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ভূিমকা 

িবশপ থেওদরেসর সংক্ষিপ্ত জীবনী  
িবশপ থেওদরস, আনুমািনক ৩৫০ সােল, রোম-সাম্রাজ্যের িসিরয়া প্রেদেশর 

আন্তিওিখয়া শহের জন্মগ্রহণ কেরন; তাঁর িপতা িছেলন সেই শহেরর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, 
ও তাঁর পিরবার িছল সম্পদশালী। তাঁর ভাই পিলখ্রিনউস আপােময়া মণ্ডলীর িবশপ 
হেয়িছেলন। 

শুরুেত থেওদরস আইনজীবী হবার সঙ্কল্পে দর্শনশাস্ত্র ও অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন 
কেরন, িকন্তু বন্ধু (সাধু) জন খ্রিসোস্তমোেসর প্রেরণায় িতিন মণ্ডলীর সেবায় জীবন 
িনেবদন করেত িসদ্ধান্ত নেন; তাই বন্ধু জেনর সঙ্গে িতিনও তার্সেসর িদওদোরুেসর 
চািলত আন্তিওিখয়া ঐশিবদ্যালেয় ঐশতত্ত্ব অধ্যয়ন কেরন, ও সন্ন্যাস জীবেনর প্রিত 
আকৃষ্ট হেয় ৩৭৫ সােল আন্তিওিখয়ার পার্শ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চেল একটা সন্ন্যাস আশ্রেম 
বাস কের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যে পিবত্র শাস্ত্র মুখস্থ করেত করেত ক’টা বছর কাটান। 
এই সমেয়ই, ব্রত গ্রহণ করার আেগই, িতিন বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরন। তবু সাধু জেনর 
পত্রাবিল থেেক এটা জানা যায়, সেকােল থেওদরস একিট যুবতীর প্রেেম পেড় সঙ্কল্প 
নেন, সন্ন্যাসজীবন ত্যাগ কের যুবতীেক িবেয় কের আইনজীবী জীবন পালন করেবন; 
িকন্তু সাধু জেনর পরামর্শের ফেল িতিন মন িঠক কের ব্রতীয় জীবেন স্থিতমূল থােকন। 

৩৮৩ সােল িতিন আন্তিওিখয়া মণ্ডলীর প্রবীণ (পুরোিহত) পদশ্রেিণেত শ্রেিণভুক্ত 
হেয় প্রধানত দীক্ষাপ্রার্থীেদর ধর্মিশক্ষা দান করেত থােকন; পরবর্তীকােল, কোন এক 
সমেয়, িতিন আন্তিওিখয়া ছেেড় তার্সস মণ্ডলীেত স্থানান্তর হন, যেপর্যন্ত ৩৯২ সােল 
মপ্সুেয়স্তিয়া মণ্ডলীর িবশপ পেদ িনযুক্ত হন। ধর্মিশক্ষা ও মপ্সুেয়স্তিয়া মণ্ডলী-পিরচালনার 
জন্য িতিন সুখ্যািত ও স্বীকৃিত অর্জন কেরন। বাস্তিবকই িতিন, ৩৯৪ সােল, িবেশষ 
কারেণ রাজধানী কনস্তান্তিনোপিলেস অনুষ্ঠিত এক িসনোদোেস যোগদান কােল স্বয়ং 
সম্রাট ১ম থেওদোিসউেসর সাক্ষােত এমন উপেদশ দেন যা শুেন সম্রাট বেলন, িতিন 
প্রখ্যাত (সাধু) আম্ব্রোজ ও নািজয়াঞ্জুেসর িবশপ (সাধু) গ্রেগিরর উপেদশ শুনবার পের 
আর কখনও তত সুন্দর উপেদশ শোেননিন। ১ম থেওদোিসউেসর মৃত্যুর পের তাঁর 
পৌত্র সম্রাট ২য় থেওদোিসউসও িবশপ থেওদরসেক খুব সম্মান কেরন ও নানা ক্ষেত্রে 

https://maps.apple.com/?address=Antakya,%20Hatay%20Merkez%20Hatay,%20Turkey&auid=4714667428401691703&ll=36.202850,36.159284&lsp=6489&q=Antakya&t=m
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তাঁর পরামর্শ চেেয় নেন। প্রকৃতপক্ষে (সাধু) জন খ্রিসোস্তমোসও যৌবনকােলর বন্ধু 
থেওদরেসর সঙ্গে ঘিনষ্ঠ সম্পর্ক রােখন; িবেশষভােব তখনই যখন (সাধু) জন কুকুসুস 
শহের িনর্বািসত হওয়ার সমেয় (৪০৪-৪০৭ সােল) এমন িচিঠ-পত্র িলেখ বেলন, ‘আিম 
থেওদরেসর ভালবাসা কখনও ভুলেত পাির না: এমন অকৃত্রিম, উষ্ণ, আন্তিরক ও সরল 
ভালবাসা যা যৌবনকাল থেেক স্থিতমূল হেয় থাকল ও এখনও [অর্থাৎ সাধু জেনর 
কষ্টজনক িনর্বাসকােল] প্রকািশত’ (সাধু জন খ্রিসোস্তমোেসর পত্র, নং ২০৪)। 
বাস্তিবকই থেওদরস বন্ধু জনেক িনর্বাসন-দণ্ড থেেক মুক্ত করার লক্ষ্যে যেথষ্ট চেষ্টা 
কেরিছেলন। 

মপ্সুেয়স্তিয়া মণ্ডলীর িবশপ হবার আেগ ও পেরও িবশপ থেওদরস তাঁর বহু লেখার 
জন্য স্মরণযোগ্য বেট, িকন্তু পালকীয় কর্মকাণ্ডে তাঁর আগ্রহও স্মরণীয়, কেননা িতিন 
আিরউসপন্থীেদর ও অন্যান্য ভ্রান্তমতপন্থীেদর িবপক্ষে অক্লান্তিকর ভােব সংগ্রাম কেরন, 
িনেজর ধর্মপ্রেদেশ শুধু নয়, অন্যান্য মণ্ডলীর এমনিক অিধক দূরবর্তী অঞ্চলগুলোর 
িবশপগণও তাঁর পরামর্শ দ্বারা উপকৃত হন; এক কথায়, িতিন সর্বত্রই ‘সত্যের রক্ষাকর্তা 
ও মণ্ডলীর আচার্য’ বেল পিরগিণত (মািরেসর কােছ িবশপ ইবােসর পত্র দ্রঃ): িবশপ 
ইবােসর এই পত্র খাল্কেদোন মহাসভায়ও (৪৫১ সােল) উপস্থিত সকল িবশেপর সমর্থেন 
পাঠ করা হয়। আন্তিওিখয়ার িবশপ জনও তাঁর িবষেয় বেলন, ‘িতিন সমস্ত প্রাচ্য 
মণ্ডলীগুলোেত শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেলন’, ও এটাও বেলন যে, থেওদরস জীবনকােল কোন 
িবশপ দ্বারা কখনও ভ্রান্তমতপন্থী বেল অিভযুক্ত হনিন। একথার উপর জোর দেওয়া 
দরকার, কেননা যে সমস্ত ভ্রান্তমতপন্থীরা তাঁর দ্বারা আক্রান্ত হেয়িছল, তাঁর মৃত্যুর পের 
তারা ঘৃণ্য উপায় দ্বারা তাঁর উপর মারাত্মক প্রিতশোধ িনল, অর্থাৎ তারা তাঁর 
লেখাগুলোেত ভ্রান্তমত অনুপ্রিবষ্ট করাল ও তাঁেক ভ্রান্তমতপন্থীেদর সমর্থক বেল 
উপস্থাপন করল। মণ্ডলীর যথার্থ তত্ত্ব সংক্রান্ত তাঁর একমাত্র ভুল এটাই যে, িতিন 
একসময় আন্তিওিখয়ায় উপেদশ দানকােল কুমারী ধন্যা মারীয়ােক ‘থেওতোকোস’ অর্থাৎ 
‘ঈশ্বরজননী’ বেল অস্বীকার কেরিছেলন। শ্রোতারা তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেল িতিন 
িকছুিদন পের সবার সামেন িনেজর ভুল স্বীকার কেরিছেলন। সুতরাং িনঃসন্দেেহ এটা 
বলা যেেত পাের যে, তাঁর জীবনকােল িবশপ থেওদরস মণ্ডলীর যথার্থ সত্যের সমর্থক 
বেল গণ্য িছেলন। িতিন ৪২৮ সােল মৃত্যুবরণ কেরন। 

তাঁর মৃত্যুর পের তাঁর জনপ্রিয়তা অিধক বৃদ্ধি লাভ কের। মপ্সুেয়স্তিয়া মণ্ডলীেত 
তাঁর উত্তরসূরী িবশপ মেেলিতউস এটা স্পষ্ট বেলন যে, িতিন (মেেলিতউস) 
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থেওদরেসর িবরুদ্ধে একটামাত্র কথা বলেলও তাঁর জীবেনর ঝুঁিক হেব। বাস্তিবকই 
আেলক্সান্দ্রিয়ার িবশপ সাধু িসিরল এটা বেলন যে, ‘আমরা সেইভােবই িবশ্বাস কির 
যেভােব থেওদরস িবশ্বাস করেলন: থেওদরেসর িবশ্বাস িচরজীবী হোক’ জয়ধ্বিনটা 
প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোেত প্রায়ই শোনা যেত (আেলক্সান্দ্রিয়ার সাধু িসিরল, পত্র নং ৬৯)। 
অথচ িবশপ থেওদরেসর মৃত্যুর পের, যেইভােব উপের বলা হেয়েছ, তাঁর িবপক্ষ 
ভ্রান্তমতপন্থীেদর প্রেচষ্টায় তাঁেক দণ্ডিত করা হল, যিদও তাঁর সমর্থনকারী িবশপগণ 
িনন্দাকারীেদর িবরুদ্ধে িচৎকার কের বলেলন, ‘থেওদরসেক দণ্ডিত করার চেেয় 
আমােদর আগুেন পুিড়েয় দেওয়া হোক’। সেসময় থেেক িবশপ থেওদরেসর যথার্থ িশক্ষা 
নানা ভােব আক্রান্ত হল; তাঁেক, মৃত অবস্থায়ই, ভ্রান্তমতপন্থী নেস্তিরউেসর অনুসারী বেল 
অিভযুক্ত করা হল, ও তাঁর িশষ্যেরা চারিদক থেেক িবতািড়ত হেয় পারস্যে আশ্রয় নেয়, 
িকন্তু ৪৮৯ সােল সম্রাট জেনো দ্বারা তািড়ত হেয় বর্তমান তুরস্কে পািলেয় যায়। িকন্তু, 
৫৫৩ সােল, সম্রাট ১ম যুস্তিিনয়ানুস তাঁেক সরকারী ভােব ভ্রান্তমতপন্থী বেল ঘোষণা 
কেরন: লক্ষণীয় িবষয়, সেসময় পর্যন্ত িবশপ থেওদরেসর িবপক্ষেদর একজনও তাঁেক 
কখনও ভ্রান্তমতপন্থী বেল িচহ্নিত কেরিন, অথচ তাঁর মৃত্যুর একশত বছর পেরই তাঁেক 
ভ্রান্তমতপন্থী বেল ঘোষণা করা হয়। তােত সর্বত্রই অসন্তোষ জােগ, যার ফেল, পরীক্ষা-
িনরীক্ষার লক্ষ্যে তাঁর সমস্ত লেখা লািতন ভাষায় অনুবাদ করা হয়; এমনিক তাঁর বেশ 
ক’টা লেখা সাধু আম্ব্রোেজর লেখা বেল গণ্য হয় যার ফেল সেই লেখাগুলো নানা 
মণ্ডলীেত িবস্তার লাভ কের, যিদও িবশপ থেওদরেসর নাম ধীের ধীের িবস্মৃত হয়। 
কেবল ১৯শ শতাব্দীেত িবশপ থেওদরস মহান ঐশতত্ত্বিবদ ও শাস্ত্র-বাখ্যাতা বেল 
পুনরায় স্বীকৃিত লাভ কেরন। 

িবশপ থেওদরেসর লেখাসমূহ 
কিথত আেছ, িবশপ থেওদরেসর লেখার সংখ্যা এক হাজােরর অিধক িছল; িকন্তু 

তাঁর উপের ভ্রান্তমত-অিভযোগ আরোপ করা হওয়ার পের কতগুলো ধ্বংস করা হয় ও 
বািক সবগুলো হয় লািতন না হয় িসরীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। িকন্তু এগুলোও 
কালক্রেম িবলীন হয়। যা বেঁেচ যায় তা হল, নবী-পুস্তগুলোর ব্যাখ্যা (লািতন অনুবােদ), 
গালাতীয়েদর কােছ সাধু পেলর পত্রের ব্যাখ্যা (লািতন অনুবােদ), ১৬ খণ্ড িবিশষ্ট 
কােতেখিসস (িসরীয় অনুবােদ), ও নানা পুস্তেকর কতগুলো অংশিবেশষ। 
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এ পুস্তেক অনূিদত ‘কােতেখিসস’ সম্পর্কে এটা জানা উিচত যে, লেখাটা কেবল 
১৯৩২ সােলই িবিশষ্ট তত্ত্বিবদ Alphonse Mingana দ্বারা আিবষ্কৃত হয় ও তাঁরই দ্বারা 
িসরীয় ভাষা থেেক ইংেরিজেত, ও ১৯৪৯ সােল Raymond Tonneau ও Robert 

Deyreesse দ্বারা ফরািস ভাষায় অনূিদত হয়। অনুমান করা যেেত পাের, িবশপ 
থেওদরস এই ১৬টা কােতেখিসস ৩৮৮-৩৯২ সােলর 
মধ্যে, আন্তিওিখয়ায়, অর্থাৎ মপ্সুেয়স্তিয়া মণ্ডলীর িবশপ 
পেদ িনযুক্ত হওয়ার আেগই, প্রদান কেরিছেলন। লেখাটা 
পেড় দেখা যায়, িবশপ থেওদরেসর উপের 
পরবর্তীকােল যে ভ্রান্তমেতর অিভযোগ চাপা হেয়িছল, 
তা অনুিচত িছল, কেননা খ্রিষ্টের দ্বৈতস্বরূপ সংক্রান্ত 
তাঁর খ্রিষ্টতত্ত্ব তাঁর সময়কালীন অন্যান্য সত্যাশ্রয়ী 
ঐশতত্ত্বিবদেদর খ্রিষ্টতত্ত্বের সদৃশ। অর্থাৎ, আন্তিওিখয়ার 
িবিশষ্ট খ্রিষ্টতত্ত্ব অনুযায়ী িতিনও খ্রিষ্টের ঐশ্বিরক 
স্বরূেপর চেেয় তাঁর মানবীয় স্বরূেপরই উপের অিধক 

জোর িদেতন পােছ প্রভুর মনুষ্যত্ব তাঁর ঈশ্বরত্ব দ্বারা 
কেমন যেন কবিলত হয়; অন্যিদেক, আেলক্সান্দ্রিয়া মণ্ডলীর িবিশষ্ট খ্রিষ্টতত্ত্ব প্রভুর 
ঐশ্বিরক স্বরূেপর উপের অিধক জোর িদত পােছ তাঁর ঈশ্বরত্ব তাঁর মনুষ্যত্ব দ্বারা কবিলত 
হয়। বাস্তিবকই ৪র্থ শতাব্দীর শেষাংেশ সকল স্থানীয় মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্ব আিরউস-পন্থীেদর, 
এউনোিমউস-পন্থীেদর, আপোল্লিনািরউস-পন্থীেদর ও মািকদিনউস-পন্থীেদর ভ্রান্তমত 
খণ্ডন করার জন্য ব্যস্ত িছল। 

িমস্তাগোিগয়া, কােতেখিসস ও দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা 
ভূিমকার এই িবেশষ অংশ সাধু আম্ব্রোজ, যেরুশােলেমর সাধু িসিরল, সাধু জন 

খ্রিসোস্তমোস ও মপ্সুেয়স্তিয়ার িবশপ থেওদরেসর লেখাগুলোর ভূিমকায় স্থান পায় যেেহতু 
িবেশষভােব এই চারজনই ‘িমস্তাগোগীয় কােতেখিসস’ িলেখিছেলন। 

১। িমস্তাগোিগয়া 
আজকােল ‘িমস্তাগোিগয়া’ শব্দটা সাক্রােমন্তগুিল িবষয়ক, িবেশষভােব খ্রিষ্টীয় 

দীক্ষার সাক্রােমন্তত্রয় তথা বাপ্তিস্ম, দৃঢ়ীকরণ ও এউখািরস্তিয়া সাক্রােমন্তত্রয় িবষয়ক 

আিবষ্কৃত লেখার একটা পৃষ্ঠা
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কােতেখিসস, ও উপাসনাকর্মের অনুষ্ঠানরীিত সমূেহর আধ্যাত্মিক অর্থ িনর্দেশ কের। 
আজকােলর এই অর্থ প্রাচীনকােলর অর্থের চেেয় কেবল এেতই িভন্ন যে, প্রাচীনকােল 
খ্রিষ্টীয় দীক্ষার সাক্রােমন্ত বলেত বাপ্তিস্ম, দৃঢ়ীকরণ ও এউখািরস্তিয়া বোঝাত না, শুধুমাত্র 
বাপ্তিস্ম ও এউখািরস্তিয়াই বোঝাত, কেননা দৃঢ়ীকরণ সাক্রােমন্ত বাপ্তিস্ম সাক্রােমন্তে 
অন্তর্ভুক্ত িছল। অবশ্যই, খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইিতহােস এমন সময়ও হল যখন ‘িমস্তাগোিগয়া’ 
শব্দ এমন বৃহত্তর অর্থ বহন করত যা উপাসনাকর্মের সমস্ত অনুষ্ঠানরীিত লক্ষ করত, যার 
ফেল প্রবীণ (পুরোিহত) শ্রেিণভুক্তি ও রুগীেদর লেপনও িমস্তাগোিগয়া ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত 
হল। 

‘িমস্তাগোিগয়া’ শব্দ μυέω (মুেয়ও বা িমেয়ও) গ্রীক শব্দ থেেক আগত যা প্রাচীন 
গ্রিস দেেশ, খ্রিষ্টমণ্ডলীর উদ্ভেবর আেগও, সবসময় ধর্ম ক্ষেত্রে ব্যবহৃত িছল, ও অর্থ 
ক্ষেত্রে ধর্মতত্ত্বে িশক্ষা দেওয়া ও ফলত ধর্মীয় রহস্যগুিলেত প্রার্থীেদর প্রেবশ করানো বা 
দীক্ষা দেওয়া বোঝাত। এইভােব ‘িমস্তাগোিগয়া’ শব্দটা সবসময়ই μυστήριον 
(মুস্তেিরওন বা িমস্তেিরওন) অর্থাৎ ‘রহস্য’, μυστικός (মুস্তিকোস বা িমস্তিকোস) 
অর্থাৎ ‘রহস্য িবষয়ক’ বা ‘রহস্যময়’, ও μύστης (মুস্তেস বা িমস্তেস) অর্থাৎ 
‘রহস্যগুিলেত দীক্ষিত’ শব্দগুলোর সঙ্গে খুবই ঘিনষ্ঠভােব সম্পর্কযুক্ত িছল। 

খ্রিষ্টমণ্ডলীর আগমেন, গ্রীকভাষী িপতৃগেণর মধ্যে ‘িমস্তাগোিগয়া’ শব্দটা নানা অর্থ 
বহন করত: আেলক্সান্দ্রিয়ার িবশপ সাধু িসিরেলর কােছ ও সাক্ষ্যদাতা বেল অিভিহত 
সাধু মাক্সিমোেসর কােছ শব্দটার অর্থ িছল, যেকোন ধর্মক্রিয়া উদ্‌যাপন করা; স্তুিদও-
মেঠর সন্ন্যাসী থেওদরেসর কােছ উপাসনাকর্মের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা; অিরেগেনস ও 
সাধু জন খ্রিসোস্তমোেসর কােছ সার্বিক অর্থে খ্রিষ্টীয় দীক্ষায় সদ্য দীক্ষিতেদর কােছ সেই 
দীক্ষা ক্ষেত্রে জ্ঞান প্রদান; িনসার িবশপ সাধু গ্রেগির ও নািজয়াঞ্জুেসর িবশপ সাধু 
গ্রেগিরর কােছ এউখািরস্তিয়া ক্ষেত্রে সদ্য দীক্ষাপ্রাপ্তেদর কােছ প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রদান; 
আন্তিওিখয়া ও আেলক্সান্দ্রিয়া মণ্ডলীগুলোর কােছ, পিবত্র শাস্ত্রে আবৃত ও মণ্ডলীর 
উপাসনাকর্মে উদ্‌যািপত রহস্যের িলিখত বা মৌিখক ব্যাখ্যা। উদাহরণ স্বরূপ, 
অিরেগেনস ও আেলক্সান্দ্রিয়ার িবশপ সাধু িসিরেলর কােছ ‘িমস্তাগোিগয়া’ বলেত পিবত্র 
শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ ব্যাখ্যা করা, ও সেইসঙ্গে নূতন িনয়েম িসদ্ধতাপ্রাপ্ত পুরাতন 
িনয়েমর ‘দৃষ্টান্তগুলো’, ও মণ্ডলীর প্রচার করা চরমকালীন বাস্তবতা সমূহ ব্যাখ্যা করা 
বোঝাত। 



২। কােতেখিসস 
‘কােতেখিসস’ (κατήχησις): যে ধর্মিশক্ষা চল্লিশাকােল ও পাস্কাকােলর প্রথম 

সপ্তাহ ধের দীক্ষাপ্রার্থীেদর প্রদান করা হত, তা ‘কােতেখিসস’ বলা হত; এ গ্রীক 
শব্দটার অর্থ এমন আলোচনা বা উপেদশ বোঝায় যা শ্রোতােদর কােন দীর্ঘ িদন ধের 
ধ্বিনত হেত থাকেব; এই উদ্দেশ্যে যাঁরা উপেদশ িদেতন, তাঁরা নানা কথা-িবেশষ 
ব্যবহার করেতন; যেমন ‘ভয়ঙ্কর রহস্যগুিল’, ঈশ্বেরর ‘অিনর্বচনীয় অনুগ্রহ’, 
‘সুশৃঙ্খলাবদ্ধ’ জীবনাচরণ, ঈশ্বেরর মঞ্জুর করা ‘অগণন’ মঙ্গল বা আশীর্বাদ, ইত্যািদ। 
এইভােব, সবসময় একই শব্দ-িবেশষ ব্যবহার করার ফেল, শব্দগুলো শ্রোতােদর কােন 
ধ্বিনত হেত থাকেব বেল আশা করা যেেত পারত। 

কােতেখিসেসর িবষয়বস্তু খ্রিষ্টীয় দীক্ষা িবষয়ক, অর্থাৎ ১) িবশ্বাস-সূত্র, ২) প্রভুর 
প্রার্থনা, ৩) বাপ্তিস্ম ও এউখািরস্তিয়া সাক্রােমন্তদ্বয় িবষয়ক িছল। 

যে কােতেখিসস পাস্কাকােলর প্রথম সপ্তাহ ধের দেওয়া হত, সেগুলো ‘িমস্তাগোগীয় 
কােতেখিসস’ (κατήχησις μυσταγωγική - কােতেখিসস িমস্তাগোিগেক) বেল 
অিভিহত িছল কারণ কেবলমাত্র বাপ্তিস্ম ও এউখািরস্তিয়াই কেন্দ্র কের দেওয়া হত। 

িবশপ থেওদরেসর ‘িবশ্বাস-সূত্র, প্রভুর প্রার্থনা, ও িমস্তাগোগীয় কােতেখিসস’ এই 
লেখাটা এজন্য অিধক গুরুত্বপূর্ণ, কেননা, িমলােনর িবশপ সাধু আম্ব্রোজ, যেরুশােলেমর 
িবশপ সাধু িসিরল ও সাধু জন খ্রিসোস্তমোেসর যে লেখা আমােদর কােছ এেসেছ, 
সেগুলো একপ্রকাের আংিশক যেেহতু সেগুলোেত হয় িবশ্বাস-সূত্র নেই, না হয় প্রভুর 
প্রার্থনা নেই, না হয় বাপ্তিস্ম বা এউখািরস্তিয়া িবষয়ক ধর্মিশক্ষা নেই। িকন্তু িবশপ 
থেওদরেসর কােতেখিসেস উপরোল্লিিখত িবষয় িতনটাই অন্তর্ভুক্ত। 

অবেশেষ, িবশপ থেওদরেসর কােতেখিসেসর মধ্য িদেয়, বাইেবল-ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে ও 
উপাসনা ক্ষেত্রে আন্তিওিখয়া মণ্ডলীর পদ্ধিত, যেরুসােলেমর িবশপ সাধু িসিরেলর 
কােতেখিসেস বর্ণিত আেলক্সান্দ্রিয়া মণ্ডলীর পদ্ধিত, ও িমলােনর িবশপ সাধু আন্ব্রোেজর 
কােতেখিসেস বর্ণিত িমলান মণ্ডলীর পদ্ধিতর মধ্যকার িভন্ন িভন্ন ও বৈিচত্র্যময় 
বৈিশষ্ট্যসমূহ আরও স্পষ্টভােব প্রকাশ পায়। 

৩। দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা 
‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা’ হল বাইেবল ব্যাখ্যা-পদ্ধিতর একটা িবেশষ নাম যা 

বর্তমানকােলর ব্যাখ্যাতাগণ প্রাচীনকােল প্রচিলত বাইেবল ব্যাখ্যা-পদ্ধিত িনর্ধারণ করার 



জন্য প্রবর্তন করেলন। যেেহতু প্রাচীনকােলর ব্যাখ্যাতাগণ, ব্যাখ্যা দানকােল প্রায়ই 
τύπος (তুপোস বা িতপোস অর্থাৎ ‘দৃষ্টান্ত’) গ্রীক শব্দ ব্যবহার করেতন, সেজন্য 
তাঁেদর সেই পদ্ধিত আজকােল ‘িতপোস িভত্তিক ব্যাখ্যা’ তথা ‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা’ 
বেল অিভিহত। 

প্রকৃতপক্ষে নূতন িনয়েমর মধ্যেও শব্দটা এই অর্থে ব্যবহৃত, যেমন ‘আদম তাঁরই 
দৃষ্টান্ত’, অর্থাৎ আদম খ্রিষ্টেরই τύπος (তুপোস) অর্থাৎ দৃষ্টান্ত (রো ৫:১৪); অন্যান্য 
পদ যা τύπος (তুপোস) / দৃষ্টান্ত শব্দটা িঠক এই অর্থে ব্যবহার কের, তা হল ১ কির 
১০:৬, ১১। 

আরও, ‘দৃষ্টান্ত িভত্তিক ব্যাখ্যা’ ছাড়া, ‘আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা’ বেল পিরিচত আরও 
একটা ব্যাখ্যা-পদ্ধিত প্রচিলত িছল যা িযশুর জন্মের আেগও ইহুদীরা ব্যবহার করত ও 
নূতন িনয়েম সাধু পল দ্বারা ও পরবর্তীকােল মণ্ডলীর িপতৃগণ দ্বারাও ব্যবহৃত িছল। 
সেিবষেয় িনসার িবশপ সাধু গ্রেগিরর লেখা দ্রষ্টব্য। 

িবশপ থেওদরেসর ধর্মতত্ত্ব 
১। মানবতত্ত্ব 
িবশপ থেওদরস অনুসাের, আদেমর পাপ আদমেক ও মানবজািতেক পােপর অধীন 

করল কেননা আদম ও মানবজািত অবস্থায় পিরবর্তনশীল িছল; আদেম যা হেয়িছল 
পােপর পিরণিত, মানবজািতেত তা হেয় উঠল পােপর কারণ, যার ফেল, মানেবর 
পিরবর্তনশীলতার কারেণ মানুষ কোন না কোন রকেম ব্যক্তিগতভােবই পাপ কের। 
খ্রিষ্টের সািধত মুক্তি মানবজািতেক পিরবর্তনশীলতা ও মরণশীলতার অবস্থা থেেক 
অপিরবর্তনশীলতা ও অমরতায় স্থানান্তর করল; অপিরবর্তনশীলতা ও অমরতায় তেমন 
স্থানান্তর প্রথমত স্বয়ং খ্রিষ্টের ক্ষেত্রেই, এক প্রকাের, িতন ধােপই ঘটল, তথা ১) সেই 
িসদ্ধ সংযোজন গুেণ যা দ্বারা িতিন মনুষ্যত্বধারণ লগ্নে ঐশবাণীর সঙ্গে সংযোিজত 
হেলন; ২) মহত্তর পর্যায় তা ঘটল তাঁর বাপ্তিস্ম লগ্নে, ও ৩) অবেশেষ স্থানান্তরটা তাঁর 
পুনরুত্থােনই পূর্ণ িসদ্ধিলাভ করল, অর্থাৎ, খ্রিষ্ট সম্পূর্ণরূেপ অপিরবর্তনশীল ও অমর হেয় 
পুনরুত্থান করেলন। মানবজািতর ক্ষেত্রে তেমন প্রক্রিয়া খ্রিষ্টের সঙ্গে সংযোগ গুেণই 
ঘেট; সংযোগটা সেই বাপ্তিস্ম লগ্নে শুরু হয় যখন ১) ব্যক্তির সমস্ত ব্যক্তিগত পােপর 
ক্ষমা হয়, ও ২) ব্যক্তিেক খ্রিষ্টের সেই অনুগ্রহ মঞ্জুর করা হয় যা বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত মানুষেক 



অপিরবর্তনীয়তায় (অর্থাৎ পাপহীনতায়) ও অমরতায় চালনা কের। িশশুেদর বাপ্তিস্ম 
লগ্নে খ্রিষ্টের মঞ্জুর করা অনুগ্রহ িশশুেক অপিরবর্তনীয়তায় ও অমরতায় চালনা কের। 
িবশপ থেওদরেসর এধারণা পরবর্তীকােলর ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে পূর্ণ িমল না রাখেলও তবু 
তাঁর জীবনকােল প্রচিলত ও গ্রাহ্যই িছল। 

২। খ্রিষ্টতত্ত্ব 
িবশপ থেওদরেসর সমেয় মণ্ডলী সেই আিরউস ও আপল্লিনািরউেসর ভ্রান্তমত দ্বারা 

আক্রান্ত িছল যারা খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্ব সম্পূর্ণ রূেপ মানত না। যথার্থ খ্রিষ্টতত্ত্ব রক্ষার 
প্রেচষ্টায় িবশপ থেওদরস ও আন্তিওিখয়ার ঐশতত্ত্বিবদগণ খ্রিষ্টের িসদ্ধ ঈশ্বরত্ব ও অক্ষুণ্ণ 
মনুষ্যত্বের উপের জোর দেওয়ার প্রেচষ্টায় খ্রিষ্টের ঐশ্বিরক স্বরূপ ও মানবস্বরূপ এতই 
তীব্রভােব পৃথক করেতন যার ফেল এমনটাও ধের নেওয়া হেত পারত যে, খ্রিষ্ট এক-
ব্যক্তিত্ব নয়, প্রকৃতপক্ষে দু’টোই ব্যক্তিত্বের অিধকারী। অবশ্যই, িবশপ থেওদরস তেমনটা 
ভাবেত বা বলেত কখনও কল্পনাও কেরনিন যেেহতু িতিন খ্রিষ্টের একমাত্র প্রসোপেনই 
(ব্যক্তিত্বেই) দ্বৈতস্বরূপ িবদ্যমান বেল প্রমাণ করেত অিভপ্রেত িছেলন; িকন্তু তবুও 
একথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর ঐশতাত্ত্বিক ভাষা ও তাঁর ব্যবহৃত উদাহরণ সময় সময় তত 
সূক্ষ্ম নয়, যার ফেল পরবর্তীকােল বেশ কেয়কজন ঐশতত্ত্বিবদ, যেমন নেস্তিরউস, তাঁর 
খ্রিষ্টতত্ত্ব আরও তীব্রভােব উপস্থাপন করার ফেল ভ্রান্তমেত পিতত হয়। দুঃেখর িবষেয়, 
পরবর্তীকােল িবশপ থেওদরসেক সেই ব্যক্তি বেল উপস্থাপন করা হল িযিন নেস্তিরউেসর 
ভ্রান্তমত প্রভাবান্বিত কেরিছেলন। 

শব্দার্থ 
সেকােলর িপতৃগণ (সাধু বািসল, সাধু আম্ব্রোজ, যেরুশােলেমর িবশপ সাধু িসিরল 

ইত্যািদ িপতৃগণ) িনজ িনজ কােতেখিসস প্রদােন িবেশষ িবেশষ শব্দ ব্যবহার করেতন, 
যেমন, রহস্য, প্রতীক, নমুনা, দৃষ্টান্ত ইত্যািদ শব্দ। িকন্তু দেখা যাচ্ছে, তাঁরা এক একজন 
সেই শব্দগুলো িভন্ন িভন্ন অর্থে ব্যবহার করেতন। সেই অনুসাের, িবশপ থেওদরসও সেই 
িবেশষ িবেশষ শব্দগুলো ক্ষেত্রে সময় সময় একই অর্থ, ও সময় সময় অন্যান্যেদর চেেয় 
িভন্ন অর্থ অনুসাের ব্যবহার কেরন। 

তাছাড়া, যেমন উপের বলা হেয়েছ, িবশপ থেওদরেসর লেখাগুলো কোন এক সময় 
িবলুপ্ত করা হেয়িছল; সেসময় কে যেন একজন সেই লেখাগুলো মূল গ্রীক ভাষা থেেক 



িসরীয় ভাষায় অনুবাদ কেরন। সেই অনুবাদক, িতিন উপাসনা ও ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত গ্রীক 
শব্দগুলোর মধ্যে ক’টা শব্দ িসরীয় ভাষায় সমার্থক শব্দে অনুবাদ কেরন, িকন্তু অন্য 
কতগুলো গ্রীক শব্দটা অনুবাদ না কের সেই গ্রীক শব্দগুলো িসরীয় অক্ষের লেেখন, িঠক 
সেইভােব যেভােব কতগুলো গ্রীক শব্দ লািতন ভাষায় অনুবােদর সমেয় অনূিদত না হেয় 
বরং লািতন বর্ণমালা অনুসাের বর্ণান্তিরত হেয়িছল; উদাহরণ স্বরূপ, গ্রীক শব্দ 
μυστήριον ((মুস্তেিরওন / িমস্তেিরওন) লািতন বর্ণমালায় তথা ‘mysterion’ বেল 
বর্ণান্তিরত হল, βάπτισμα (বাপ্তিস্মা) শব্দটা ‘baptisma’ বেল বর্ণান্তিরত হল, 
প্রভৃিত। 

সুতরাং, িবশপ থেওদরেসর িসরীয় ভাষায় অনূিদত কােতেখিসেসও আমরা দেখেত 
পাই, উল্লিিখত পদ্ধিত দু’টো ব্যবহৃত, অর্থাৎ কতগুলো গ্রীক শব্দ সমার্থক িসরীয় শব্দে 
অনূিদত হয়, আবার কতগুলো গ্রীক শব্দ িসরীয় বর্ণমালায় বর্ণান্তিরত হয়। সেই 
অনুসাের, 

 িসরীয় শব্দটা হল μυστήριον (মুস্তেিরওন / িমস্তেিরওন) গ্রীক (রজা) ܐ̄ܪܙܐ
শব্দের সমার্থক শব্দ যার অর্থ রহস্য, িমসা, সাক্রােমন্ত। িকন্তু তবুও িবশপ থেওদরস 
সময় সময় শব্দটা ‘প্রতীক’ অর্থেও ব্যবহার কেরন। 

τύπος (তুপোস / িতপোস) গ্রীক শব্দটা, িসরীয় অনূিদত না হেয় িসরীয় 
বর্ণমালায় বর্ণান্তিরত হয়: ܛܽܘܦ݂ܣܳܐ, যার উচ্চারণ হল ‘তাপ্সা’: িবশপ থেওদরেসর 
লেখায় শব্দটা সাধারণত ‘দৃষ্টান্ত’ অর্থ বহন কের, যিদও িবেশষ িবেশষ ক্ষেত্রে ‘প্রতীক’ 
ও ‘নমুনা’ অর্থও বহন কের। 

িকন্তু, εἰκὼν (এইকোন) ও σχῆμα (স্খেমা) গ্রীক শব্দগুলো িসরীয় ভাষায় 
অনূিদত না হেয় িসরীয় বর্ণমালায় বর্ণান্তিরত হয় ও গ্রীক মূল শব্দের অর্থ রক্ষা কের, 
যথা, εἰκὼν (এইকোন) শব্দের অর্থ হল প্রিতমূর্তি, ও σχῆμα (স্খেমা) শব্দের অর্থ 
হল কোন বস্তুর বাহ্যিক চেহারা বা নকশা। 

ܢܝ  িসরীয় শব্দটা, δῶρον (দরন) বা θυσία (থুিসয়া) বা (কোরবান) ܩܽܘܪܒ݁ܳ
προσφορά (প্রস্ফোরা) গ্রীক শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ যার অর্থ ‘অর্ঘ্য’, ‘বিল’ বা 
‘যজ্ঞ’। 

মণ্ডলীর িপতৃগেণর সমেয়, সাক্রােমন্তীয় তত্ত্ব সাধারণত দু’টো পদ্ধিত দ্বারা িচহ্নিত 
িছল: 



১। ܐ̄ܪܙܐ (রজা) অর্থাৎ ‘রহস্য’ (তথা ‘সাক্রােমন্ত’) শব্দটা আজকােলর মত 
রহস্যের বাহ্যিক ও দৃশ্যগত িদক ও সেটার অদৃশ্য ও অভ্যন্তরীণ িদক তুেল ধরত। 
উদাহরণ স্বরূপ, বাপ্তিস্ম-রহস্যের দৃশ্যগত ও বাহ্যিক িদক হল বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠান, ও 
সেটার অদৃশ্য ও অভ্যন্তরীণ িদক হল ঐশ্বিরক দত্তকপুত্রত্ব লাভ, স্বর্গে িনবন্ধন ইত্যািদ। 

২। এ িদক দু’টো ব্যক্ত করার জন্য সেই িপতৃগণ িবেশষ িবেশষ শব্দ ব্যবহার 
করেতন, যেমন ‘ছায়া’ ও ‘সত্য’ শব্দদ্বয়: তােত ’ছায়া’ শব্দটা বাইেবল বর্ণিত 
পিরত্রাণদায়ী একটা ঘটনা িনর্দেশ করত ও ‘সত্য’ শব্দটা সেটার বাস্তব সাক্রােমন্তীয় 
অনুষ্ঠান বোঝাত। আরও অন্য উদাহরণ অনুসাের, নূতন িনয়ম িছল ‘ছায়া-পুরাতন 
িনয়েমর’ সত্য (অর্থাৎ বাস্তবতা)। আজকােলর ভাষায়, নূতন িনয়ম হল পুরাতন িনয়েমর 
িসদ্ধি স্বরূপ। 

বলা যেেত পাের, সেকােলর সকল িপতৃগণ কোন না কোন ভােব এই পদ্ধিত দু’টো 
িনজ িনজ ঐশতাত্ত্বিক গেবষণা অনুসাের ব্যবহার করেতন; যাঁরা সাধু আন্ব্রোজ, 
যেরুশােলেমর সাধু িসিরল, সাধু জন খ্রিসোস্তমোস ইত্যািদ িপতৃগেণর লেখার সঙ্গে 
পিরিচত, তাঁরা তা স্বচক্ষে দেখেত পান। অন্যিদেক িবশপ থেওদরস শুধুমাত্র প্রথম 
পদ্ধিতই ব্যবহার কেরন, দ্বিতীয় পদ্ধিত কখনও ব্যবহার কেরন না; অর্থাৎ িতিন ‘ছায়া-
সত্য’ উল্লিিখত পদ্ধিত ব্যবহার কেরন না, বরং সাধারণত ‘রহস্য’ (অর্থাৎ ‘সাক্রােমন্ত’) 
এককভােব ব্যবহার কেরন, ও যখন ‘িচহ্ন’ ও ‘দৃষ্টান্ত’, ও সময় সময় ‘প্রতীক’ ও 
‘নমুনা’ শব্দগুলো ব্যবহার কেরন, তখন িতিন এ শব্দগুলো ‘রহস্য’ শব্দের সমার্থক শব্দ 
িহসােব এককভােব ব্যবহার কেরন। 



১ম পর্ব 
িবশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা 

আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্টের শক্তিগুেণ আমরা 
ব্যাখ্যাতা মার্‌ [প্রভু] থেওদরস-রিচত 

[িনেকয়া মহাসভার] ৩১৮জন িপতা দ্বারা জারীকৃত 
িবশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা 

িলখেত শুরু করিছ (১)। 

আন্তিওিখয়া মণ্ডলীর কােতেখিসস-পরম্পরা অনুসাের িবশপ থেওদরস সর্বথেম 
িবশ্বাস-সূত্রের প্রিতিট সূত্র ব্যাখ্যা কেরন। 

১ম কােতেখিসেসর িবষয়বস্তু ‘সর্বশক্তিমান ও স্রষ্টা এক-ঈশ্বের’ িবশ্বােস কেন্দ্রীভূত। 
িবশ্বাস-সূত্রের মুখবন্ধ িহসােব িবশপ থেওদরস বেলন, িবশ্বাস-সূত্র এমন িবস্ময়কর 
িবষয় যা বর্ণনা করা কিঠন; িবশ্বাসই একান্ত প্রয়োজন। 

২য় কােতেখিসেসর িবষয়বস্তু হল িবশ্বাস-সূত্রের ‘দৃশ্য-অদৃশ্য সবিকছুর িনর্মাতা’ 
সূত্র: একথা পুরাতন িনয়েমর সেই নবীেদর প্রচািরত বাণীর উপের িনর্ভর কের যাঁেদর 
ভূিমকা িছল ইস্রােয়ল জািতেক পৌত্তিলকতা থেেক দূের সিরেয় দেওয়া। নূতন িনয়েম 
প্রভু িযশু ত্রিত্ব-তত্ত্ব প্রকাশ কেরন; এর ফেল মানুষ উপলব্ধি করেত পাের যে, িপতা 
িযিন, িতিন হেলন পুত্রেরই িপতা ও সবিকছুর স্রষ্টা। 

৩য় কােতেখিসেসর িবষয়বস্তু হল িবশ্বাস-সূত্রের ‘এক-প্রভু সেই িযশু খ্রিষ্ট’ সূত্র। 
এক্ষেত্রে িবশপ থেওদরস এটার উপর জোর দেন যে, সেই এক-প্রভু িযশু খ্রিষ্ট হেলন 
ঈশ্বেরর একমাত্র জিনত পুত্র। 

৪র্থ কােতেখিসস সেই সত্য ব্যাখ্যা কের যা অনুসাের, ‘সত্যকার ঈশ্বর থেেক 
সত্যকার ঈশ্বর’ হওয়ায় এক-প্রভু সেই িযশু খ্রিষ্ট হেলন ‘আপন িপতার সমসত্তার 
অিধকারী’। 

৫ম থেেক ৮ম কােতেখিসস পর্যন্ত িবশপ থেওদরস প্রভু িযশুর মনুষ্যত্বধারণ রহস্য 
ব্যাখ্যা কেরন; সেই অনুসাের, ৫ম কােতেখিসস সেই মনুষ্যত্বধারেণর পিরত্রাণদায়ী 
গুরুত্ব তুেল ধের। 



৬ষ্ঠ কােতেখিসস কুমারী মারীয়া থেেক প্রভুর জন্ম ও তাঁর ক্রুশারোপেণর কথা 
ব্যাখ্যা কের। 

৭ম কােতেখিসস প্রভু িযশুর মৃত্যু, পুনরুত্থান, ও িবচারকর্তা রূেপ তাঁর 
পুনরাগমেনর কথা ব্যাখ্যা কের। 

৮ম কােতেখিসস প্রভু িযশু খ্রিষ্টের দ্বৈতস্বরূেপর কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভােব উপস্থাপন 
কের: ‘িতিন কেবল ঈশ্বর বা কেবল মানুষ নন, িকন্তু িতিন স্বরূেপ সত্যিই ‘সেই 
দুইেতই’ আেছন, তথা িতিন ঈশ্বর ও একাধাের িতিন মানুষ: িযিন ধারণ করেলন িতিন 
বাণী-ঈশ্বর, ও যাঁেক ধারণ করা হল িতিন মানুষ’। 

৯ম কােতেখিসস িবশ্বাস-সূত্রের পিবত্র আত্মা সংক্রান্ত সূত্র ব্যাখ্যা কের ও এক্ষেত্রে 
ভ্রান্তমতপন্থীেদর যুক্তি খণ্ডন কের। 

১০ম কােতেখিসস সহায়ক পিবত্র আত্মােক ‘সত্যের আত্মা’ ও ‘জীবনদাতা’ বেল 
উপস্থাপন কের। অবেশেষ িবশপ থেওদরস িবশ্বাস সূত্রের শেষ সূত্রগুলো তথা ‘কাথিলক 
মণ্ডলী’, ‘পাপক্ষমা’, ‘মাংেসর পুনরুত্থান’ ও ‘অনন্ত জীবন’ সংক্রান্ত সূত্রগুলো ব্যাখ্যা 
কেরন। 

———————— 
(১) লেখক িযিন, িতিন মার্‌ তথা প্রভু থেওদরস-িলিখত ব্যাখ্যা িলখেত শুরু করেছন। 



১ম কােতেখিসস 
কােতেখিসেসর িবষয়বস্তু ‘সর্বশক্তিমান ও স্রষ্টা এক-ঈশ্বের’ িবশ্বােস কেন্দ্রীভূত। 

িবশ্বাস-সূত্রের মুখবন্ধ িহসােব িবশপ থেওদরস বেলন, িবশ্বাস-সূত্র এমন িবস্ময়কর 
িবষয় যা বর্ণনা করা কিঠন; িবশ্বাসই একান্ত প্রয়োজন। 

১-২: পাস্কা মহাপর্বের প্রত্যাবর্তেন রহস্যগুিলর মহত্ত্ব উপস্থািপত হয়। 
৩-৪: মানবজািতর সঙ্গে খ্রিষ্টের প্রবর্তিত সেই নতুন সন্ধি যা ঈশ্বর সম্পন্ন কেরেছন; ও 
সেটার সর্বোচ্চ পর্যায়। 
৫: িবশ্বাসই সেই নতুন সন্ধির একটা আভাস অর্পণ কের। 
৬: আমােদর সহজাত দুর্বলতা সেই সন্ধি সবসময় িবপদগ্রস্ত কের। 
৭: িবশ্বাস-স্বীকার বলেত িক বোঝায়; িবশ্বাস-স্বীকােরর ফলাফল। 
৮-৯: িবশ্বাস-সূত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যার আরম্ভ: ‘আিম িবশ্বাস কির’ সূত্রের ব্যাখ্যা। িবশ্বাস 
িক? 
১০: খ্রিষ্টমণ্ডলী িবশ্বােসর প্রকৃত রক্ষক। 
১১: ইহুদী মতবাদ ও অন্য যত ভ্রান্তমত এ িবশ্বাস থেেক বর্জিত। 
১২: যারা এিবশ্বাস-িবরোধী, তােদর সম্পর্কে। 
১৩-১৬: ‘আিম এক-ঈশ্বের, সেই সর্বশক্তিমান িপতায় িবশ্বাস কির’ সূত্রের ব্যাখ্যা। 
পুরাতন ও নূতন িনয়ম বহুঈশ্বরবােদর যুক্তি খণ্ডন কের। 

১। যা আমােদর সামেন উপস্থািপত, কোন্‌ কথা সেই িবষয়গুলোর মহত্ত্বের যোগ্য, 
ও কোন্‌ মন সেই িবষয়গুলোর মহত্ত্বের সমতুল্য? অথবা, কোন্‌ িজহ্বা এই রহস্যগুিল 
িবষেয় িশক্ষা িদেত সমর্থ? বাস্তিবকই আমােদর িজহ্বার পক্ষে সৃষ্টবস্তু সম্পর্কেও সূক্ষ্ম 
ভােব কথা বলা কিঠন, কেননা সেই িজহ্বাও িনর্মাতা দ্বারা মহা প্রজ্ঞা সহকাের সৃষ্ট। 
এবং যা িকছু আমােদর মানবস্বরূপ অিতক্রম কের (কেননা আমরা যা িবষেয় কথা বলেত 
অিভপ্রায় করিছ, তা তো িঠক তাই), সেই সবিকছু সমস্ত মানব-িচন্তার চেেয় কতই না 
বেিশ উচ্চতর। তা সত্যিই আমােদর কথা অিতক্রম কের। ধন্য পল এিবষেয় সাক্ষ্য 
িদেয় বেলন, কোন চোখ যা যা দেেখিন ও কোন কান যা যা শোেনিন, কোন মানুেষর 
হৃদেয়-মেন যা যা কখনও ভেেস ওেঠিন, যারা তাঁেক ভালবােস, ঈশ্বর তােদরই জন্য 
এসব িকছু প্রস্তুত কেরেছন (১)। 



২। আমােদর আলোচনা এ িবস্ময়কর িবষেয়ই কথা বলেত ইচ্ছা কের, এবং এ 
রহস্যগুিল উপভোগ করার জন্যই আমরা িনমন্ত্রিত, কেননা পিবত্র পাস্কার মহাপর্বকাল 
এিবষেয় িশক্ষাদােনর জন্য আমােদর চালনা করেছ। যিদ ঈশ্বর ইচ্ছা করেতন, এই স্বর্গীয় 
দানগুলো আমােদর কােছ অজানা থাকেব, তাহেল এটা স্পষ্ট হত যে, আমরা সেিবষেয় 
কথা বলার ব্যাপাের সক্ষম হতাম না, কেননা কেমন কের আমরা অজানা িবষেয় কথা 
বলেত পারতাম? তথািপ, যেেহতু িতিন িনেজর অন্তঃস্থিত প্রজ্ঞা আিদ থেেক ও 
জগৎপত্তেনর আেগই (২) আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্টের সািধত ব্যবস্থা দ্বারা আমােদর কােছ 
ব্যক্ত করেত ইচ্ছা কেরেছন, সেজন্য িতিন এসমস্ত গুপ্ত রহস্য ও এসমস্ত দােনর মহত্ত্ব 
আমােদর প্রকাশ করেলন ও পিবত্র আত্মা দ্বারা সেই জ্ঞান মানুষেক মঞ্জুর করেলন। 
কেননা যেমনটা লেখা রেয়েছ, সেই অনুসাের, আমােদর কােছ ঈশ্বর আত্মা দ্বারাই সেই 
সবিকছু প্রকাশ কেরেছন  (৩) ও পিবত্র আত্মার পরাক্রেম সািধত সেই গৌরবময় ও 
অিনর্বচনীয় রহস্যগুিল দেিখেয়েছন যােত কের সেগুলোর মধ্য িদেয় আমরা উপযোগী 
ভােব, ক্রেম ক্রেম ও িবশ্বাস দ্বারা, এই ভাবী দানগুলোর িদেক এিগেয় যেেত পাির। 
এজন্যই আমােদর কােছ ঈশ্বেরর দেওয়া অনুগ্রহ অনুসাের আমরা আমােদর চেেয় বেিশ 
উচ্চতর এসমস্ত অিনর্বচনীয় িবষেয় সৎসাহেসর সঙ্গে কথা বলেত অিভপ্রায় করিছ। যারা 
এই ভয়ঙ্কর রহস্যগুিল বাসনা কের, খোদ এই পর্বকালই তো তােদর সঙ্গে কথা বলেত 
আমােদর বাধ্য করেছ। 

খ্রিষ্টের সািধত নতুন সন্ধি 
৩। এটাই আমার জন্য একথা বলার সময়, প্রভুর উদ্দেেশ গাও নতুন গান, িতিন যে 

সাধন কেরেছন কত িবস্ময়কর কাজ  (৪)। সত্যিই, নতুন িবষয় নতুন গান দািব কের, 
কেননা আমরা সেই নূতন িনয়মই িবষেয় কথা বলিছ যা ঈশ্বর তখনই আমােদর প্রভু িযশু 
খ্রিষ্টের সািধত ব্যবস্থা দ্বারা মানবজািতর জন্য স্থির করেলন যখন পুরাতন যত িবষয় 
বািতল কের সেটার স্থােন নতুন িবষয়গুলো দেখােলন। লেখা রেয়েছ, ফেল কেউ যিদ 
খ্রিষ্টে থােক, সে নতুন সৃষ্টি; প্রাক্তন সবিকছু কেেট গেেছ ও সবিকছু নতুন হেয় 
উেঠেছ (৫)। মৃত্যু ও অবক্ষয় িবলীন হেয়েছ, উচ্ছৃঙ্খল যত ভাবােবগ ও পিরবর্তনশীলতা 



কেেট গেেছ, ও নবসৃষ্টির জীবন প্রকািশত হেয়েছ: এ এমন জীবন যা আমরা মৃতেদর 
মধ্য থেেক আমােদর পুনরুত্থােনর পের িগেয় পৌঁছব বেল প্রত্যাশা রািখ। মৃতেদর মধ্য 
থেেক পুনরুত্থােনর সমেয় িতিন আমােদর পুরাতেনর চেেয় নতুন, ক্ষয়শীল ও 
মরণশীেলর চেেয় অক্ষয়শীল ও অমর কের তুলেবন। িতিন আমােদর এই নতুন সন্ধি 
প্রদান কেরেছন যা নবীকৃতেদর জন্য উপযোগী; এবং এই সন্ধির খািতেরই আমরা এই 
রহস্যময় িবষেয় জ্ঞান গ্রহণ কির, যােত পুরাতন মানুষেক ত্যাগ কির এবং সেই নতুন 
মানুষেক পিরধান কির, যে মানুষ িনেজর সৃষ্টিকর্তার প্রিতমূর্তি অনুসাের নবীকৃত হচ্ছে। 
এখােন আর ইহুদী বা গ্রীক, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ আর নেই, িকন্তু খ্রিষ্টই সব, আর 
িতিন সবিকছুর মধ্যে (৬)। এসমস্ত িকছু সেই আসন্ন জগেত িসদ্ধি লাভ করেব যখন অমর 
ও অক্ষয়শীল হেয় উেঠ আমরা কেবল সেই খ্রিষ্টেক দর্শন করব যাঁর রাজ্যের সহভাগী 
হব ও ইহুদী বা গ্রীক ও ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ হওয়ার পার্থক্য থেেক মুক্ত হব এবং 
এই সংসােরর চেহারা সম্পূর্ণরূেপ বািতল করা হেব  (৭)। বাস্তিবকই, ধন্য পেলর 
সাক্ষ্যবাণী অনুসাের যারা খ্রিষ্টের প্রিতমূর্তির সাদৃশ্য অনুসাের অমর ও অক্ষয়শীল স্বরূেপ 
িবরাজ করেব, তােদর বেলায় সেই ইহুদী বা গ্রীক ও ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুেষর 
মধ্যকার কেমন পার্থক্য আর থাকেত পারেব? 

৪। িকন্তু, যেেহতু এটা দরকার িছল যে, সেই ভাবী দানগুলোর িবষেয় িবশ্বাস 
আমােদর মধ্যে স্থিতমূল থাকেব যােত আমরা সেই দানগুলোর মহত্ত্ব িবষেয় দ্বিধাগ্রস্ত না 
হই (কেননা আমরা সেইসব িকছু আমােদর স্বরূেপর চেেয় অিধক িভন্নধরেনর ও 
ঊর্ধ্বধরেনরই বেল দেিখ), সেজন্যই এই ভয়ঙ্কর রহস্যগুিল আমােদর কােছ উপনীত 
হেয়েছ যােত প্রতীক দ্বারা ও দৃষ্টান্তই দ্বারা যেন আমরা আমােদর ভাবী প্রত্যাশার কােছ 
ক্রেম ক্রেম এগোেত পাির ও এই দানগুলো িবষেয় দ্বিধামুক্ত িবশ্বাস অর্জন করেত পাির, 
ও একইসঙ্গে আমরা যেন এমন জীবনাচরেণ িনষ্ঠাবান থাকেত পাির যা নতুন জগেতর 
অনুরূপ, এবং আমরা যেন এজগেত আমােদর জীবন এমনভােব সাজাই যা যথাসাধ্য এই 
বচনগুলোর অনুরূপ, আমােদর নাগিরকত্ব স্বর্গেই রেয়েছ  (৮), আরও, আমােদর আবাস 
ঈশ্বেররই [তৈরী], এবং আমােদর এমন আবাস আেছ যা কারও হােত তৈরী নয় বরং 
স্বর্গলোেকই অবস্থিত (৯)। আমরা এই পৃিথবীেত থাকেতই আমােদর নাম এই রহস্যগুিলর 



মধ্য িদেয় আসন্ন জগেতর সেই ভয়ঙ্কর গৌরেব িনবন্ধিত হেয়েছ, িকন্তু দৃশ্যগত 
িবষয়গুলো অবজ্ঞা করায় ও ভাবী িবষয়গুলো বাসনা করায় আমােদর উিচত স্বর্গীয় জীবন 
সাধ্যমতই যাপন করা। যারা এই ভয়ঙ্কর রহস্যগুিলর অংশী হেত উদ্যত হচ্ছে, তারা 
তেমনটা করেত ঈশ্বেরর অনুগ্রহ দ্বারাই অনুপ্রািণত। তারা সামান্য ও সাধারণ দানগুলোর 
অংশী হবার জন্য নয়, বরং সম্পূর্ণরূেপ নতুন মানুেষ রূপান্তিরত হবার জন্য ও এমন 
িভন্ন গুণাবিলরই অিধকারী হবার জন্যই তেমনটা কের যা ঈশ্বেরর অনুগ্রহদান থেেক 
গ্রহণ করার কথা; অর্থাৎ মরণশীল থেেক তারা অমর, ক্ষয়শীল থেেক অক্ষয়শীল, 
যন্ত্রণাসােপক্ষ থেেক যন্ত্রণা-অনাক্রম, পিরবর্তনশীল থেেক অপিরবর্তনীয়, ক্রীতদাস 
থেেক স্বাধীন মানুষ, শত্রু থেেক বন্ধু, পর থেেক সন্তান হেয় উঠেব। আরও, তারা 
আদেমর আর নয় িকন্তু খ্রিষ্টেরই অংশ বেল গণ্য হেব; তারা আদমেক আর নয়, িকন্তু 
সেই খ্রিষ্টেকই িনেজেদর মাথা বেল ডাকেব িযিন তােদর নবীকৃত কেরেছন; তারা 
কাঁটাগাছ ও শেয়ালকাঁটা ফলােব  (১০) এমন মািট চাষ করেব না, িকন্তু সেই স্বর্গেই 
বসবাস করেব যা সমস্ত শোক ও কান্না থেেক  (১১) দূরবর্তী ও িবমুক্ত; মৃত্যুও তােদর 
উপর আর রাজত্ব করেব না, িকন্তু তারা িনেজরাই এমন নতুন জীবেন রাজত্ব করেব 
যেখােন তারা পােপর দাস আর না হেয় বরং হেব ধর্মময়তার সেবক, শয়তােনর 
সেবকর্মে আর না থেেক বরং খ্রিষ্টের সঙ্গে বসবাস করেব িচরকাল ধের। 

িবশ্বােসর ভূিমকা 
৫। মানবজািতর িপতা সেই আদম আবাস িহসােব সেই পরমেদশ পেেয়িছেলন যা 

থেেক তাঁর অকৃতজ্ঞতা ও পাপকর্মের কারেণ িবতািড়ত হেয়িছেলন, এবং আমরা যারা 
তাঁর স্বরূপ ও শাস্তির উত্তরািধকারী হেয়িছ, সেই আমরা এই রহস্যগুিলেত আমােদর 
সহভািগতার মধ্য িদেয় খ্রিষ্টের প্রিত িবশ্বাস দ্বারা স্বর্গে আরোহণ কির, সেইভােব 
যেভােব িতিন বেলেছন, জল ও আত্মা থেেক জন্ম না িনেল কেউ স্বগর্রাজ্যে প্রেবশ করেত 
পাের না (১২)। তাই, যে মানুষ এই আধ্যাত্মিক জন্ম গ্রহণ কের, তার নাম সােথ সােথই 
স্বর্গে িলিপবদ্ধ হয় ও সে সেই ভাবী দানগুলোর উত্তরািধকারী ও অংশী হেয় ওেঠ যা 
িবষেয় ধন্য পল কথা বেলিছেলন, কেননা যারা খ্রিষ্টে িবশ্বাস রেেখেছ তারা মৃতেদর মধ্য 



থেেক পুনরুত্থােনর পের স্বর্গে বসবাস করার প্রতীক্ষায় রেয়েছ। এমনিক আমরা সেই 
স্বর্গেই যাবার প্রত্যাশা রািখ যেখােন আমােদর আেগ আেগ খ্রিষ্ট আমােদর জন্য প্রেবশ 
কেরেছন। এই রহস্যগুিল দ্বারা আমােদর নাম সত্যিই সেই আবােস িলিপবদ্ধ হয়। 

৬। তেমন মহৎ প্রিতশ্রুিত থেেক বঞ্চিত না হওয়ার ফেল পরমেদশ থেেক িবতািড়ত 
সেই আদেমর দশা ভোগ না করার জন্য আমােদর পক্ষে মহৎ অধ্যবসায় ও অসীম 
তৎপরতা একান্ত প্রয়োজন। িঠক এই কারেণই আমরা দৃঢ় ও দ্বিধামুক্ত িবশ্বাস-স্বীকােরর 
সঙ্গে এই ভয়ঙ্কর রহস্যগুিল িবস্ময়কর ভােব গ্রহণ কির; এবং তেমন িবশ্বাস-স্বীকার 
িবষেয় িবস্মৃত না হেয় বরং যা গ্রহণ কেরিছ তা মহৎ যত্ন সহকাের রক্ষা করা উিচত। 
যখন আমরা এই স্বর্গীয় দানগুলো এমন যথাযথ ভােব গ্রহণ কেরিছ যার ফেল আমরা 
সেগুলোেত প্রীত হেত পাির; আরও, আমরা যখন সেগুলোর প্রকৃত উত্তরািধকারী হেয়িছ, 
তখন আমােদর পক্ষে সেগুলো থেেক সের যাওয়া আর সম্ভব নয়। তথািপ, যতিদন 
আমরা এই পৃিথবীেত রেয়িছ, যেেহতু আমরা এই রহস্যগুিলেত অংশভািগতার মধ্য িদেয় 
সেই দানগুলো প্রত্যাশায়ই গ্রহণ কের থািক, সেজন্য ততিদন ধের সেগুলো থেেক সের 
যাওয়া সম্ভব, কারণ আমরা পিরবর্তনশীল স্বরূেপর অিধকারী। তাই আমােদর উিচত, 
সেই দানগুলো িবষেয় মহৎ উদ্বেগ ও তৎপরতা দেখানো ও ভাবীকােলর সেই প্রত্যাশােক 
আমােদর প্রােণ স্থিতমূল রাখবার জন্য জাগ্রত থাকা। 

িবশ্বাস-স্বীকার: সেটার অর্থ ও সেটার ফলাফল 
৭। তেব, এই যে স্বর্গীয় দানগুলোেত আমরা একিদন অংশী হব, সেগুলোর 

প্রত্যাশায় আমরা যা দ্বারা রহস্যগুিলেত সহভািগতা গ্রহণ করব, সেই িবশ্বাস-স্বীকার ও 
সেই নানা প্রিতজ্ঞা িক? তা হল সেই প্রিতজ্ঞাগুলো যা আমরা বাপ্তিস্মের সমেয় িবশ্বাস 
সহকাের আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের সাক্ষােত উচ্চারণ কির। সেগুলোর অর্থ উপলব্ধি 
করার জন্য যিদ কেবল শ্রবণই যেথষ্ট হত, তাহেল আমােদর এসমস্ত কথা অনর্থকই 
হত, কেননা সেই কথাগুলো উচ্চািরত হওয়া মাত্রই শ্রোতারা সেই অর্থ উপলব্ধি করত। 
তথািপ, যেেহতু সেই কথাগুলোেত মহৎ অর্থ রেয়েছ (কেননা আমােদর ধন্য িপতৃগণ 
ঈশ্বেরর দােনর ফলস্বরূপ আমােদর কােছ এমন কথায় সংক্ষিপ্ত করা একটা অিনর্বচনীয় 



ঐশ্বর্য সম্প্রদান কেরেছন যে-কথা শেখা ও স্মরণ করা সহজ), সেজন্য, যারা এই 
রহস্যগুিল গ্রহণ করেত উদ্যত, তােদর কােছ সেই কথাগুলো িশিখেয় দেওয়া ও 
সেগুলোেত লুক্কািয়ত অর্থ ও তাৎপর্য বুিঝেয় দেওয়া একান্ত দরকার। এবং তারা যার 
িদেক অগ্রসর হেত ইচ্ছা কের, যখন তারা সেই দােনর মহত্ত্ব িশখেব, ও তােদর 
স্বীকারোক্তির তত্ত্ব, ও যার খািতের তারা তেমন মহৎ দান গ্রহণ কের সেই 
প্রিতজ্ঞাগুলোরও তত্ত্ব উপলব্ধি করেব, তখন, তারা তােদর কােছ সম্প্রদান করা সেই 
িবশ্বাস যত্ন সহকাের িনেজেদর প্রােণ রক্ষা করেব। 

‘আিম িবশ্বাস কির’ সূত্র। িবশ্বাস িক? 
৮। তোমােদর িবশ্বাস-স্বীকার ও প্রিতজ্ঞার যে িনয়ম এই রহস্যগুিলেত যত্ন সহকাের 

রক্ষা করা দরকার, সেই িনয়ম এটা, ‘আিম এক-ঈশ্বের, দৃশ্য-অদৃশ্য সবিকছুর িনর্মাতা 
সেই সর্বশক্তিমান িপতায় িবশ্বাস কির’। আমােদর প্রভুর অনুগ্রেহ আমরা এই শব্দগুলো 
একটার পর একটা কের ব্যাখ্যা করব, কারণ এটাই উত্তম যে, তোমরা সেই সমস্ত শব্দের 
অর্থ জানেব। অতএব, িবশ্বাস-স্বীকারোক্তিেত তোমরাও যা থেেক শুরু কেরছ, এসো, 
আমরা সঙ্গতভােব িঠক তা থেেকই শুরু কির: আিম এক-ঈশ্বের, সেই সর্বশক্তিমান 
িপতায় িবশ্বাস কির (১৩): এটাই হল িবশ্বাস-স্বীকারোক্তি সংক্রান্ত ধর্মভক্তির িভত্তি, কেননা 
ধর্মময়তা লােভর জন্য মানুষ হৃদেয় িবশ্বাস কের ও পিরত্রাণ লােভর জন্য সে মুেখ 
স্বীকার কের  (১৪)। এটাই িবশ্বাস সংক্রান্ত সত্যকার ধর্মতত্ত্বের সূচনা। কেননা, যেেহতু 
ধর্মভক্তির মূলধারণা অদৃশ্য ও অবর্ণনীয় িবষয়গুলোেত িবশ্বাস-স্বীকাের রেয়েছ, সেজন্য 
সেটার জন্য এমন িবশ্বাস দরকার যা অদৃশ্য িবষয়ািদ দেখবার জন্য সেচতনতােক চালনা 
করেব। যা িকছু দৃশ্যগত, তা আমরা চোখ িদেয় দেখেত পাই, িকন্তু যা িকছু অদৃশ্য তা 
কেবল িবশ্বাস দ্বারাই দেখা যেেত পাের, কেননা িবশ্বাস হল প্রত্যািশত িবষয়গুলো পাবার 
সত্তা, অদৃশ্য িবষয়গুলোর প্রমাণ-প্রাপ্তি (১৫)। 

৯। যা িকছু এখনও অস্তিত্বশীল নয়, িবশ্বাস মানুেষর সেচতনতার কােছ সেই সব 
িকছু সত্তাময় ভােবই আেন। প্রকৃতপক্ষে, পুনরুত্থান, স্বর্গরাজ্য, ও এসমস্ত িকছুর ভাবী 
পুনঃপ্রিতষ্ঠা যা এখনও হয়িন, তা আমরা িবশ্বাস দ্বারা দৃঢ়ভােব মেেন িনই। িবশ্বাস 



এমনটা কের যােত প্রাণ অদৃশ্য ও অবর্ণনীয় িবষয়গুলো দেখেত ও উপলব্ধি করেত 
পাের। তাই আমরা িবশ্বাস দ্বারা সেই ঈশ্বেরর স্বরূপ দেখবার যোগ্য হেয় উিঠ িযিন 
অমরতার একমাত্র অিধকারী, িযিন অগম্য আলো-িনবাসী, মানুষেদর মধ্যে যাঁেক কেউ 
কখনও দেখেত পায়িন, দেখেতও সক্ষম নয় (১৬)। সেই অনুসাের আমরা দেেহর চোখ 
িদেয় দর্শনীয় িবষয় দেখেত পাই, অবশ্যই, যিদ তেমন িবষেয় বাস্তব ও দৃষ্টিগোচর, ও 
এমন িকছু যিদ না থােক যা তা যথাযথ ভােব দেখবার জন্য বাধা না দেয়; িকন্তু দেেহর 
চোখ ক্ষিতগ্রস্ত হেল তেব যা িকছু দৃশ্যগত তা সত্যিকাের দৃষ্টিগোচর হেয়ও অদৃশ্য হেয় 
যায়। একই প্রকাের, আমােদর িবশ্বাস সুস্থ হেল তেব, ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা যা িবষেয় 
আমােদর জ্ঞাত কেরেছ, আমরা সবাই সেই অদৃশ্য ও অবর্ণনীয় িবষয়গুলো সূক্ষ্ম ভােবই 
দেখেত পাই; িকন্তু যােদর িবশ্বাস অসুস্থ, সেই সমস্ত িবষয় তােদর কােছ অদৃশ্য হেয় 
থেেক যায়। এবং যেেহতু ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা দু’টো িবষেয় স্থািপত তথা, ঈশ্বর 
সংক্রান্ত িবশ্বাস-স্বীকার ও সেই িবিবধ ও অগণন িবষয়ও স্বীকার যা তাঁর দ্বারা গড়া 
হেয়িছল ও গড়া হেব, সেজন্য ধন্য পল এটা দেখান যে, উভয় িবষয় ক্ষেত্রে িবশ্বাস 
অপিরহার্য; িতিন বেলন, ঈশ্বেরর কােছ যে এিগেয় যায়, তার িবশ্বাস করা দরকার যে, 
ঈশ্বর আেছন, এবং িতিন আরও বেলন, যুগগুলো ঈশ্বেরর এক বচন দ্বারা রিচত হেয়েছ, 
সুতরাং অদৃশ্য বস্তু থেেকই দৃশ্য বস্তু উদ্গত হেয়েছ (১৭)। প্রথম বচেন িতিন িশিখেয় দেন 
যে, ঈশ্বর সংক্রান্ত স্বীকারোক্তিও একমাত্র িবশ্বাস দ্বারা ধর্মভক্তির ধারণা বােদ অন্য িকছুই 
নেই; দ্বিতীয় বচেন িতিন এমনটা বেলন যে, সেসমস্ত িবষেয় িবশ্বাস দ্বারা জ্ঞান অর্জন না 
করেল আমরা তাঁর গড়া বস্তু বুঝেত ও স্বীকার করেত অক্ষম। যারা ধর্মতাত্ত্বিক সত্য 
অনুসাের িবশ্বাসেক পুঙ্খানুপুঙ্খ রূেপ গ্রহণ কের, িবশ্বাস তােদর িসদ্ধ কের তোেল, িকন্তু 
যারা তা থেেক দূের সের যায়, তারা ভুলভ্রান্তিেত সম্পূর্ণরূেপই িনমজ্জিত হয়। 

খ্রিষ্টমণ্ডলী িবশ্বােসর প্রকৃত রক্ষক 
১০। পল ঈশ্বেরর মণ্ডলীেক সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় িভত্তি (১৮) বেল অিভিহত কেরন, 

কারণ সেই মণ্ডলী িবশ্বােস সুস্থ ও ধর্মভক্তিেত সুপ্রিতষ্ঠিত। যারা িবশ্বােসর বাইের রেয়েছ, 
তথা সেই পৌত্তিলক, ইহুদী ও ভ্রান্তমতপন্থীরা, যেেহতু তারা িবশ্বাস-িবহীন সেজন্য তারা 



সত্য থেেক বহু দূের সের যায়। বাস্তিবকই, িবশ্বাস-িবহীন হওয়ায় পৌত্তিলেকরা বুেঝ 
উঠেত পারল না কেমন কের ঈশ্বর শূন্য থেেক সবিকছু সৃষ্টি ও িনর্মাণ কের তা সত্তাময় 
ভােব অস্তিত্বশীল কেরিছেলন; এবং তেমন ভ্রান্তিেত তারা িনেজেদর উন্মাদ কল্পনায় 
ঈশ্বরেক এমন সঙ্গিনী িদল যােক িতিন অনন্তকাল থেেকই িনেজর কােছ আসন 
িদেয়িছেলন; ও তারা সত্য থেেক তেমন িনরস নানা রূপকথায় সের গেল। 

সব ধরেনর ভ্রান্তমত এ িবশ্বাস থেেক বর্জিত 
১১। ইহুদীেদর কথা বলেত গেেল, তারা তো পুত্র-নাম সম্পর্কে িশক্ষাপ্রাপ্ত হেয় 

তােদর অিবশ্বােসর কারেণ এমনটা বুঝেত পােরিন যে িতিন সত্যকার পুত্র। এইভােব, 
মণ্ডলীর বাইের সেই সমস্ত ভ্রান্তমতপন্থী যারা ও যারা িমথ্যাভােব িনেজেদর উপের খ্রিষ্ট-
নাম আরোপ করল, তারা িবশ্বাস-িবহীন হওয়ায় ভ্রান্ত হল ও সত্য থেেক সের গেল। 
সমস্ত ভ্রান্তমেতর কথা শোনা থেেক তোমােদর বাঁচাবার জন্য আিম সেিবষেয় িকছুই 
উল্লেখ করব না; কেবল সেই আিরউস, এউনোিমউস ও যারা এেদর অিভমত সমর্থন 
কের তােদরই কথা মাত্র উল্লেখ করা ও এটাও লক্ষ করা যেথষ্ট যে, তারা ইহুদীেদর 
রোেগ আক্রান্ত িছল; ও তােদর িবশ্বােসর অভােব তারা এটা বুঝেত ও মেেন িনেত 
পােরিন যে, িযিন অনন্তকাল ধের ঈশ্বেরর সঙ্গে আেছন, ‘ঈশ্বর-থেেক-ঈশ্বর’ সেই পুত্র 
হেলন ঐশ্বিরক স্বরূেপর অিধকারী, এবং িপতার স্বরূপ সম্পর্কে যা িকছু বলা হয়, তা 
পুত্রের স্বরূপ সম্পর্কেও বলা হয়, এবং িপতার স্বরূপ যে এমন সত্যকার পুত্রেরই 
অিধকারী িযিন িনেজেত তাঁর আপন িপতােক দেখােত সক্ষম, তােত িপতার সেই স্বরূপ 
যে আদৌ ক্ষিতগ্রস্ত হয় না, তারা তাও বুঝেত ও মেেন িনেত অক্ষম। 

যারা এিবশ্বাস-িবরোধী, তােদর সম্পর্কে 
১২। বহু কথার মধ্য থেেক এই স্বল্প কথাই মাত্র বলা হেয়েছ যােত, যারা সত্য 

থেেক সের গেেছ তােদর ভর্ৎসনা করা যেেত পাের, ও এটাও যেন দেখানো যেেত পাের 
যে, তারা িবশ্বােসর অভােবই সের গেেছ। প্রকৃতপক্ষে, যারা িবশ্বােসর অভােব সের 
গেেছ, তােদর ভুলভ্রান্তি মহৎ ও বহুিবধ; এবং সেই ভুলভ্রান্তি যেমন িবশ্বাস থেেক 



িনেজর দূরত্ব অনুসাের বৃদ্ধি পায়, তেমিন জ্ঞানও িবশ্বােসর কােছ িনেজর িনকটবর্তীতা 
অনুসাের বৃদ্ধি পায়। ঈশ্বর যে আেছন, িতিন যে সবিকছুর িনর্মাতা, ও িতিন যে শূন্য 
থেেক সবিকছু সৃষ্টি কেরেছন, এসমস্ত কথা আমরা িবশ্বাস দ্বারাই জািন। িবশ্বাস দ্বারাই 
আমরা এটা উপলব্ধি কির যে, যারা মৃত্যুবরণ কেরেছ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হেয়েছ, তারা, যখন 
তােদর িনর্মাতা তেমনটা ইচ্ছা করেবন, তখন তারা পুনরায় জীবেন িফের আসেব ও 
অস্তিত্বশীল হেব। িবশ্বাস দ্বারাই আমরা জানেত পেেরিছ, িপতার এমন পুত্র আেছন িযিন 
তাঁর িনেজর স্বরূপ অনুযায়ী হেয় জিনত হেলন ও তাঁরই মত ঈশ্বর। এই িবশ্বাস দ্বারাই 
আমরা এটা মেেন িনচ্ছি যে, পিবত্র আত্মা িপতা ঈশ্বেরর স্বরূপ অনুযায়ী, ও সততই 
িপতা ও পুত্রের সঙ্গে িবরাজমান। িবশ্বাস দ্বারাই আমরা খ্রিষ্টের সেই ব্যবস্থা-প্রচার 
িবষেয় িনশ্চিত ভােব সন্দেহমুক্ত যা জগেত বাস্তেবই ঘেটেছ। তাই, আমােদর ধন্য 
িপতৃগণ যে আমােদর িশক্ষা ও আমােদর প্রিতজ্ঞা-রহস্যের [অর্থাৎ বাপ্তিস্ম-সাক্রােমন্তের] 
শুরুেত িবশ্বাসেকই িভত্তি িহসােব স্থাপন কেরেছন, তা ন্যায়সঙ্গত; এমনিক, তাঁেদর 
পরম্পরা এটা িদেয়ই আমােদর শুরু করেত বাধ্য কের। 

‘আিম এক-ঈশ্বের, সেই সর্বশক্তিমান িপতায় িবশ্বাস কির’ সূত্রের ব্যাখ্যা 
১৩। ‘আিম এক-ঈশ্বের, সেই সর্বশক্তিমান িপতায় িবশ্বাস কির’: আমােদর ধন্য 

িপতৃগণ যে সমস্ত ধর্মিশক্ষা স্বল্প কথায় সন্নিিবষ্ট কের তা আমােদর কােছ সম্প্রদান 
কেরেছন, তােত িবস্মিত হওয়ার িকছুই নেই। তাঁরা মেন কেরিছেলন, দীর্ঘ একটা 
আলোচনা অন্য সমেয় ও অন্য ব্যক্তিেদর জন্যই বেিশ উপকাের আসেব। িকন্তু সেই 
তোমরা যারা অেনক িদন ধের জগৎ থেেক িনেজেদর পৃথক কেরছ, সিদচ্ছার সঙ্গে 
ধর্মভক্তির কােছ এেসছ, ও ভয়ঙ্কর এক ক্ষেণ অত্যন্ত যত্ন সহকাের ও সৎ িবেবেকর সঙ্গে 
ঐশ্বিরক রহস্যগুিল গ্রহেণর জন্য িনেজেদর প্রস্তুত কেরেছ, সেই তোমােদর জন্য সংক্ষিপ্ত 
কথা অিধক উপযোগী, কেননা, যখন এই রহস্যগুিলর খািতের তোমরা যে স্বীকারোক্তি 
করেব ও যে প্রিতজ্ঞা গ্রহণ করেব তা স্মরণ করেত ইচ্ছা করেব, তখন স্বল্প হওয়ায় সেই 
কথাগুলো মেন রাখা আরও বেিশ সহজ হেব। তথািপ, সেই সমস্ত কথা সম্পর্কে িবস্তািরত 
িশক্ষাও যোগ করা ন্যায়সঙ্গত যােত তোমরা সেই সমস্ত কথা আরও সূক্ষ্মভােব বুঝেত 



পার, ও যখন তোমােদর কােছ সম্প্রদান করা এই ঐশ্বিরক িশক্ষা আঁকেড় ধরেত হেব, 
তখন যেন ধর্মভক্তির শত্রুেদর সমস্ত কথার িবষেয় িনেজেদর প্রােণ সতর্ক থাকেত পার। 

১৪। ‘আিম এক-ঈশ্বের, সেই সর্বশক্তিমান িপতায় িবশ্বাস কির’: লক্ষ কর কেমন 
কের আমােদর সেই ধন্য িপতৃগণ এক-ঈশ্বর সেই িপতায় সত্যকার িবশ্বাস-স্বীকােরর এই 
প্রথম বাক্য িদেয় যত্ন সহকাের বহু-ঈশ্বরবােদর ভুলভ্রান্তি থেেক ও বর্তমানকােলর 
ইহুদীেদর সমর্থিত িমথ্যা থেেকও আমােদর সিরেয় িদেয়েছন; এই বাক্য এমন যা 
পুরাতন িনয়েমর সমগ্র িশক্ষার সঙ্গে এেকবাের একমত। কেননা খ্রিষ্ট সম্পর্কে নূতন 
িনয়েমর কথাগুলো পুরাতন িনয়েমর নবীেদর উচ্চািরত বাণীেতই উপস্থিত িছল। 
এমনিক, নবীেদর সেই বাণী একটা প্রতীক ও িচহ্ন িহসােবই উপস্থিত িছল যা দ্বারা 
ইহুদীরা প্রত্যাশা কেরিছল, মশীহ তােদর কােছ মানুষ িহসােব আিবর্ভূত হেবন; িকন্তু 
ঈশ্বেরর বাণী িযিন, সেই একমাত্র জিনত পুত্রের ঈশ্বরত্ব িবষেয় তারা কেউই সেচতন 
িছল না। আমােদর ধন্য িপতৃগণ আমােদর এমন িসদ্ধ ধর্মতত্ত্ব প্রদান কেরেছন যা, যারা 
ধর্মভক্তিেত দীক্ষিত হয় তােদর পৌত্তিলকতা থেেক পৃথক কের, ও যারা সেই ধর্মভক্তির 
আজ্ঞাগুলো পালন কের তােদর পৌত্তিলকতার ভুলভ্রান্তি থেেক সম্পূর্ণরূেপ সিরেয় রােখ, 
কেননা সেই ধর্মভক্তি এমনটা িশিখেয় দেয় যে, ঈশ্বরত্বের স্বরূপগুলো বহুিবধ ও িবচ্ছিন্ন 
নয়, িকন্তু ঈশ্বর একমাত্র ও অনন্তকালীন এমন স্বরূেপ িবদ্যমান যা সবিকছুর 
আিদকারণ; আরও, সেই ধর্মভক্তি এটাও শেখায় যে, সেই একমাত্রজন হেলন ঈশ্বর, ও 
িতিন ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নেই; আরও, ঈশ্বর এমন িযিন অনন্তকালীন ও সবিকছুর 
আিদকারণ; আরও, িযিন এিটর মত নন িতিন স্বরূেপ ঈশ্বর নন; আরও, িযিন 
অনন্তকালীন িতিন সবিকছুর আিদকারণ; আরও, িযিন অনন্তকালীন নন ও সবিকছুর 
আিদকারণও নন িতিন ঈশ্বর নন, িতিন বরং সেই ঈশ্বেরর িনর্মিত কর্ম িযিন একাই শূন্য 
থেেক সবিকছু সৃষ্টি করার অিধকার রােখন। 

১৫। এজন্য বলা হেয়েছ, তোমার ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু (১৯), যােত আমরা এটা 
িশেখ িনেত পাির যে, ঈশ্বরত্বের এমন একমাত্র স্বরূপ রেয়েছ যােক প্রভু ও ঈশ্বর নাম 
দেয়। আরও বলা হেয়েছ, যে দেবতারা আকাশ ও পৃিথবী গেড়িন, তারা পৃিথবী থেেক ও 
আকােশর িনচ থেেক িনশ্চিহ্ন হেব  (২০), যােত আমরা এটা উপলব্ধি করেত পাির যে, 



িযিন সবিকছুর আিদকারণ নন িতিন ঈশ্বর নন। িযিন সবিকছুর আিদকারণ, িতিনই 
একমাত্র ঈশ্বর। এজন্য মোিশেক বলা হেয়িছল, আিম সবিকছুর আিদকারণ (২১), যােত 
আমরা এটা িশেখ িনেত পাির যে, িতিনই সত্যিকাের সেই িতিন িযিন অনন্তকাল থেেক 
িছেলন ও সতত আেছন, এবং সেই িতিনই ঈশ্বর। িযিন তেমন বৈিশষ্ট্যের অিধকারী নন 
ও অনন্তকালীনও নন, িতিন িনেজ থেেক সত্যিকাের অস্তিত্বশীল নন, িতিন বরং িনর্মিত, 
ও প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বশীল না হওয়ার সমেয়ই িনর্মিত হেলন, অর্থাৎ সেই সময়ই িনর্মিত 
হেলন যখন িযিন অনন্তকাল থেেক আেছন, িতিন তথা ঈশ্বর তােক িনর্মাণ করেত ইচ্ছা 
কেরেছন। এজন্যই বলা হেয়েছ, আিমই আিদ, আিমই অন্ত, ও আমার আেগ কোন ঈশ্বর 
িছল না ও আমার পের কোন ঈশ্বর হেব না (২২), যােত আমরা এটা উপলব্ধি করেত পাির 
যে, িতিন সেই ঈশ্বর িযিন আিদ ও অনন্তকাল থেেক িছেলন, ও এমনটা সম্ভব নয় যে, 
িনর্মিত অন্য িকছু ঈশ্বর হেয় উঠেব। কারণ ঐশ্বিরক স্বরূপ সৃষ্টির চেেয় এতই উচ্চ যা 
িনর্মিত হেত পাের না। 

১৬। এসমস্ত কথা আমােদর ধর্মভক্তি িবষেয় িশক্ষা দান কের ও পৌত্তিলকতার 
ভুলভ্রান্তি বের কের দেয়। পৌত্তিলকেদর মধ্যে দেব-দেবী বহুিবধ ও নানা ধরেনর: 
তােদর ক’টা যুবক ও অন্য ক’টা বৃদ্ধ; তােদর ক’টা এটা করেত পাের ও অন্য ক’টা 
সেটা করেত পাের; তােদর ক’টার ধ্বংস হয় ও অন্য ক’টা বেঁেচ থােক; তাছাড়া 
সেগুলো িভন্ন িভন্ন স্বরূেপর অিধকারী। আমােদর যে এসব িকছু প্রত্যাখ্যান করেত হয়, 
তা পুরাতন িনয়ম আমােদর কােছ সেই নবীেদর বাণীেত িশিখেয়েছ যাঁরা পিবত্র আত্মার 
মধ্য িদেয় এমন কথা বেলিছেলন যা অনুসাের জািতগুিলর সকল দেবতা িমথ্যা মাত্র (২৩) 
ও ঈশ্বর-নয়, কারণ ঈশ্বর এক, িতিন অনন্তকাল থেেক আেছন ও িতিন সবিকছুর 
আিদকারণ, সেইভােব যেভােব বলা হেয়েছ, তোমার মধ্যে যেন কোন িবেদশী দেবতা না 
থােক অর্থাৎ নতুন কোন দেবতা যেন না থােক, ও িবজাতীয় কোন দেবতার উদ্দেেশ তুিম 
যেন না কর প্রিণপাত (২৪), কারণ যা িকছু নূতন তা ঈশ্বর নয়; তারা এমন দেবতা যারা 
িকছু িদন আেগই মাত্র আিবর্ভূত হল  (২৫)। ঐশস্বরূপ একমাত্র ও অনন্তকালীন স্বরূপ। 
তেমন স্বরূেপর এমন দরকার িছল না, তা অন্য িকছু দ্বারা িনর্মিত হেব, কারণ সেটা 
িনেজই সবিকছুর আিদকারণ। এজন্যই িতিন একমাত্র ঈশ্বর, ও যা িকছু িনর্মিত হয় তা 



স্বরূেপ ঈশ্বর হেত পাের না যেেহতু তা অন্য িকছু দ্বারা িনর্মিত হেয়েছ। সমস্ত সৃষ্টবস্তু 
ন্যায়সঙ্গত ভােবই িনজ িনজ অস্তিত্ব িনেজেদর সেই িনর্মাতার উপের আরোপ কের িযিন 
ঈশ্বর ও যাঁর কাছ থেেক তােদর অস্তিত্ব আগত, ও সেজন্য তারা তাঁরই কােছ ধন্যবাদ-
স্তুিতর বন্ধেন আবদ্ধ িযিন িনেজর সিদচ্ছা ও পরাক্রম গুেণ তােদর অস্তিত্বশীলতা মঞ্জুর 
কেরেছন। 

১৭। আমােদর ধন্য িপতৃগণ সংক্ষিপ্ততায় মহৎ এই ধর্মতত্ত্ব এই সূত্রেই তথা ‘আিম 
এক-ঈশ্বের িবশ্বাস কির’ সূত্রেই সন্নিিবষ্ট কেরেছন। সুতরাং এসো, আমরা যেন নবীেদর 
বাণীপ্রচার অনুসাের ও আমােদর িপতৃগেণর িশক্ষাদান অনুসাের এক-ঈশ্বের এই িবশ্বাস 
গ্রহণ কের িনই। কেননা ঐশস্বরূপ সত্যিই একটামাত্র ও সত্যিই অনন্তকাল থেেক 
িবদ্যমান ও সবিকছুর আিদকারণ; পৌত্তিলেকরা বেল, নানা ধরেনর বহু দেব-দেবী 
আেছ, িকন্তু ঐশস্বরূপ তােদর এই ভুলভ্রান্তি অনুযায়ী নয়। িকন্তু সবিকছুর মৌিখক িশক্ষা 
ধীের ধীেরই তোমােদর কােছ উপস্থাপন করা প্রয়োজন, যােত, যা িকছু তোমােদর বলা 
হেয়েছ তা তোমরা যেন মেন রাখেত পার, কেননা এসমস্ত িকছু তােদরই জন্য অপিরহার্য 
যারা পূর্ববর্তী কথাগুলো মেেন চেল। ঈশ্বেরর অনুগ্রেহর সাহায্যে আমরা তোমােদর কােছ 
আমােদর দেওয়া প্রিতশ্রুিত অন্য িদেন রক্ষা করব; তাই আপাতত এসো, যা িকছু বলা 
হেয়েছ তােত সন্তুষ্ট থািক, এবং িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মার গৌরবকীর্তন কির, এখন, 
িচরকাল ও যুেগ যুগান্তের। 

১ম কােতেখিসস সমাপ্ত। 
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িবশ্বাস সংক্রান্ত 
২য় কােতেখিসস 

এই কােতেখিসেসর িবষয়বস্তু হল িবশ্বাস-সূত্রের ‘দৃশ্য-অদৃশ্য সবিকছুর িনর্মাতা’ 
সূত্র: একথা পুরাতন িনয়েমর সেই নবীেদর প্রচািরত বাণীর উপের িনর্ভর কের যাঁেদর 
ভূিমকা িছল ইস্রােয়ল জািতেক পৌত্তিলকতা থেেক দূের সিরেয় দেওয়া। নূতন িনয়েম 
প্রভু িযশু ত্রিত্ব-তত্ত্ব প্রকাশ কেরন; এর ফেল মানুষ উপলব্ধি করেত পাের যে, িপতা 
িযিন, িতিন হেলন পুত্রেরই িপতা ও সবিকছুর স্রষ্টা। 

১: ১ম কােতেখিসেসর সারসংক্ষেপ। 
২-৪: আপন প্রেিরতদূতেদর কােছ খ্রিষ্টের আেদশ, তথা সর্বজািতর কােছ ত্রিত্ব-নােম 
িশক্ষা ও বাপ্তিস্ম প্রদান করা। 
৫-৯: ‘আিম িপতা ঈশ্বের িবশ্বাস কির’ সূত্রের ব্যাখ্যা িবস্তৃিত: ঈশ্বর সেই িপতা িযিন 
অনন্তকাল থেেক িবদ্যমান। 
১০-১৫: িতিন ‘দৃশ্য-অদৃশ্য সবিকছুর িনর্মাতা’ সূত্রের ব্যাখ্যা। 
১৬-১৯: ‘িপতা’ ও ‘িনর্মাতা’ শব্দ দু’টোর প্রকৃত অর্থ; ঈশ্বর ক্ষেত্রে ও মানব ক্ষেত্রে 
সেই নাম দু’টো িক ভােব ব্যবহার্য। 

১ম কােতেখিসেসর সারসংক্ষেপ 
১। গতকাল আমরা তোমােদর ভালবাসার কােছ িবশ্বাস-স্বীকােরর িভত্তি সেই 

িবশ্বাস সম্পর্কে যেথষ্ট কথা বেলিছ, ও সেই মাত্রায়ই কথা বেলিছ যা ঈশ্বেরর অনুগ্রহ 
আমােদর মঞ্জুর কেরেছ। আমরা আমােদর িবশ্বাস-স্বীকার িবষেয় আলোচনা কেরিছ ও 
এটা দেিখেয়িছ যে, এক-ঈশ্বের িবশ্বাস দ্বারা িবজাতীয়েদর পৌত্তিলকতার সমস্ত ভুলভ্রান্তি 
সম্পূর্ণ রূেপ িবলুপ্ত হয়। নবীেদর পিবত্র পুস্তকািদ থেেক আমরা, যােদর দেব-দেবী িভন্ন 
িভন্ন ও বহুিবধ, সেই পৌত্তিলকেদর সমস্ত িবকৃত তত্ত্ব আমােদর কাছ থেেক ঝেেড় ফেেল 
িদেত িশেখিছ, এবং এটাও িশেখিছ যে, যে ঐশ্বিরক স্বরূেপর ঈশ্বর ও প্রভু বেল 
অিভিহত হওয়া উিচত, তা একটামাত্র, কেননা কেবল িতিনই অনন্তকাল থেেক িবদ্যমান 
ও সবিকছুর আিদকারণ। বাস্তিবকই, সমস্ত সৃষ্টবস্তু তেমন স্বরূপ থেেক অিধক দূরবর্তী, 



কেননা একটা সৃষ্টবস্তু যে অনন্তকাল থেেক িবদ্যমান এমনটা মেেন নেওয়া সম্ভব নয়, 
এমনিক সৃষ্টবস্তুগুলোও এমনটা মানেব না মানুষ সেগুলোেক প্রকৃত প্রভু ও স্বরূেপ ঈশ্বর 
বেল িচহ্নিত করেব। যা িকছু অন্য িকছু দ্বারা সৃষ্টি হেয়েছ, তা কোন মেতই শূন্য থেেক 
অন্য িকছু সৃষ্টি করেত পাের না, তা ঈশ্বর বেলও ন্যায়সঙ্গত ভােব অিভিহত হেত পাের 
না; িকন্তু িযিন তা সৃষ্টি কেরেছন, িতিনই আবশ্যকীয়ভােব ঈশ্বর। এজন্যই আমরা 
এমনটা বিল যে, এক-ঈশ্বর আেছন, সেইভােব যেভােব ধন্য নবীরা আমােদর 
িশিখেয়েছন; এবং তাঁরা পিবত্র আত্মার অনুগ্রেহই কথা বেলিছেলন ও সেই িবিশষ্ট স্বরূপ 
িচহ্নিত কেরিছেলন যা কেবল ঈশ্বেরর অিধকার। একথা ছাড়া তাঁরা অন্য িকছুই 
স্পষ্টভােব শেখানিন। 

ত্রিত্ব-নােমেত িশক্ষা ও বাপ্তিস্ম প্রদান করা 
২। িকন্তু িপতা ও পুত্র সংক্রান্ত িশক্ষা আমােদর প্রভু খ্রিষ্টের জন্যই সংরক্ষিত কের 

রাখা হেয়িছল: যা িকছু আেগ অজানা িছল ও মানুেষর কােছ প্রকািশত হয়িন, িতিনই তা 
আপন িশষ্যেদর কােছ িশিখেয় িদেলন ও তাঁেদর আজ্ঞা করেলন যেন তাঁরা 
অন্যান্যেদরও কােছ তা িশিখেয় দেন; তাঁেদর িতিন স্পষ্টভােব বেলিছেলন, তোমরা 
যাও, সকল জািতেক শুভসংবাদ প্রচার কর; ও িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােম 
তােদর বাপ্তিস্ম দাও (১); তাই যেমন ধন্য মোিশ িনেজর ধর্মতত্ত্ব জাির কের বেলিছেলন, 
তোমার ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু (২) (এ তত্ত্ব এমন যা সকল নবী দ্বারা শেখানো হেয়িছল 
ও সম্প্রদান করা হেয়িছল), তেমিন আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট িপতা ও পুত্র ও পিবত্র 
আত্মা-নােম িনেজর িশক্ষা প্রদান কেরিছেলন, িকন্তু প্রভু ও ঈশ্বর সম্পর্কে আমােদর যে 
কী িশখেত হেব ও অন্যান্যেদর িশিখেয় িদেত হেব, সেসম্পর্কে িতিন িকছুই বেলনিন 
যেেহতু তেমনটা নবীেদর দ্বারাই স্পষ্ট ভােব ঘোষণা করা হেয়িছল। নবীেদর িশক্ষা িসদ্ধ 
করার লক্ষ্যে যা বািক িছল, িতিন আপন িশষ্যেদর তা‑ই সকল জািতেক শেখােত আজ্ঞা 
কেরিছেলন, এজন্য িতিন বেলিছেলন, ‘তোমরা যাও, সকল জািতেক শুভসংবাদ প্রচার 
কর; ও িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােম তােদর বাপ্তিস্ম দাও’। আসেল, এটা এমন 
নয় যে আমরা ভাবব, এনােদর মধ্যে একজন ঈশ্বর নন, অথবা ভাবব, এনােদর কােছ 



অন্য ঈশ্বর আেছন, িকন্তু আমরা যেন িবশ্বাস কির যে, কেবল তাঁরাই হেলন সেই ঐশ্বিরক 
স্বরূপ যা িবষেয় আমরা নবীেদর কাছ থেেক ইিতমধ্যে িশখলাম, সেই স্বরূপ একটামাত্র। 

৩। যেেহতু িবধর্মীরা আেগ এমন বহু-ঈশ্বরবাদ িশিখেয়িছল যা অনুসাের তারা িছল 
অসংখ্য, ও যৌবন ও বার্ধ্যক্যে এবং দুর্বলতা ও শক্তিেত িভন্ন যার ফেল সেগুলোর ক’টা 
এটা করেত পারত ও অন্য ক’টা সেটা করেত পারত, সেজন্য খ্রিষ্ট এসব িকছুর 
িবপরীেত আপন িশষ্যেদর আজ্ঞা কেরিছেলন তাঁরা যেন সকল জািতেক পৌত্তিলকতার 
ভুলভ্রান্তি থেেক সের যেেত, ও ঈশ্বরত্বের স্বরূপ যে এক, তা‑ই যেন িবশ্বাস করেত 
শেখান; সেইভােব যেভােব মানবজািতেক সেই প্রথম শেখানো তত্ত্ব ক্ষেত্রে হেয়িছল যা 
থেেক ধর্মভক্তি সংক্রান্ত জ্ঞান সম্প্রদান করা হেয়িছল; এবং সেই মানবজািত যেন জানেত 
পাের যে, িযিন অনন্তকাল থেেক িবদ্যমান ও সবিকছুর আিদকারণ, িতিনই সেই একমাত্র 
ঐশ্বিরক স্বরূপ যা িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মার িতন িহপোস্তািসেস জ্ঞাত। িতিন যিদ 
িপতােক একটা সত্যকার ঐশ্বিরক স্বরূপ বেল না জানেতন, তাহেল িতিন সেই 
িবধর্মীেদর িমথ্যা দেব-দেবীর নাম থেেক উদ্ধার কের িপতা-জ্ঞােন িনেয় আসেতন না। 
একই প্রকাের, িতিন যিদ পুত্রেক একই ঐশ্বিরক স্বরূেপর অিধকারী বেল না জানেতন, 
তাহেল িতিন তােদর পুত্র-জ্ঞােন িনেয় আসেতন না; একই প্রকাের, িতিন যিদ পিবত্র 
আত্মােক সেই ঐশ্বিরক স্বরূেপর পক্ষে িবেদশী বেল জানেতন, তাহেল িতিন তােদর 
কােছ পিবত্র আত্মা-জ্ঞান শেখােতন না। অন্যথা, িতিন সেই িবধর্মীেদর একটা িমথ্যা 
থেেক উদ্ধার কের অন্য িমথ্যা-জ্ঞােন িনেয় যেেতন। িকন্তু এটাই িনশ্চিত যে, যে িমথ্যা 
দেব-দেবী অন্যােয়ই ঈশ্বর বেল অিভিহত িছল, িতিন আপন িশক্ষাদােন আপন িশষ্যেদর 
আজ্ঞা কেরিছেলন তাঁরা যেন িবধর্মীেদর িঠক সেই দেব-দেবী থেেকই সেই সত্যকার 
ঈশ্বর-জ্ঞােন িনেয় যান যে-জ্ঞান িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মায় িবশ্বােস কেন্দ্রীভূত। কেননা 
এই িহপোস্তািসস ত্রেয়র এক একটাই হেলন সত্যকার ঈশ্বর, িকন্তু িপতা, পুত্র ও পিবত্র 
আত্মার যে ঐশ্বিরক স্বরূপেক আমরা অনন্তকালীন বেল ও সবিকছুর আিদকারণ বেল 
িবশ্বাস কির, তা একটামাত্র। 

৪। এইভােব পুরাতন িনয়েমর িশক্ষা নূতন িনয়েমর িশক্ষার সঙ্গে িমল রােখ, এবং 
নবীরা ঈশ্বর সম্পর্কে যে যে বাণী উচ্চারণ কেরিছেলন, তা সেই বাণীর িবেদশী বা 



িবরোধী নয় যা আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট প্রেিরতদূতেদর মধ্য িদেয় িবধর্মীেদর কােছ 
প্রদান কেরিছেলন, বরং তাঁর বাণীসকল নবীেদর িশক্ষা অনুযায়ী ধর্মভক্তির সত্যকার 
জ্ঞােনর সঙ্গে সম্পূর্ণ িমল রােখ। নবীেদর মধ্য িদেয় আমরা কেবল ঈশ্বরেক ও অসৃষ্ট 
স্বরূপ যে কী তা জেেনিছ, িকন্তু আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্টের িশক্ষা িনশ্চয়তার সঙ্গে সেই 
িহপোস্তািসস-ত্রয়ও িবষেয় জ্ঞান িদেয়েছ যেগুলোেত ঐশ্বিরক স্বরূপ িবরািজত। 

এজন্যই আমােদর সেই ধন্য িপতৃগণ পৌত্তিলকতা-জিনত ভুলভ্রান্তি ধ্বংস করার 
জন্য এক-ঈশ্বের িবশ্বাস-স্বীকার সর্বপ্রথেমই স্থাপন কেরিছেলন, সেইভােব যেভােব তা 
পুরাতন িনয়েম লেখা আেছ; এবং সেটার পের আমােদর িহপোস্তািসস-ত্রয় সংক্রান্ত জ্ঞান 
খ্রিষ্টের িশক্ষাদান অনুসােরই সম্প্রদান কেরেছন। তাঁরা এমন অবস্থা-পিরস্থিিতেত িছেলন, 
এমনিক সেই অবস্থা-পিরস্থিিত তাঁেদর পক্ষে সহজই িছল, যার জন্য তাঁরা ‘িপতা ও পুত্র 
ও পিবত্র আত্মা-নােম’ আমােদর প্রভুর এই বাণী সংক্ষেেপ উচ্চারণ করেত পারেতন, 
িকন্তু যেেহতু তাঁরা ভ্রান্তমতপন্থীেদর িশক্ষার িবরুদ্ধে এই িবশ্বাস-সূত্র রচনা কেরিছেলন, 
সেজন্য তাঁরা এই িবশ্বাস-স্বীকার যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত কথায় িশিখেয় িদেয়িছেলন যা 
আমােদর প্রভুর উচ্চািরত কথার চেেয় বেিশ কথা ব্যবহার কের; এসব িকছুেত তাঁেদর 
উদ্দেশ্য িছল ভুলভ্রান্তি ধ্বংস ও মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্ব িনর্মাণ, যােত িবশ্বাস-সূত্রের শব্দগুলোর 
অর্থ দ্বারা তাঁরা সেই সকেলর যুক্তি খণ্ডন করেত পােরন যারা সত্য িবশ্বাস িবরোিধতা 
কের। এজন্য ‘আিম এক-ঈশ্বের’ পর পের তাঁরা ন্যায়সঙ্গত ভােব ‘িপতায় িবশ্বাস কির’ 
বাক্যটা যোগ কেরিছেলন। 

‘আিম িপতা ঈশ্বের িবশ্বাস কির’ সূত্রের ব্যাখ্যা 
৫। ঈশ্বর সংক্রান্ত সূত্রটার পের তাঁরা, যা খ্রিষ্টিয়ানেদর সত্যকার িবশ্বাস-স্বীকার ও 

যারা খ্রিষ্টের িশষ্য হয় যা তােদর সত্যকার জ্ঞান, সেই িহপোস্তািসস-ত্রয় সংক্রান্ত তত্ত্বে 
এিগেয় গেেলন। কেননা, যেেহতু ‘ঐশ্বিরক স্বরূপ’ শব্দটা সেই িতন িহপোস্তািসস 
বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যিদও িহপোস্তািসস-ত্রয় সম্পর্কিত শব্দটা একবাের [অর্থাৎ 
এক শব্দ ব’লে] উচ্চারণ করা যায় না, সেজন্য, এক একটা িহপোস্তািসেসর জন্য যা যা 
উপযোগী, তা তাঁরা সিঠকভােবই আলাদা ভােব আমােদর বেলেছন। তাঁেদর আলোচনার 



শুরুেত তাঁরা সেই িপতােক স্থান িদেলন যাঁর থেেক পুত্র ও পিবত্র আত্মা বের হেয় এিগেয় 
চেলন। িপতা িযিন, িতিন সত্যিকাের সে‑ই িযিন একাই িপতা, িকন্তু আমরা দৃঢ়তার 
সঙ্গে এটা ধের রািখ যে, এক একিট িহপোস্তািসস ঈশ্বর, কারণ খ্রিষ্ট িনেজই এই িতন 
িহপোস্তািসস সংক্রান্ত স্বীকাের এই সত্যকার তত্ত্ব সম্প্রদান কেরেছন। িকন্তু, যখন আমরা 
‘িপতা’ নামটা শুিন, তখন আমরা সেটা সাধারণ অর্থে ধের রািখ না, বরং আমরা বুিঝ 
যে, ঈশ্বর হেলন িপতা এমনিক সত্যকার িপতা, কারণ একাই িতিন সেইভােব িপতা; 
আরও, আমরা স্বীকার কির, ঈশ্বর সেইভােবই িপতা যেভােব কেবল একিট ঐশ্বিরক 
স্বরূেপরই উপযোগী। 

৬। বস্তুতপক্ষে সমস্ত সৃষ্টজীব কেবল সৃষ্ট হবার পেরই িপতা হবার অিধকার অর্জন 
কের, ও এমন কোন মানব নেই যে িনেজর অস্তিত্বশীলতার সােথ সােথ িপতৃত্ব উপািধর 
অিধকারী। িযিন অন্য মানুষ থেেক সঞ্জাত নন, প্রথম মানুষ সেই আদমও িনেজর 
অস্তিত্বশীলতার সােথ সােথ িপতৃত্ব উপািধর অিধকারী িছেলন না। তাঁর িনর্মাতা ঈশ্বেরর 
ইচ্ছাক্রেম িতিন আেগ অস্তিত্বশীল হেয়িছেলন ও পেরই িপতা হবার অিধকার গ্রহণ 
করেলন, সেইভােব যেভােব বলা হয়, আদম িনেজর স্ত্রী হবােক জানেলন, ও হবা 
গর্ভবতী হেয় কাইনেক প্রসব করেলন  (৩); হবার সঙ্গে তাঁর িমলেনর পের, তাঁর 
গর্ভকােলর পের, তাঁর প্রসবযন্ত্রণার পের, ও িশশুর জন্মের পেরই িতিন িপতা হেলন ও 
তাই বেল অিভিহত হেলন: এসমস্ত এমন িবষয় যা ঐশ্বিরক স্বরূেপর উপের আরোপ 
করা অভক্তিকর। কেননা অস্তিত্বশীল হবার জন্য যাঁর পক্ষে সময় প্রয়োজন িছল না, িপতা 
হবার জন্যও তাঁর পক্ষে সময় প্রয়োজন িছল না, কেননা যেেহতু িতিন অনন্তকাল থেেক 
িছেলন, সেজন্য িতিন অনন্তকাল থেেক িপতাও িছেলন। 

৭। িপতা ঈশ্বর সত্যিকাের িপতা; এবং িতিন তেমন িপতৃত্ব সমেয়র মধ্যে অর্জন 
কেরনিন, কেননা সময়কােলর পেরই যে তাঁর এক পুত্র হেয়িছল তা নয়, িকন্তু সেই পুত্র 
অনন্তকাল থেেকই তাঁর সঙ্গে িছেলন ও অনন্তকাল থেেক তাঁর থেেক [উদ্গত] পুত্রও 
িছেলন। এজন্য আমােদর প্রভু যখন আপন িশষ্যেদর কােছ এই িবস্ময়কর িশক্ষা সম্প্রদান 
কেরিছেলন, তখন বেলিছেলন, তোমরা‘িপতার নােম শেখাও (৪), এবং িতিন যে কােক 
‘িপতা’ বেল ডাকিছেলন তা দেখাবার জন্য তাঁর পক্ষে অন্য কথা যোগ করা দরকার িছল 



না। িতিন কােক িপতা বেল ডাকিছেলন, তা দেখাবার জন্য তাঁর পক্ষে ‘শেখাও ও 
বাপ্তিস্ম দাও’ বলা যেথষ্ট িছল। িতিন সেই ঈশ্বরেকই িপতা বেল সম্বোধন কেরিছেলন 
যাঁর উপের তারা িবশ্বাস রাখেব ও যাঁর নােম তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেব; হ্যাঁ, সেই ঈশ্বর 
িযিন নবীেদর িশক্ষা অনুসাের অনন্তকাল থেেক আেছন। 

৮। িযিন অনন্তকাল থেেক আেছন, িতিন যে পরবর্তী কোন এক সমেয় িপতা হেবন 
তা সম্ভব নয়। অিতিরক্ত সংযোজন ছাড়া ‘িপতা’ খোদ নামটাও ব্যাপারটা স্পষ্ট কের। 
িতিন যিদ আমােদর মত পরবর্তীকােলই িপতা হেলন, তাহেল িতিন উপািধেত ও শব্দের 
অর্থ অনুসােরও আমােদরই মত হেতন। িকন্তু, যেেহতু ‘িপতা’ শব্দটা বহু মানুষেদর 
বেলায় একক ও একই শব্দ, সেজন্য আমােদর অনুসন্ধান করেত হেব, িতিন কােক িপতা 
বেল সম্বোধন করেলন। িকন্তু যেেহতু িতিন িঠক সেইভােবই সত্যকার িপতা, সেজন্য 
একা িতিনই িপতা; যেেহতু িতিন স্বরূেপই অনন্তকালীন, সেজন্য িতিন অনন্তকালীন 
ভােবই িপতা; যেেহতু নােমর িদক থেেক ও নােমর অর্থের িদক থেেক িতিন অনন্য, 
সেজন্য, িতিন যে কােক িপতা বেল সম্বোধন কেরন এিবষেয় আমােদর অনুসন্ধান করার 
কোন দরকার হয় না, কারণ নামটা িনেজই আমােদর সত্যকার িপতার িদেক চালনা 
কের। 

৯। একই প্রকাের, যখন িতিন বেলন, আিম সেই আিছ িযিন আিছ; এ আমার নাম 
িচরকােলর মত; আর এিটই পুরুেষ পুরুেষ হেব আমার স্মৃিতিচহ্ন (৫), তখন আমরা এটা 
বুিঝ যে, ঈশ্বরেক এই নাম িদেয়ই সম্বোধন করা হয় কারণ িতিন সত্যিকাের ’আিম সেই 
আিছ িযিন আিছ’, িকন্তু যত সৃষ্টজীব ‘আিম সেই আিছ িযিন আিছ’ নয় যেেহতু সেগুলো 
তােদর িনর্মাতার ইচ্ছাক্রেমই শূন্য থেেক সৃষ্ট হেয়িছল। যেেহতু িতিন সত্যিকাের 
অস্তিত্বশীল, সেজন্য তাঁেক ‘আিম সেই আিছ িযিন আিছ’ বেল সম্বোধন করা হয় ও িতিন 
কারও দ্বারা িনর্মিত নন। একই প্রকাের, যেেহতু িতিন আমােদর মত নন, সেজন্য িতিন 
আমােদর মত িপতা নন, কারণ িতিন িপতা হবার অিধকার কোন এক সমেয় পানিন। 
তাই যখন আমরা ‘িপতা’ শব্দটা শুিন, তখন আমােদর সেই সত্যকার িপতার কথা ভাবা 
উিচত িযিন িপতা হবার অিধকার কোন এক সমেয় অর্জন কেরনিন, যাঁর পক্ষে 



িমলেনরও কোন প্রয়োজন িছল না। িতিন সত্যকার ও অনন্তকাল থেেক িপতা, িতিন 
এমন িসদ্ধ স্বরূপ যার সঙ্গে তাঁর পুত্রও অনন্তকাল থেেক িবরাজমান। 

িতিন ‘দৃশ্য-অদৃশ্য সবিকছুর িনর্মাতা’ সূত্রের ব্যাখ্যা 
১০। ‘আিম এক-ঈশ্বের, সেই িপতায় িবশ্বাস কির’  (৬) সূত্রটা এসমস্ত িকছু 

িশিখেয়েছ; তারপর ন্যায়সঙ্গত ভােবই ‘দৃশ্য-অদৃশ্য সবিকছুর িনর্মাতায় িবশ্বাস কির’ 
বচনটা দেওয়া হয়, যােত আমরা এটা উপলব্ধি কির যে, িতিন সেই পুত্রের িপতা শুধু নন 
বরং িতিন সমস্ত সৃষ্টবস্তুর িনর্মাতাও; আরও যােত আমরা সেই পার্থক্যের কথাও ভািব 
যা িপতা ও িনর্মাতা নাম দু’টোর মধ্যে ও পুত্র ও সৃষ্টবস্তু নাম দু’টোর মধ্যে রেয়েছ: 
িতিন সেই পুত্রের িপতা ও সৃষ্টবস্তুর িনর্মাতা। সৃষ্টবস্তুগুলো পেরই িনর্মিত হেয়িছল, িকন্তু 
সেই পুত্র আিদ থেেকই তাঁর সঙ্গে ও তাঁর থেেক িছেলন: এটাই িপতা ও িনর্মাতার 
মধ্যকার পার্থক্য। তাঁেক তাঁরই িপতা বেল সম্বোধন করা হয় িযিন তাঁর থেেক জিনত 
হেলন, ও সেই সমস্ত স্বরূেপর িনর্মাতা বেল সম্বোধন করা হয় যেগুলো তাঁর বাইের 
রেয়েছ ও তাঁর ইচ্ছাক্রেম শূন্য থেেক িনর্মিত হেয়িছল। তাই তাঁেক িপতা বেল স্বীকার 
করার পর অন্য িকছু যোগ করার কোন দরকার হয় না। প্রকৃতপক্ষে, সেই পুত্রেক জানার 
জন্য িপতা শব্দটাই যেথষ্ট, কেননা পুত্র-িবহীন কোন িপতা নেই, ও প্রত্যেক িপতা একিট 
পুত্রের িপতা। আর পুত্র সম্পর্কে আমােদর ধন্য িপতৃগণ আপাতত অন্য িকছুই আর 
বেলন না, কেননা সেিবষেয় পেরই আমােদর িশক্ষা িদেত যাচ্ছিেলন। 

১১। িকন্তু তাঁরা এটাই যোগ কেরিছেলন, তথা ‘দৃশ্য-অদৃশ্য সবিকছুর িনর্মাতা’, 
যােত তােতও তাঁরা পুত্র ও সৃষ্টবস্তুর মধ্যকার পার্থক্য দেখােত পােরন, অর্থাৎ, ঈশ্বর 
একিদেক শুধুমাত্র পুত্রের িপতা, িকন্তু অন্যিদেক দৃশ্য-অদৃশ্য সবিকছুর িনর্মাতা যেেহতু 
সবিকছু শূন্য থেেক সৃষ্ট হেয়িছল। সেই দু’টোর মধ্যে যিদ মহৎ পার্থক্য না থাকত, ও 
সেই পার্থক্য এমন যা পুত্র ও সৃষ্টবস্তুর মধ্যে আবশ্যকীয়ই এক পার্থক্য, তাহেল তাঁেক 
সেই পুত্রের িপতা ও সৃষ্টবস্তুর িনর্মাতা বেল সম্বোধন করা হত না। িতিন সেই পুত্রের 
িপতা বেল অিভিহত ও প্রকৃতপক্ষেই তাই, কেননা, যাঁেক তাঁর পুত্র বলা হয়, িতিন সেই 
পুত্রের একই স্বরূেপর অিধকারী; িকন্তু িতিন সবিকছুর িনর্মাতা কারণ সবিকছু শূন্য 



থেেক িনর্মিত হেয়িছল; এবং যিদও দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুর স্বরূপ িভন্ন িভন্ন, তবু দৃশ্য বা 
অদৃশ্য হোক না কেন সবই সেই িনর্মাতার ইচ্ছাক্রেম অস্তিত্ব পেেয়িছল। সেই সবিকছু যে 
শূন্য থেেক িনর্মিত হেয়িছল, তা হল সেগুলোর মধ্যকার সাধারণ বৈিশষ্ট্য, কেননা 
সবগুলোই তােদর িনর্মাতার ইচ্ছাক্রেম শূন্য থেেক সৃষ্ট হেয়িছল। এজন্য ধন্য দাউদ 
বলেলন, প্রভুর প্রশংসা কর স্বর্গলোক থেেক। তাঁর প্রশংসা কর, তাঁর সকল দূত, তাঁর 
প্রশংসা কর, তাঁর সকল বািহনী। তাঁর প্রশংসা কর, সূর্য-চন্দ্র (৭)।; এবং একথা বলার 
পর িতিন স্বর্গে ও মর্তে দৃশ্য ও অদৃশ্য, মরণশীল ও অমর, যুক্তিক্ষমতা িবিশষ্ট ও 
যুক্তিক্ষমতা িবহীন, উপলব্ধ ও উপলব্ধ নয়, জীবনমণ্ডিত ও জীবন-িবহীন যা িকছু ঈশ্বর 
িনর্মাণ কেরিছেলন, দাউদ সেইসব ক্রেম ক্রেম উল্লেখ করেলন। যখন িতিন সেই 
সবিকছুেক ঈশ্বেরর প্রশংসাগান করেত আহ্বান করেলন, তখন এমন একটা কারণ 
উপস্থাপন করেলন যা সবগুলোর জন্য প্রযোজ্য, তথা, িতিন আজ্ঞা িদেতই তারা যে হল 
সৃষ্ট। িতিন তােদর স্থাপন করেলন িচরকােলর মত, এমন িবিধ জাির করেলন যা কখনও 
লোপ পােব না (৮)। 

১২। যেেহতু সবিকছু তাঁর দ্বারা সৃষ্ট ও তাঁর ইচ্ছা অনুসাের অস্তিত্বশীল, সেজন্য 
দৃশ্য বা অদৃশ্য হোক না কেন সবিকছুই তার িনর্মাতার প্রশংসার দািবদার। অতএব, 
আমােদর অবশ্যই িপতা ঈশ্বেরর মধ্যে দু’টো িজিনস স্বীকার করেত হেব: িতিন িপতা ও 
িতিন স্রষ্টা; এবং সেই দু’টো িজিনেসর মধ্যকার পার্থক্য আমােদর উপলব্ধি করেত 
হেব। কেননা িপতা হওয়ায়ই যে িতিন স্রষ্টাও, তা নয়; এবং স্রষ্টা হওয়ার িভত্তিেতই যে 
িতিন িপতা, তাও নয়। এমনিক, িতিন যাঁর িপতা, িতিন যে তাঁর স্রষ্টা এমন নয়, এবং 
িতিন যােদর িনর্মাতা, িতিন যে তােদর িপতা, এমনটাও নয়। িতিন কেবল সেই সত্যকার 
পুত্রেরই িপতা িযিন আপন িপতার বুেক িবরাজমান, কেননা সেই পুত্র তাঁর থেেক জিনত 
হেয়িছেলন ও অনন্তকাল থেেক তাঁর সঙ্গে আেছন; িকন্তু িতিন সেই সবিকছুর িনর্মাতা যা 
হেয়িছল ও িনর্মিত হেয়িছল ও যা তাঁর সত্তা থেেক বহু দূরবর্তী ও তখনই তাঁর ইচ্ছা দ্বারা 
সৃষ্ট হেয়িছল যখন িতিন এেত প্রীত হেয়িছেলন। অতএব, িতিন সেই পুত্রের িপতা বেল 
অিভিহত ও প্রকৃতই িপতা, কারণ সেই পুত্র তাঁরই থেেক জিনত ও তাঁরই স্বরূপ 



অনুযায়ী, আবার িতিন সৃষ্টবস্তুর িনর্মাতা ও স্রষ্টা, কারণ িতিনই সেই সবিকছু শূন্য থেেক 
অস্তিত্বে এেনিছেলন। 

১৩। যখন িতিন মানুষেদর িপতা বেল অিভিহত, তখন িতিন যে তােদর িনর্মাণ 
কেরিছেলন এজন্যই যে িতিন িপতা বেল অিভিহত এমন নয়, িকন্তু সেগুলো যে তাঁর 
িনকটবর্তী ও তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত এজন্যই িতিন িপতা বেল অিভিহত। এজন্যই িতিন 
সকল মানুেষর নয় িকন্তু যারা তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের অিধকারী তােদরই িপতা বেল 
অিভিহত, এই বাণী অনুসাের, আিম সন্তানেদর লালন-পালন কেরিছ, তােদর পোষণ 
কেরিছ  (৯)। এেদরই কােছ িতিন এইভােব অিভিহত হওয়ার অনুগ্রহ মঞ্জুর করেলন; 
আরও, ইস্রােয়ল আমার পুত্র, আমার প্রথমজাত (১০), কারণ অন্যান্য সবাই পুত্র িছল না। 

১৪। যখন আমরা ঈশ্বরেক সম্বোধন কির, তখন যেেহতু আমরা এই পার্থক্য জানেত 
পেেরিছ, (তথা: িতিন সেই একমাত্র জিনত পুত্রের িপতা িযিন একমাত্রই সত্যকার পুত্র 
যেেহতু তাঁর স্বরূেপর অিধকারী; িতিন আবার সেই সবিকছুর িনর্মাতা যা শূন্য থেেক সৃষ্ট 
হেয়িছল ও অস্তিত্ব পেেয়িছল), সেজন্য আমােদর পক্ষে আমােদর িবশ্বাস-স্বীকাের এই 
পার্থক্য বজায় রাখা উিচত। অতএব, যখন আমরা ‘িপতা’ ও ‘িনর্মাতা’ বিল, তখন, 
মানুষেদর ক্ষেত্রে তােদর ‘িপতা’ ও ‘িনর্মাতা’ বেল সম্বোধন কের যা বুিঝ, ঈশ্বর ক্ষেত্রে 
সেইভােব বোঝা আমােদর উিচত নয়, িকন্তু ‘িপতা’ ও ‘িনর্মাতার’ মধ্যে যে পার্থক্য, তা 
আমরা সিঠকভােব সেটার মাধ্যেমই বুঝব যা মানুষ িহসােব আমােদর স্বকীয়। 
প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর ক্ষেত্রে যেমন, তেমিন আমােদর ক্ষেত্রেও ‘িপতা’ এক িজিনস ও 
িনর্মাতা আলাদা িজিনস। আমরা তােদর িপতা বেল অিভিহত যারা আমােদর থেেক 
উদ্গত ও আমােদর স্বরূপ থেেক সঞ্জাত, িকন্তু আমরা সেই সবিকছুরই িনর্মাতা বেল 
অিভিহত যা আমােদর স্বরূেপর নয় িকন্তু আমােদর বাইের িনর্মিত হেয়িছল ও অস্তিত্ব 
পেেয়িছল: একটা ঘর, একটা জাহাজ ও সেই ধরেনর িজিনস আমােদর স্বরূেপর নয় ও 
আমােদর দ্বারা িনর্মিত হয়। 

১৫। আমােদর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তেমনটা হেল, আমােদর উিচত, ঈশ্বেরর মধ্যে 
িপতা ও িনর্মাতা শব্দ দু’টোর পার্থক্য পিরষ্কার মেন গেবষণা করা ও এটাও উপলব্ধি করা 
যে, িতিন সেই একমাত্র জিনত পুত্রের িপতা িযিন তাঁর স্বরূেপর অিধকারী, ও সেইসঙ্গে 



িতিন সমস্ত সৃষ্টবস্তুর িনর্মাতা যা শূন্য থেেক সৃষ্ট ও অস্তিত্বশীল হেয়িছল। এসব িকছুর 
জন্য তাঁর কোন পদার্থ দরকার হয়িন, িকন্তু িতিন িনেজই সেই স্বরূপগুলো সৃষ্টি করেলন 
যা দ্বারা সেই সবিকছু দৃশ্য ও অস্তিত্বশীল। 

‘িপতা’ ও ‘িনর্মাতা’ শব্দ দু’টোর প্রকৃত অর্থ 
১৬। যেেহতু আমরা ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তিেত িনর্মিত হেয়িছ, সেজন্য, ঈশ্বর সম্পর্কে যে 

উচ্চতর িবষয় বলা হয়, তা আমরা আমােদর িনজস্ব িজিনস থেেক নেওয়া একটা 
প্রিতমূর্তির মাধ্যেম িনেজেদর কােছ কল্পনা কির। এইভােব, িপতা ও িনর্মাতা বেল ঈশ্বের 
িবশ্বােস যে পার্থক্য রেয়েছ, মানুষ িহসােব যা িকছু আমােদর, সেটারই মাধ্যেম আমােদর 
পক্ষে সেই পার্থক্য যে কী ও তা কেমন মহৎ, তা কল্পনা করা সম্ভব, যিদও এটা স্পষ্ট যে, 
আমােদর ও ঈশ্বেরর মধ্যকার পার্থক্য এেকবাের মহৎ; এবং যখন আমরা ঐশ্বিরক 
স্বরূেপর কথা ও সেটা দ্বারা িনর্মিত কর্মের কথা ভািব, তখন এই পার্থক্য উেপক্ষা করা 
উিচত নয়। এমনিক, যখন আমরা ঐশ্বিরক স্বরূেপর কথা বিল, তখন আমােদর মন 
থেেক সেই সমস্ত িকছু এেকবাের সিরেয় িদেত হয় যা আমােদর দুর্বলতাবশত হয়। যখন 
আমরা কোন কাজ সম্পাদন কির, তখন আমােদর শ্রম, পদার্থ ও সময় দরকার আেছ, 
িকন্তু ঈশ্বর এসবিকছুর ঊর্ধ্বেই রেয়েছন, কারণ যে ক্ষেণ িতিন ইচ্ছা করেলন, তাঁর কাজ 
সেই ক্ষেণই শূন্য থেেক সম্পন্ন হল। উপরন্তু, প্রসেবর সময় জন্মগ্রহণ করার ফেল আমরা 
একটা অগ্রগিতর মাধ্যেমই িপতা হই, কেননা পদার্থ িহসােব নারী-স্বরূেপর প্রয়োজন 
হয়, ও তাছাড়া প্রচুর সমেয়রও প্রয়োজন হয়: এসমস্ত িকছু ছাড়া িপতা হওয়া আমােদর 
পক্ষে সম্ভব নয়। এর িবপরীেত, এসবিকছুর সঙ্গে অপিরিচত হেয় ঈশ্বর িপতা িহসােব 
িবদ্যমান, কেননা িতিন কোন যন্ত্রণাও ভোগ কেরনিন, তাঁর কোন অগ্রগিতরও দরকার 
হয়িন, িমলেনরও দরকার হয়িন, িতিন কোন সময়কােলর জন্যও অেপক্ষা কেরনিন, 
িকন্তু িতিন, একবাের, অনন্তকাল থেেকই, িপতা িহসােব বেল িবদ্যমান িছেলন। 

১৭। অতএব, আমােদর ক্ষেত্রে প্রজন্ম িবষয় হোক বা কর্মসম্পাদন িবষয় হোক 
দুর্বলতাবশত যা িকছু ঘেট, আমােদর পক্ষে ঈশ্বর থেেক অশোভন সেই সমস্ত িকছুই 
সিরেয় দেওয়া উিচত। আমরা সবিকছু শ্রেমই সম্পাদন কির, ও আমােদর স্বরূপ িনেজও 



তা থেেক উদ্গত হয় ও যন্ত্রণা ভোগ কের। িকন্তু ঈশ্বর ক্ষেত্রে, িতিন তো এসবিকছুর 
ঊর্ধ্বেই রেয়েছন। যখন আমরা রাজত্ব কির, প্রভুত্ব কির, িবচার কির, কাজ কির, কথা 
বিল, দৃষ্টিপাত কির বা অন্য িকছুই কির না কেন, তখনও আমরা সেই সবই শ্রেমই 
সম্পাদন কির; এবং যখন শ্রম প্রসািরত হয়, তখন সেটার পের ঘাম আেস; এবং 
মরণশীল ও ক্ষয়শীল হওয়ায় আমােদর স্বরূপ শ্রেমর মধ্য িদেয় িবনষ্ট হেব। ঈশ্বর 
ক্ষেত্রে, যা িকছু তাঁর িবষেয় আরোিপত যথা প্রভুত্ব করা, দূরদৃষ্টি রাখা, িবচার করা, 
রাজত্ব করা ইত্যািদ িবষয়, িতিন শ্রম ছাড়া, পদার্থের মাধ্যম ছাড়া ও ক্ষিতগ্রস্ত না হেয়ই 
এসব িকছু কেরন। 

১৮। ঈশ্বর সম্পর্কে তেমনটাই হওয়া উিচত আমােদর ধারণা, ও িপতা ঈশ্বর 
সম্পর্কে তেমনটাই হওয়া উিচত আমােদর িবশ্বাস। যখন আমরা তাঁেক িপতা বেল ডািক, 
তখন তা বলেত আমরা সেই পুত্রের িপতা বোঝাই; এবং আমরা যেমন, তেমিন িতিন 
সত্যিকাের স্বরূেপ িপতা। িতিন স্বরূেপই িপতা না হেল তেব িতিন যে সত্যকার অর্থে 
িপতা, তা বোঝা আমােদর পক্ষে সম্ভব নয়। িতিন অনন্তকাল ধের িপতা, কারণ যে স্বরূপ 
অনুসাের িতিন িপতা, সেই স্বরূপ অনন্তকালীন। যখন আমরা তাঁেক িনর্মাতা বেল 
অিভিহত কির, তখন এটা বুিঝ যে, িতিন প্রজ্ঞায় সবিকছু িনর্মাণ করেলন, সেইভােব 
যেভােব বলা হেয়েছ, প্রজ্ঞার সঙ্গেই তুিম িনর্মাণ কেরছ এ সবিকছু (১১), কেননা আমরা 
যে নৈপুণ্যের অিধকারী, সেই নৈপুণ্যের প্রজ্ঞায়ই কাজ সম্পাদন কির। িকন্তু ঈশ্বর এই 
অর্থেই স্রষ্টা যে, যখন িতিন ইচ্ছা করেলন, তখনই বস্তুগুলো িসদ্ধ অবস্থায় অস্তিত্বশীল 
হল, এবং তাঁর ইচ্ছা ও তাঁর সৃষ্টবস্তুর অস্তিত্বশীলতা-লােভর মধ্যে তাঁর পক্ষে সমেয়র বা 
মধ্যবর্তী অন্য কোন িকছুর দরকার িছল না। িকন্তু িতিন যে ক্ষেণই িকছু করেত ইচ্ছা 
করেলন, তখনই তা শূন্য থেেক অস্তিত্বশীল হেয় উঠল। 

১৯। তেমন িবশ্বাস-স্বীকাের ও তেমন অর্থেই আমােদর ধন্য িপতৃগণ ‘িপতা ও 
িনর্মাতা এক-ঈশ্বের’ িবশ্বাস আমােদর কােছ সম্প্রদান কেরিছেলন ও আমরা তোমােদর 
ভালবাসার কােছ সুদীর্ঘ কােতেখিসেসর মাধ্যেম ব্যাখ্যা করেত সেচষ্ট হেয়িছ যােত 
তোমরা তা পিরবর্তন ছাড়াই সংরক্ষণ কর; এইভােব তোমােদর িবশ্বাস-স্বীকার সুস্থ 
থাকেল তোমরা ভ্রান্তমতপন্থীেদর মন্দ অিভমত থেেক িনেজেদর দূের রাখেত সক্ষম হেব, 



আমােদর প্রভু সেই িযশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ গুেণ, যাঁর উদ্দেেশ, তাঁর িপতার ও সেইসঙ্গে 
পিবত্র আত্মারও সঙ্গে যাঁর গৌরব ও সম্মান হোক যুেগ যুগান্তের। আেমন। 

২য় কােতেখিসস সমাপ্ত। 

———————— 
(১) মিথ ২৮:১৯ পেিশত্তা পাঠ্য। 

(২) দ্বিঃিবঃ ৬:৪; মার্ক ১২:২৯ দ্রঃ। 

(৩) আিদ ৪:১। 

(৪) মিথ ২৮:১৯ দ্রঃ। 

(৫) যাত্রা ৩:১৪, ১৫। 

(৬) ‘আিম এক-ঈশ্বের, সেই িপতায় িবশ্বাস কির’: প্রকৃতপক্ষে, িবশ্বাস-সূত্রের িসরীয় ও গ্রীক 
পাঠ্যে, ‘আিম’ নয়, ‘আমরা-ই’ ব্যবহৃত, অর্থাৎ, ‘আমরা এক-ঈশ্বের, সেই িপতায় িবশ্বাস 
কির’। অন্যিদেক এটাও স্মরণযোগ্য যে, লািতন মণ্ডলীগুলোেত (ফলত বাংলা ভাষায়ও) 
িবশ্বাস-সূত্র ‘আিম এক-ঈশ্বের’ বাক্যটাই ব্যবহার কের। 
‘আিম-আমরা’ এই অিমল ছাড়া, িসরীয় ও গ্রীক িবশ্বাস-সূত্রের পাঠ্য দু’টোেত এমন ক’টা 
অিমলও লক্ষণীয় যা লাল রেঙ িচহ্নিত: 

ܐܪܥܳܐ  ܫܡܰܝܳܐ ܘܕ݂ܰ ܐ ܕ݂ܰ ܘܕ݂ܳ ܠ: ܥܳܒ݂ܽ ܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟ݁ܽ ܡܗܰܝܡܢܺܢܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰܠܗܳܳܐ: ܐܰܒ݂ܳ
ܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܝܶܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܰܙ̈ܝܳܢ ܘܰܕ݂ܠܐܳ ܡܶܬ݂ܚܰܙ̈ܝܳܢ .  ܘܰܕ݂ܟ݂ܽ

আমরা এক-ঈশ্বের, স্বর্গমর্তের ও দৃশ্য-অদৃশ্য সবিকছুর িনর্মাতা সেই সর্বশক্তিমান িপতায় 
িবশ্বাস কির, 

ܝܠܕ݂ܶ  ܐ ܐܶܬ݂ܺ ܐܠܗܳܐ: ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳ ܝܳܐ ܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰ ܘܰܒ݂ܚܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܺܝܕ݂ܳ
ܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݂ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕ݂ܡܶܢ ܐܰܠܗܳܐ  ܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶ ܡ ܟ݁ܽ ܩܕ݂ܳ
ܗ ܗܘܳܐ  ܐܝܕ݂ܶ ܘܗܝ: ܕ݁ܒ݂ܺ ܐܘܣܺܝܰܐ ܠܐܰܒ݂ܽ ܐ: ܘܰܫܘܶܐ ܒ݂ܽ ܝܕ݂ܳ ܐ ܘܠܐܳ ܥܒ݂ܺ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܝܺܠܝܺܕ݂ܳ
ܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ  ܘܪܩܳܢܰܢ܆ ܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܬ݂ܓܰ݁ ܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܠ ܦܽ݁ ܠ: ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܛܽܠܬ݂ܳܰ ܟ݂ܽ
ܝܢ  ܪܢܳܫܳܐ: ܘܶܐܨܛܠܒ݂ܶ ܚܠܦ݂ܳܰ ܬ݂ ܐܰܠܗܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܒ݂ܰ ܐ ܝܳܠܕܰ݁ ܘܠܬܳ݁ ܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒ݁ܬ݂ܽ ܩܰܕܺ݁
ܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܰܝܟ  ܪ: ܘܩܳܡ ܠܬ݂ܰܠܬ݂ܳܳ ܝܠܛܰܳܘܣ: ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ݂ ܘܶܐܬ݂ܩܒ݂ܰ ܢܛܝܳܘܣ ܦܺ݁ ܒ݁ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܦܳ݁

ܐ.  ܨܒ݂ܳ ܕܰ݁

এবং এক-প্রভুেত, ঈশ্বেরর একমাত্র জিনত পুত্র সেই িযশু খ্রিষ্টে [িবশ্বাস কির], িযিন িপতা 
থেেক সর্বযুেগর পূর্বে জিনত, আলো থেেক আলো, সত্যকার ঈশ্বর থেেক সত্যকার ঈশ্বর; 
িতিন জিনত, িনর্মিত নন, িপতার সঙ্গে সমসত্তার অিধকারী; সবই তাঁর দ্বারা হেয়িছল। মানুষ 
এ আমােদর জন্য ও আমােদর পিরত্রাণার্থে িতিন স্বর্গ থেেক অবরোহণ করেলন, এবং পিবত্র 



আত্মা ও ঈশ্বরজননী কুমারী মারীয়া থেেক মাংস হেলন, ও মানুষ হেলন। পন্তিয় িপলােতর 
িদনগুলোেত িতিন আমােদর জন্য ক্রুশিবদ্ধ হেলন, যন্ত্রণা ভোগ করেলন, মৃত্যুবরণ করেলন 
ও সমািহত হেলন, ও শাস্ত্র অনুসাের তৃতীয় িদেন পুনরুত্থান করেলন, 

ܢ  ܐ ܠܡܰܕ݂ܳ ܐ ܒ݂ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܪܰܒ݁ܳ ܘܒ݂ ܐܳܬ݂ܶ ܘܗܝ: ܘܬ݂ܽ ܐܒ݂ܽ ܒ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕ݂ܰ ܘܰܣܠܩܶ ܠܫܰܡܰܝܳܐ: ܘܺܝܬ݂ܶ
ܗ ܫܽܘܠܡܳܳܐ ܠܐܳ ܐܺܝܬ݂ .  ܘܬ݂ܶ ܠܡܰܠܟܽ݁ ܐ: ܗܰܘ ܕܰ݁ ܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬ݂ܶ ܠܚܰܝ̈ܶ

স্বর্গে আরোহণ করেলন ও আপন িপতার ডান পােশ আসীন আেছন, ও জীিবত ও মৃতেদর 
িবচারার্থে িতিন সগৌরেব পুনরাগমন করেবন; তাঁর রাজ্য হেব অন্তহীন। 

ܩ  ܐ ܢܳܦ݂ܶ ܠ: ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳ ܘܗ̱ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕ݂ܟ݂ܽ ܐܝܬ݂ܰ ܝܫܳܐ ܕ݂ܺ ܘܰܒ݂ܚܰܕ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺ݁
ܚ.  ܒܰ݁ ܕ݂ ܘܡܶܫܬܰ݁ ܐ ܘܥܰܡ ܒ݁ܪܳܐ ܡܶܣܬ݁ܓ݂ܶ ܘܥܰܡ ܐܰܒ݂ܳ

ܐ.  ܘܠܝܺܩܺܝ ܘܰܫܠܝܺܚܳܝܬܳ݁ ܐ ܩܰܬ݂ܽ ܝܫܬܳ݁ ܐ ܩܰܕܺ݁ ܐ ܥܺܕ݁ܬܳ݁ ܚܕ݂ܳ ܐ: ܘܒ݂ܰ ܫܠܝܺܚ̈ܶ ܐ ܘܒ݂ܰ ܝ̈ܶ ܢܒ݂ܺ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܠܠܶ ܒܰ݁

এবং [আমরা] সবার প্রভু জীবনদাতা সেই পিবত্র আত্মায় [িবশ্বাস কির] িযিন িপতা থেেক 
বের হেয় এিগেয় চেলন, িযিন িপতা ও পুত্রের সঙ্গে উপাসনা ও গৌরেবর পাত্র, িযিন নবীেদর 
ও প্রেিরতদূতেদর মধ্য িদেয় কথা বেলিছেলন। 

ܚܛܳܗ̈ܐ.  ܐ ܠܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܕ݂ܰ ܝܬ݂ܳ ܐ ܗ̱ܝ ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺ ܚܕ݂ܳ ܝܢܰܢ ܕ݁ܰ ܘܡܰܘܕܶ݁
ܝܕ݂܆ ܐܰܡܺܝܢ .  ܥܬ݂ܺ ܒ݂ܥܳܠܡܳܐ ܕ݂ܰ ܐ ܕ݂ܰ ܬ݂ܶ ܐ ܚܰܕ݂̈ ܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶ ܝܢܰܢ ܠܩܰܝܳܡܬ݁ܐ ܕ݂ܡܺܝ̈ܬ݂ܶ ܘܰܡܣܰܟܶ݁

[আমরা] এক, পিবত্র, কাথিলক ও প্রৈিরিতক মণ্ডলীেত [িবশ্বাস কির], আমরা পাপক্ষমার 
উদ্দেেশ এক-বাপ্তিস্ম স্বীকার কির, মৃতেদর পুনরুত্থান ও আসন্ন যুেগর জীবন প্রত্যাশা কির। 
আেমন। 

লাল রেঙ িচহ্নিত অিমেলর ব্যাখ্যা: 
১) ‘স্বর্গমর্তের ও’: শব্দটা িসরীয় ও গ্রীক পাঠ্য দু’টোেত উল্লিিখত, িকন্তু িবশপ থেওদরস 
িনেজর ব্যাখ্যায় শব্দটা উল্লেখ কেরন না। 
২) ‘আলো থেেক আলো’: এই বাক্যও িসরীয় ও গ্রীক পাঠ্য দু’টোেত উল্লিিখত হেলও িবশপ 
থেওদরস তা উল্লেখ কেরন না। 
৩) ‘ঈশ্বরজননী’: শব্দটা কেবল িসরীয় পাঠ্যে উল্লিিখত, গ্রীক পাঠ্যে নয়; এমনিক, গ্রীক 
পাঠ্যটা ‘ঈশ্বরজননী’ শব্দের বদেল ‘মাংস হেলন’ ব্যবহার কের: িতিন (অর্থাৎ খ্রিষ্ট) ‘কুমারী 
মারীয়া থেেক মাংস হেলন, ও মানুষ হেলন’। িবশপ থেওদরেসর ব্যাখ্যা মূলত গ্রীক পাঠ্যের 
সঙ্গে িমল রােখ। 
৪) ‘মৃত্যুবরণ করেলন’: শব্দটা কেবল িসরীয় পাঠ্যে উল্লিিখত, গ্রীক পাঠ্যে সেটার বদেল 
রেয়েছ ‘মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেলন’। িকন্তু িবশপ থেওদরস িনেজর ব্যাখ্যায় কোনও ‘মৃত্যুবরণ’ 
বা ‘মৃত্যুযন্ত্রণা’ শব্দই উল্লেখ না কের শুধু বেলন, খ্রিষ্ট ’ক্রুশিবদ্ধ হেলন ও সমািহত হেলন’। 
৫) ‘ও প্রেিরতদূতেদর’: এই শব্দটাও গ্রীক পাঠ্যেও অনুপস্থিত, এবং িবশপ থেওদরসও 
িনেজর ব্যাখ্যায় তা উল্লেখ কেরন না। 
এ সংক্ষিপ্ত আলোচনার পের বলা যেেত পাের যে, িবশপ থেওদরেসর ব্যাখ্যায় ‘স্বর্গমর্তের ও’, 
‘আলো থেেক আলো’, ও ‘মৃত্যুবরণ করেলন’ (বা ‘মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেলন’) বাক্য িতনটা 



উল্লিিখত না হওয়ার কারণ অজানা; এবং ‘ঈশ্বরজননী’ ও ‘ও প্রেিরতদূতেদর’ শব্দ দু’টো যে 
প্রচিলত িসরীয় িবশ্বাস-সূত্রে উপস্থিত িকন্তু গ্রীক পাঠ্যে ও িবশপ থেওদরেসর ব্যাখ্যায় 
অনুপস্থিত, এক্ষেত্রে অনুমান করা যেেত পাের যে, শব্দ দু’টো িসরীয় পাঠ্যে পরবর্তীকােলই 
যোগ করা হেয়িছল। 
উপসংহার: িবশপ থেওদরেসর লেখাটা আমােদর হােত কেবল তার িসরীয় অনুবােদই 
এেসেছ, ও সেই িভত্তিেতই িবশ্বাস-সূত্রের িসরীয় পাঠ্য উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করা হেয়েছ; িকন্তু 
এটা স্মরণ করা উিচত যে, যেেহতু িতিন িনেজর কােতেখিসসগুলো গ্রীক ভাষায়ই প্রদান 
কেরিছেলন, সেজন্য িতিন অবশ্যই িনেকয়া-কনস্তান্তিনোপিলস িবশ্বাস-সূত্রের গ্রীক পাঠ্য 
অনুসরণ কেরিছেলন; ব্যাপারটা তেমনটা হেল তেব এখন সেই গ্রীক পাঠ্য উপস্থাপন করা 
হোক। এক্ষেত্রেও িবশপ থেওদরেসর বর্জিত শব্দগুলো লাল রেঙ িচহ্নিত: 

1. Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα 
ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων· 

আমরা এক-ঈশ্বের, স্বর্গমর্ত, দৃশ্য-অদৃশ্য সবিকছুর িনর্মাতা সেই সর্বশক্তিমান িপতায় িবশ্বাস 
কির, 

2. καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, 

এবং এক-প্রভুেত, ঈশ্বেরর একমাত্র জিনত পুত্র সেই িযশু খ্রিষ্টে [িবশ্বাস কির], 

τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων,  

িযিন িপতা থেেক সর্বযুেগর পূর্বে জিনত, 

Φῶς ἐκ Φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ,  

আলো থেেক আলো, সত্যকার ঈশ্বর থেেক সত্যকার ঈশ্বর; 

γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο· 

িতিন জিনত, িনর্মিত নন, িপতার সঙ্গে সমসত্তার অিধকারী; সবই তাঁর দ্বারা হেয়িছল। 

3 τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα 
ἐκ τῶν οὐρανῶν,  

মানুষ এ আমােদর জন্য ও আমােদর পিরত্রাণার্থে িতিন স্বর্গ থেেক অবরোহণ করেলন, 

καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου, καὶ 
ἐνανθρωπήσαντα, 

এবং পিবত্র আত্মা ও কুমারী মারীয়া থেেক মাংস হেলন, ও মানুষ হেলন। 

4. σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα, καὶ 
ταφέντα,  

পন্তিয় িপলােতর শাসনকােল িতিন আমােদর জন্য ক্রুশিবদ্ধ হেলন, মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেলন 
ও সমািহত হেলন, 



5. καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφὰς, 

শাস্ত্র অনুসাের তৃতীয় িদেন পুনরুত্থান করেলন, 

6. καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς, καὶ καθεζόμενον ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρὸς, 

স্বর্গে আরোহণ করেলন ও িপতার ডান পােশ আসীন আেছন। 

7. καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς 
βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος· 

জীিবত ও মৃতেদর িবচারার্থে িতিন সগৌরেব পুনরাগমন করেবন; তাঁর রাজ্য হেব অন্তহীন। 

8. καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον καὶ Ζωοποιόν,  

এবং [আমরা] প্রভু ও জীবনদাতা সেই পিবত্র আত্মায় [িবশ্বাস কির] 

τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ 
συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον,  

িযিন িপতা থেেক বের হেয় এিগেয় চেলন, িযিন িপতা ও পুত্রের সঙ্গে সমতুল্য উপাসনা ও 
গৌরেবর পাত্র, 

τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν· 

িযিন নবীেদর মধ্য িদেয় কথা বেলিছেলন। 

9. εἰς μίαν ἁγίαν καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν· 

[আমরা] এক, পিবত্র, কাথিলক ও প্রৈিরিতক মণ্ডলীেত [িবশ্বাস কির], 

10. ὁμολογοῦμεν ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν· 

আমরা পাপক্ষমার উদ্দেেশ এক-বাপ্তিস্ম স্বীকার কির, 

11. προσδοκῶμεν ἀνάστασιν νεκρῶν, 

মৃতেদর পুনরুত্থান 

12. καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. ἀμήν. 

ও আসন্ন যুেগর জীবন প্রত্যাশা কির। আেমন। 

(৭) সাম ১৪৮:১-৩ দ্রঃ। 

(৮) সাম ১৪৮:৫-৬। 

(৯) ইশা ১:২। 

(১০) যাত্রা ৪:২২ দ্রঃ। 

(১১) সাম ১০৪:২৪। 



িবশ্বাস সংক্রান্ত 

৩য় কােতেখিসস 
কােতেখিসেসর িবষয়বস্তু হল িবশ্বাস-সূত্রের ‘এক-প্রভু সেই িযশু খ্রিষ্ট’ সূত্র। 

এক্ষেত্রে িবশপ থেওদরস এটার উপর জোর দেন যে, সেই এক-প্রভু িযশু খ্রিষ্ট হেলন 
ঈশ্বেরর একমাত্র জিনত পুত্র। 

১-৪: ‘এবং এক-প্রভুেত, ঈশ্বেরর একমাত্র জিনত পুত্র সেই িযশু খ্রিষ্টে [িবশ্বাস কির] 
িযিন সকল সৃষ্টজীবেদর প্রথমজাত’ সূত্রের ব্যাখ্যা। বাপ্তিস্মে ঘোিষত িবশ্বাস-স্বীকার ও 
প্রেিরতদূত পেলর িশক্ষার মধ্যকার সুস্পষ্ট িমল রেয়েছ। যখন প্রেিরতদূত বেলন, ‘মাত্র 
এক ঈশ্বর আেছন, িতিন সেই িপতা যাঁর থেেক সমস্ত িকছুই হয়; মাত্র এক প্রভু আেছন, 
িতিন সেই িযশু খ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত িকছু সৃষ্ট’ (১ কির ২:৪, ৬), তখন ত্রিত্ব প্রভুর 
মনুষ্যত্বধারেণর সঙ্গে সংযোিজত, যেেহতু: 

• ‘এক প্রভু’ নামটা ঐশ্বিরক স্বরূপেক অর্থাৎ ঈশ্বরত্বেক িনর্দেশ কের, 
• ‘িযশু’ নামটা সেই মানুষেক িচহ্নিত কের যাঁেক, দূেতর বাণী অনুসাের, ঈশ্বর 

পিরধান করেলন; 
• ‘খ্রিষ্ট’ (অর্থাৎ খ্রিষ্মািভিষক্ত) নামটা পিবত্র আত্মা থেেক গ্রহণ করা খ্রিষ্মািভেষক 

স্মরণ কিরেয় দেয়। 
৫-৬: ঐশ্বিরক স্বরূপ (ঈশ্বরত্ব) ও মানব স্বরূপ (মনুষ্যত্ব) অনন্য এক ব্যক্তিেত 
সংযোিজত: িতিন আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্ট। 
৭-১১: এই িযশু খ্রিষ্ট িনিখল সৃষ্টির প্রথমজাত ও িপতা ঈশ্বেরর সেই একমাত্র জিনত 
পুত্র 
১২: যাঁেক ভ্রান্তমতপন্থী আিরউস ও এউনোিমউস অস্বীকার করল। 
১৩-১৫: শাস্ত্রের পরম্পরাগত িশক্ষার প্রিত িবশ্বস্ততা দেিখেয় িনেকয়া সহাসভার িপতৃগণ 
সেই আিরউস ও এউনোিমউেসর িবপক্ষে এটা সূক্ষ্মভােব িশিখেয় িদেলন যে, ‘িতিন 
িপতা থেেক সর্বযুেগর পূর্বে জিনত, িনর্মিত নন’; িতিন সেই বাণী িযিন আপন িপতার 
মত অনন্তকালীন, ও িনেজই তাঁর মত ও তাঁর সঙ্গে ঈশ্বর। 



‘এবং এক-প্রভুেত … সৃষ্টজীবেদর প্রথমজাত’ সূত্রের ব্যাখ্যা 
১। আিম মেন কির, যা িকছু তোমােদর বলা হেয়েছ, তা থেেক তোমরা এটাই 

যেথষ্টই িশখেত পেেরছ যে, ধর্মভক্তি ব্যাপাের যারা মন দেয়, িপতা ঈশ্বর সম্পর্কে তােদর 
িক উপলব্ধি ও উচ্চারণ করা দরকার। এবার এসো, আমােদর ধন্য িপতৃগণ সেই পুত্র 
সংক্রান্ত িবশ্বাস-সূত্রে যা উচ্চারণ কেরিছেলন, সেই কথা উল্লেখ কির ও পরীক্ষা কির, 
তথা, ‘এবং এক-প্রভুেত, ঈশ্বেরর একমাত্র জিনত পুত্র সেই িযশু খ্রিষ্টে [িবশ্বাস কির] 
িযিন সকল সৃষ্টজীবেদর প্রথমজাত’। তাঁরা যে িপতা সম্পর্কে িশক্ষা দেওয়ার পের 
তাঁেদর কথার ক্রম ও ধারাবািহকতা বজায় রেেখ আমােদর প্রভুর পরম্পরগত িশক্ষা 
অনুসাের পুত্র সম্পর্কে িশক্ষাদান করেবন, তা ন্যায়সঙ্গত িছল। যেমন িপতা সম্পর্কে কথা 
বলেত িগেয় তাঁরা আমােদর প্রভুর িশক্ষা অনুসাের কেবল ‘িপতা’ বেলনিন িকন্তু ‘এক-
ঈশ্বর, সবিকছুর িনর্মাতা’ বচনটাও যোগ করেলন, এবং পৌত্তিলকতার ভুলভ্রান্তি খণ্ডন 
করার লক্ষ্যে িতিন যে এক তেমনটা বলায় িবশ্বাস-স্বীকাের ঈশ্বেরর নাম প্রথেমই স্থান 
িদেলন ও পের ‘িপতা ও সবিকছুর িনর্মাতা’ কথাটা যোগ করেলন, তেমিন পুত্র ক্ষেত্রেও 
সেইভােব ব্যবহার করেলন, তথা, ‘এবং এক-প্রভুেত, ঈশ্বেরর একমাত্র জিনত পুত্র সেই 
িযশু খ্রিষ্টে [িবশ্বাস কির] িযিন সকল সৃষ্টজীবেদর প্রথমজাত’। এেত তাঁরা সেই ধন্য 
পেলর বাণীপ্রচার স্পষ্টভােবই অনুসরণ কেরিছেলন িযিন প্রিতমা ও ভুল ধারণার িবরুদ্ধে 
িশক্ষা দানকােল পৌত্তিলকতার ভুলভ্রান্তি খণ্ডন করার জন্য বেলিছেলন, এক ঈশ্বর ছাড়া 
দ্বিতীয় কোন ঈশ্বর নেই (১)। 

২। এবং আমােদর মধ্যে, িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মায় িবশ্বাস-স্বীকার শেখানো 
হয় জেেন িতিন স্পষ্ট ভােব আমােদর এটা দেখােত চেষ্টা করেলন যে, এই িতন 
িহপোাস্তািসেস িবশ্বাস-স্বীকােরর সূত্রটা আমােদর ধর্মভক্তির উপর কোন ক্ষিতও চাপায় 
না, পৌত্তিলকতার ভুলভ্রান্তিেতও আমােদর চািলত কের না। যেেহতু আমরা জািন, 
িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মার ঐশ্বিরক স্বরূপ এক, সেজন্য যখন িতিন আমােদর এই 
িবশ্বাস সংক্ষিপ্ত ভােব শেখােত ইচ্ছা করেলন, তখন িতিন বলেলন, আমােদর জন্য মাত্র 
এক ঈশ্বর আেছন, িতিন সেই িপতা যাঁর থেেক সমস্ত িকছুই হয় (২)। ‘মাত্র এক ঈশ্বর 
আেছন, িতিন সেই িপতা’ বলায় িতিন পৌত্তিলকতার ভুলভ্রান্তি খণ্ডন করেলন ও এটা 



দেখােলন যে, আমােদর কােছ একটামাত্র ঐশ্বিরক স্বরূেপর কথা প্রচার করা হয়। িকন্তু 
িপতা-ব্যক্তিত্বেক যোগ করার পর িতিন আমােদর কােছ পুত্রেকও প্রকাশ করেলন; িতিন 
এটার পের প্রকৃতপক্ষে বেলন, ‘এবং মাত্র এক প্রভু আেছন, িতিন সেই িযশু খ্রিষ্ট, যাঁর 
দ্বারা সমস্ত িকছু সৃষ্ট’, যােত িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মােক একসােথ ঘোষণা করেত 
পােরন ও সেইসঙ্গে তাঁর এই উক্তিেত আমােদর প্রভুর সেই মনুষ্যত্বধারণও সন্নিিবষ্ট 
করেত পােরন যা আমােদর পিরত্রােণর লক্ষ্যে ঘেটিছল ও যার মাধ্যেম সেই ঐশ্বিরক 
স্বরূপ আমােদর ত্রাণকর্তা হেয় উেঠিছেলন। যখন িতিন বেলন, ‘মাত্র এক প্রভু আেছন, 
িতিন সেই িযশু খ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত িকছু সৃষ্ট’, তখন িতিন সেই বাণী-ঈশ্বরেক িনর্দেশ 
কেরন িযিন আপন িপতার সঙ্গে সমসত্তাময় সত্যকার পুত্র। িতিন তাঁেক যুক্তিসঙ্গত ভােব 
প্রভু বেল অিভিহত কেরন যােত আমােদর বুিঝেয় িদেত পােরন যে, িতিন িপতা ঈশ্বেরর 
ঐশ্বিরক স্বরূপ থেেক জিনত। আমরা যখন িপতা সম্পর্কে বিল িতিন ‘এক-ঈশ্বর’, তখন 
তা এমন অর্থে বিল না যার ফেল এমনটা দাঁড়ােব যে পুত্র ঈশ্বর নন; একই প্রকাের 
আমরা যখন পুত্র সম্পর্কে বিল, িতিন ‘এক-প্রভু’, তখনও তা এমন অর্থে বিল না যার 
ফেল দাঁড়ােব যে িপতা প্রভু নন, কেননা একথা জানা ও স্পষ্ট যে, যে কেউ সত্যিকাের 
ঈশ্বর, িতিন সত্যিকাের প্রভুও, ও যে কেউ সত্যিকাের প্রভু িতিন সত্যিকাের ঈশ্বরও, 
এবং যে কেউ সত্যিকাের ঈশ্বর নন িতিন সত্যিকাের প্রভু নন: তোমার ঈশ্বর প্রভু 
একমাত্র প্রভু (৩) যেেহতু কেবল িতিনই সত্য অনুসাের িবদ্যমান। িযিন উভয় িজিনেসর 
সত্যকার অিধকারী, কেবল িতিনই সত্যিকাের প্রভু ও ঈশ্বর বেল অিভিহত, ও এই 
স্বরূেপর বাইের আর এমন িকছুই নেই যা সত্যিকাের প্রভু ও ঈশ্বর বেল অিভিহত করা 
যেেত পাের। 

৩। যে কেউ বেল, ‘এক-ঈশ্বর’, সে এটাও দেখায় যে, প্রভু এক; এবং যে কেউ 
বেল, ‘মাত্র এক প্রভু আেছন’, সে এটাও স্বীকার কের যে, ঈশ্বর এক। পল প্রথেম 
বেলন, ‘মাত্র এক ঈশ্বর আেছন’, ও সােথ সােথ, িহপোস্তািসস আলাদা রাখার জন্য 
বেলন, ‘মাত্র এক প্রভু আেছন’; কেননা প্রিতিট িহপোস্তািসেসর জন্য ‘এক’ শব্দটা 
উচ্চারণ করায় িতিন দেখােলন, সেই িহপোস্তািসস দু’টো সেই একমাত্র ঐশ্বিরক স্বরূপ 
বেল জ্ঞাতব্য যা সত্যিকাের একাধাের প্রভু ও ঈশ্বর। 



৪। উপরন্তু, তাঁেদর আলোচনায় আমােদর পিরত্রােণর জন্য ধারণ করা সেই 
মানবস্বরূপ সন্নিিবষ্ট করার জন্য তাঁরা বলেলন ‘এক-প্রভুেত, সেই িযশু খ্রিষ্টে’ [িবশ্বাস 
কির]। এই নাম সেই মানুেষরই নাম যাঁেক ঈশ্বর পিরধান করেলন সেই দূেতর বাণী 
অনুসাের, সে গর্ভধারণ কের একিট পুত্রসন্তান প্রসব করেব, ও তাঁর নাম িযশু রাখা 
হেব (৪)। তাঁরা ‘খ্রিষ্ট’ শব্দটাও যোগ কেরিছেলন যােত পিবত্র আত্মােকও জ্ঞাত করা হয়, 
যেইভােব লেখা রেয়েছ, ঈশ্বর নাজােরেথর সেই িযশুেক পিবত্র আত্মায় ও পরাক্রেম 
খ্রিষ্মািভিষক্ত কেরিছেলন  (৫)। এবং িতিন ঈশ্বর, ঐশ্বিরক স্বরূেপর সঙ্গে তাঁর িসদ্ধ 
সংযোজন গুেণ, সেই যে ঐশ্বিরক স্বরূপ সত্যিকাের ঈশ্বর। একই প্রকাের, যাঁরা 
[িনেকয়ায়] কাথিলক মণ্ডলীর সেই িবস্ময়কর িসনোদোেস সম্মিিলত হেয়িছেলন, 
আমােদর সেই ধন্য িপতৃগণ পেলর মত প্রথেম ঐশ্বিরক স্বরূেপর কথা বেলিছেলন ও, 
সেইসঙ্গে, সেই কথার সঙ্গে এমন বচন যোগ কেরিছেলন যা সেই মানবীয় রূপ িনর্দেশ 
কের যে-মানবীয় রূপ িতিন ধারণ কেরিছেলন: তাঁরা বেলিছেলন, ‘এবং এক-প্রভুেত, 
ঈশ্বেরর একমাত্র জিনত পুত্র সেই িযশু খ্রিষ্টে [িবশ্বাস কির] িযিন সকল সৃষ্টজীবেদর 
প্রথমজাত’। পুত্রের ঐশ্বিরক স্বরূেপর কথা বলেত িগেয় তাঁরা িঠক এইভােবই 
মানবজািতেক িশক্ষা দান করেত ইচ্ছা কেরিছেলন। তাঁর যে মনুষ্যত্বে ঐশ্বিরক স্বরূপ 
িবরািজত, সেই সূত্রে সেই মনুষ্যত্বও জ্ঞাত করা হয় ও ঘোষণা করা হয়, ধন্য পেলর এই 
বচন অনুসাের, িতিন মাংেস হেলন আিবর্ভূত  (৬) ও সুসমাচার-রচিয়তা যোহেনর এই 
বচন অনুসাের, বাণী হেলন মাংস, ও আমােদর মােঝ তাঁবু খাটােলন। আর আমরা তাঁর 
গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম: এমন গৌরব যা িপতার সেই একমাত্র জিনতজেনরই সমুিচত 
গৌরব, িযিন অনুগ্রহ ও সত্যে পিরপূর্ণ  (৭)। আমােদর িপতৃগণ ন্যায়সঙ্গত ভােবই 
ভেেবিছেলন, আমােদর প্রভুর মনুষ্যত্ব উেপক্ষা করার িবষয় নয়, সেই যে মনুষ্যত্ব 
ঐশ্বিরক স্বরূেপর সঙ্গে অিনর্বচনীয় সংযোেগর অিধকারী। 

প্রভু িযশু খ্রিষ্টের ঐশ্বিরক স্বরূপ (ঈশ্বরত্ব) ও মানব স্বরূপ (মনুষ্যত্ব) 
৫। ‘এবং এক-প্রভুেত, সেই িযশু খ্রিষ্টে [িবশ্বাস কির]’: তাঁরা কেমন যেন বেলন, 

আমরা স্বীকার কির এক-প্রভু আেছন িযিন ঐশ্বিরক স্বরূেপর অিধকারী, যাঁেক প্রভু ও 



ঈশ্বর নাম দু’টো সত্যিকাের দেয়। বাণী-ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলেত িগেয় তাঁরা বলেলন, 
‘যাঁর দ্বারা সমস্ত িকছু সৃষ্ট’ (৮), যেইভােব সুসমাচার-রচিয়তা বলেলন, সবই তাঁর দ্বারা 
হেয়িছল, আর যা িকছু হেয়েছ, তার কোন িকছুই তাঁেক ব্যতীত হয়িন (৯)। এটা কেমন 
যেন তাঁরা বলেতন, ‘আমরা তাঁেকই এক-প্রভু বেল মািন িযিন িপতা ঈশ্বেরর ঐশ্বিরক 
স্বরূেপর অিধকারী, আমােদর পিরত্রােণর জন্য একটা মানুষ পিরধান করেলন যার মধ্যে 
িতিন বসবাস করেলন ও যার দ্বারা িতিন আিবর্ভূত হেলন ও মানবজািতর কােছ জ্ঞাত 
হেলন। এই মানুষ সম্পর্কেই দূত দ্বারা বলা হেয়িছল, তাঁেক িযশু নাম রাখা হেব, িতিন 
সেই পিবত্র আত্মায় খ্রিষ্মািভিষক্ত হেলন যাঁর দ্বারা তাঁেক িসদ্ধ ও ধর্মময়তাপ্রাপ্ত কের 
তোলা হল, যেইভােব পল সাক্ষ্য দেন।’ 

৬। তেমনটা বলার পর ও সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ ও তাঁর পিরধান করা সেই মানব 
স্বরূপ দেখাবার পর তাঁরা বেল চলেলন, ‘সেই একমাত্র জিনত পুত্র িযিন সকল 
সৃষ্টজীবেদর প্রথমজাত’। এ শব্দ দু’টো দ্বারা তাঁরা তাঁর দ্বৈতস্বরূপেক িনর্দেশ করিছেলন, 
ও সেই শব্দ দু’টোর মধ্যকার পার্থক্য দ্বারা আমােদর কােছ সেই স্বরূপ দু’টোর মধ্যকার 
পার্থক্য বুিঝেয় িদেলন। তাঁরা যে সেই কথা দু’টো দ্বারা পুত্রের অনন্য ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে 
কথা বেলিছেলন, তােত আমােদর কােছ স্বরূপ দু’টোর িসদ্ধ সংযোজন দেিখেয়িছেলন। 
তাঁরা িনেজরাই যে সেই শব্দ দু’টো তৈির কেরিছেলন এমন নয়, িকন্তু পিবত্র শাস্ত্রের 
িশক্ষা থেেকই তা িনেয়িছেলন, কেননা ধন্য পল বলেলন, মাংস অনুসাের তােদরই মধ্য 
থেেক [অর্থাৎ ইহুদীেদর মধ্য থেেক] আগত সেই খ্রিষ্ট, িযিন সমস্ত িকছুর উপের 
ঈশ্বর  (১০)। এটা এমন নয় যে, িযিন মাংস অনুসাের দাউদ-বংশ থেেক আগত িতিন 
স্বভাবতই ঈশ্বর, িকন্তু তাঁর ধারণ করা মানব স্বরূপ িচহ্নিত করার জন্যই িতিন ‘মাংস 
অনুসাের’ কথাটা বলেলন। িতিন ‘সমস্ত িকছুর উপের ঈশ্বর’ কথাটা এজন্যই বলেলন 
যােত সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ দেখােত পােরন যা সমস্ত স্বরূেপর ঊর্ধ্বস্থিত ও যা স্বয়ং প্রভু। 

িনিখল সৃষ্টির প্রথমজাত ও িপতা ঈশ্বেরর একমাত্র জিনত পুত্র সেই িযশু খ্রিষ্ট 
৭। িতিন শব্দ দু’টো সেই অনন্য ব্যক্তির বেলায় এজন্যই ব্যবহার করেলন, যােত 

সেই স্বরূপ দু’টোর িসদ্ধ সংযোজন িবষেয় িশক্ষা িদেত পােরন ও এটা দেখােত পােরন 



যে, ঈশ্বর ধারণ করা যে মানুষেক পিরধান কেরিছেলন, সেই মানুেষর কােছ কেমন 
মিহমা ও সম্মান এেসিছল। তাঁরা একইভােব বেলিছেলন: ‘সেই একমাত্র জিনত পুত্র 
িযিন সকল সৃষ্টজীবেদর প্রথমজাত’। যেেহতু তাঁরা সেই স্বরূপ দু’টো সম্পর্কে আমােদর 
আলোিকত করেত উদ্যত িছেলন তথা, সেই স্বরূপ দু’টো কেমন, যে ঐশ্বিরক স্বরূপ 
নেেম এল সেইটা কোন্‌টা, যে মানব স্বরূপ ধারণ করা হেয়িছল সেটা কোন্‌টা, সেজন্য 
তাঁরা আেগ থেেকই সেই শব্দ দু’টো একসােথ ব্যবহার কেরিছেলন যােত সেই শব্দ দু’টো 
দ্বারা সেই স্বরূপ দু’টো িনর্দেশ করেত পােরন। যখন তাঁরা বেলন, ‘সেই একমাত্র জিনত 
পুত্র িযিন সকল সৃষ্টজীবেদর প্রথমজাত’, তখন এটা স্পষ্ট যে, তাঁরা একটামাত্র স্বরূেপর 
কথা বলেছন না, কারণ সেই িবষয় দু’টো একটামাত্র স্বরূপ ক্ষেত্রে বলা যেেত পাের না 
যেেহতু ‘একমাত্র জিনত পুত্র’ ও ‘প্রথমজাত পুত্রের’ মধ্যে মহৎ পার্থক্য রেয়েছ। একিট 
একমাত্র জিনত পুত্র ও একিট প্রথমজাত পুত্র যে একই মানুষেক িচহ্নিত করেব তা তো 
সম্ভব হয় না; সে‑ই প্রথমজাত যার বহু ভ্রাতা আেছ, অন্য িদেক সে‑ই একমাত্র জিনত 
পুত্র যার কোন ভাই নেই। একমাত্র জিনত পুত্র ও প্রথমজাত পুত্রের মধ্যকার পার্থক্য 
এতই গভীর যে, তা সেই পার্থক্যের সঙ্গে তুলনা করা যেেত পাের যা প্রকৃিত একাকী 
একটা মানুষ ও বহু সঙ্গীেদর মধ্যে থাকা আর একটা মানুেষর মধ্যে স্থাপন কের। আমরা 
তােকই একমাত্র জিনত পুত্র বিল যার এেকবাের অন্য কোন ভাই নেই, িকন্তু তােকই 
প্রথমজাত পুত্র বিল স্পষ্টভােব যার অন্য ভাই আেছ। 

৮। পিবত্র শাস্ত্র িঠক তাই আমােদর িশিখেয় দেয়, কারণ একমাত্র জিনত পুত্রের 
কথা বলেত ইচ্ছা কের বেল, আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম: এমন গৌরব যা 
িপতার সেই একমাত্র জিনতজেনরই সমুিচত গৌরব, িযিন অনুগ্রহ ও সত্যে 
পিরপূর্ণ (১১); শাস্ত্র আরও বেল, সেই একমাত্র জিনত পুত্র িযিন িপতার বুেক িবরাজমান, 
িতিনই [ইত্যিদ]  (১২), যােত িপতার সঙ্গে তাঁর সংযোজন দ্বারা িতিন একমাত্র জিনত 
পুত্র বেল জ্ঞাত হেত পােরন। এবং এই বচনটা তথা ‘আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ 
করলাম: এমন গৌরব যা িপতার সেই একমাত্র জিনতজেনরই সমুিচত গৌরব’, বচনটা 
এটা দেখায় যে, কেবল িতিনই প্রজননসূত্রে িপতার স্বরূেপর অিধকারী ও কেবল িতিনই 
পুত্র। এবং ‘বুক’ শব্দটা ব্যবহার করায় বচনটা অনন্তকালীন অিবচ্ছেদ্য সংযোজেনর 



কথা শেখায়। কেননা ‘বুক’ শব্দটা ঈশ্বেরর দৈিহক বুক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা এেকবাের 
অশোভন ব্যাপার। িকন্তু যেমন শাস্ত্র দৃষ্টিেক ‘চোখ’ ও শ্রবণেক ‘কান’ বেল, তেমিন, যে 
সংযোজন অনন্তকালীন অিবচ্ছেদ্য, শাস্ত্র তা ‘বুক’ বেল, সেইভােব যেভােব বলা হয়, 
ওেদর বুেক তুিম [প্রভু] সাতগুণ সেই অপবাদ িফিরেয় দাও (১৩), যার অর্থ দাঁড়ায়, ওরা 
অিবরত ও িচরন্তন শাস্তি ভোগ করুক। সুতরাং ‘একমাত্র জিনত পুত্র’ শব্দটা এজন্য 
ব্যবহৃত হেয়েছ যােত এটা স্পষ্ট বোঝানো হয় যে, িতিন ঈশ্বর থেেক একমাত্র 
জিনতজন, িতিন একমাত্র জিনত পুত্র, িতিন সর্বদাই আপন িপতার সঙ্গে িবদ্যমান ও 
তাঁর সঙ্গে জ্ঞাত, কারণ িতিন সত্যিকাের িপতা থেেক [জিনত] পুত্র। 

৯। িকন্তু, ‘সকল সৃষ্টজীবেদর প্রথমজাত’ শব্দটা ক্ষেত্রে আমরা তা সেই অর্থেই বুিঝ 
যে অর্থে শাস্ত্র বেল, কেননা আেগ থেেক যােদর জানেতন, তােদর িতিন তাঁর আপন 
পুত্রের প্রিতমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আেগ থেেক িনরূপণও কেরিছেলন, িতিন যেন বহু 
ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হেত পােরন  (১৪)। িতিন যে একমাত্র জিনত পুত্র তেমনটা 
দেখাবার জন্যই যে পল এই শব্দ ব্যবহার করেলন এমন নয়, িকন্তু এজন্যই তা ব্যবহার 
করেলন যােত আমরা এটা বুঝেত পাির যে, তাঁর বহু ভ্রাতা আেছ ও িতিন বহুজেনর 
মধ্যে জ্ঞাত যেেহতু তারা তাঁর সঙ্গে দত্তকপুত্রত্বে সহভািগতা অর্জন কেরেছ, এবং যেেহতু 
তারা হল তাঁর ভ্রাতা সেজন্য তােদর কারেণ িতিন প্রথমজাত বেল অিভিহত। 

অন্য একটা বচেন িতিন সকল সৃষ্টজীবেদর প্রথমজাত  (১৫) বেল অিভিহত, ও 
তেমনটা খ্রিষ্টের মনুষ্যত্বধারণ সম্পর্কেই বলা হেয়েছ, কারণ পল এমিনই ‘প্রথমজাত’ 
বেলনিন বরং বলেলন ‘সকল সৃষ্টজীবেদর প্রথমজাত’। কেউই প্রথমজাত বেল অিভিহত 
হয় না যিদ তার এমন অন্য কোন ভাই না থােক যােদর কারেণ িতিন প্রথমজাত বেল 
অিভিহত ও সত্যিই তাই। তাই, ‘সকল সৃষ্টজীবেদর প্রথমজাত’ বচনটার অর্থ হল, 
মৃতেদর মধ্য থেেক আপন পুনরুত্থান দ্বারা িতিনই প্রথম নবীকৃত হেয়িছেলন; এবং িতিন 
নতুন ও িবস্ময়কর জীবেন রূপান্তিরত হেলন ও সবল সৃষ্টজীবেদরও নবীকৃত কের 
তােদর উচ্চতর একটা পুনঃপ্রিতষ্ঠায় আনেলন। কেননা শাস্ত্র বেল, যা িকছু খ্রিষ্টে থােক, 
তা নতুন সৃষ্টি; প্রাক্তন সবিকছু কেেট গেেছ, দেখ, সবিকছু নতুন হেয় উেঠেছ, আমােদর 
প্রভু িযশু খ্রিষ্ট দ্বারা (১৬)। তাই িতিন হেলন সকল সৃষ্টজীবেদর প্রথমজাত কারণ সমস্ত 



সৃষ্টি নবীকৃত ও রূপান্তিরত হেয়িছল সেই নবীকরণ দ্বারা যা িতিন আপন অনুগ্রহ গুেণ 
সেই সৃষ্টিেক সেই নবীকরণ থেেক মঞ্জুর কেরিছেলন যে-নবীকরেণ িতিন িনেজ নবীকৃত 
হেয়িছেলন ও যা দ্বারা িতিন নতুন জীবেন স্থানান্তর করেলন ও সকল সৃষ্টজীবেদর ঊর্ধ্বে 
উন্নীত হেলন। তাই িতিন ন্যায়সঙ্গত ভােব সকল সৃষ্টজীবেদর প্রথমজাত বেল অিভিহত, 
কারণ িতিন িনেজ প্রথম হেয় নবীকৃত হেয়িছেলন এবং তারপর সৃষ্টজীবেদর নবীকৃত 
করেলন যেেহতু সেই সমস্ত িকছুর চেেয় সম্মােন িতিনই উচ্চতর। 

১০। সেই শব্দ দু’টোর মধ্যকার যে পার্থক্য, তা আমরা এইভােব বুিঝ। পিবত্র শাস্ত্র 
দ্বারা প্রিশক্ষিত হেয় আমােদর সেই ধন্য িপতৃগণ এই পার্থক্যটা একটামাত্র ব্যক্তির সঙ্গে 
সম্পর্কিত পার্থক্য বেল বুেঝ বলেলন, ‘[আমরা] সেই একমাত্র জিনত পুত্রে [িবশ্বাস 
কির] িযিন সকল সৃষ্টজীবেদর প্রথমজাত’, যােত আমােদর কােছ সেই স্বরূপ দু’টোর 
িসদ্ধ সংযোজন দেখােত পােরন, সেইভােব যেভােব আমরা আেগ বেলিছলাম। অতএব, 
তাঁরা ন্যায়সঙ্গত ভােবই আেগ বলেলন, ‘একমাত্র জিনত পুত্র’ ও তারপের বলেলন 
‘প্রথমজাত পুত্র’। কেননা তাঁেদর এটাই প্রথেম আমােদর কােছ দেখানো দরকার িছল 
যে, িযিন ঈশ্বেরর রূেপ (১৭) িছেলন ও তাঁর করুণা গুেণ আমােদর স্বরূপ ধারণ করেলন 
িতিন কে, ও তারপের দােসর সেই রূপ সম্পর্কে কথা বলা দরকার িছল যা আমােদর 
পিরত্রােণর জন্য ধারণ করা হেয়িছল। এইভােব ও তাঁেদর ব্যবহৃত শব্দগুলোর পিরবর্তন 
দ্বারা তাঁরা আমােদর কােছ সেই স্বরূপ দু’টো ও তােদর মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট করেলন 
ও সেই পুত্রত্বের অনন্যতাও স্পষ্ট করেলন যা স্বরূপ দু’টোর সেই িসদ্ধ সংযোজন থেেক 
উৎসািরত যে-িসদ্ধ সংযোজন ঈশ্বেরর ইচ্ছা দ্বারা সম্পন্ন হেয়িছল। এেত তাঁরা 
িবষয়গুলোর সিঠক ক্রম রক্ষা করেলন, কারণ তাঁরা প্রথেম সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ সম্পর্কে 
িশক্ষা িদেলন যা তাঁর করুণা গুেণ আমােদর কােছ নেেম এেস মানুষেক পিরধান 
কেরিছেলন, ও তারপের সেই মনুষ্যত্ব সম্পর্কে িশক্ষা িদেলন যা অনুগ্রহ গুেণ ধারণ করা 
হেয়িছল, এবং অবেশেষ, যে ভ্রান্তমতপন্থীরা সত্য বাঁকা করেত চেষ্টা কেরিছল, তােদর 
মতবাদ খণ্ডন করার লক্ষ্যে তাঁরা দৃঢ় িশক্ষা প্রদান করেলন। তাঁেদর িশক্ষাদােন িফের 
এেস তাঁরা সেই ঐশ্বিরক স্বরূেপর কথা বলেত লাগেলন যা িবষেয় িবশ্বাস-সূত্রের 



শুরুেত, আেগ, কথা বেলিছেলন, তথা ‘িতিন িপতা থেেক সর্বযুেগর পূর্বে জিনত, িনর্মিত 
নন’। 

১১। তাঁরা এই যে কথা সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ সম্পর্কেই বেলিছেলন তা স্পষ্ট, যিদও 
পুত্র সংক্রান্ত সিঠক জ্ঞান তর্কবাদী-নয় যত মানুষেক িশক্ষা দেবার জন্য ‘একমাত্র জিনত 
পুত্র’ শব্দটা যেথষ্ট িছল। কেননা িতিন ‘একামাত্র পুত্র’ হেল তেব এটা স্পষ্ট যে, কেবল 
িতিনই ঈশ্বর থেেক প্রজনন দ্বারা জিনত ও কেবল িতিনই আপন িপতার সঙ্গে সমসত্তাময় 
পুত্র। ‘একমাত্র জিনত পুত্র’ শব্দটা এসব িকছু এমনিক আরও বেিশ িকছুও বোঝায়, 
কারণ যারা ঈশ্বেরর পুত্র বেল অিভিহত তারা অেনেক, িকন্তু ইিনই একাই একমাত্র 
জিনত পুত্র। বাস্তিবকই লেখা আেছ, তোমরা ঈশ্বর! তোমরা সবাই পরাৎপেরর 
পুত্র  (১৮); আরও, আিম পুত্রেদর লালন-পালন কেরিছ, তােদর পোষণ কেরিছ  (১৯)। 
যেেহতু অেনেকই রেয়েছ যারা ‘পুত্র’ বেল অিভিহত, সেজন্য ইিন ‘একমাত্র জিনত পুত্র’ 
বেল অিভিহত হেতন না যিদ সেই পুত্রেদর মধ্যে মহৎ পার্থক্য না থাকত। তারা 
অনুগ্রেহই পুত্র বেল অিভিহত িছল কারণ তারা িছল ঈশ্বেরর সান্নিধ্যে ও িছল তাঁর 
পিরবারভুক্ত মানুষ, ও পিরবারভুক্ত হওয়ায় অনুগ্রেহর খািতের তেমন নােম অিভিহত 
হবার যোগ্য িছল। তথািপ, ইিন একমাত্র জিনত পুত্র বেল অিভিহত, কারণ কেবল 
িতিনই এমন পুত্র িযিন আপন িপতার স্বরূেপর অিধকারী। িতিন অনুগ্রেহর খািতের 
অন্যান্যেদর মত দত্তকপুত্রত্বের যোগ্য বেল হেয় উেঠিছেলন এজন্যই যে িতিন পুত্র নামটা 
গ্রহণ কেরিছেলন এমন নয়, িকন্তু িপতার একই স্বরূপ থেেক জিনত হেয়িছেলন িবধায়ই 
িতিন পুত্র বেল অিভিহত ও প্রকৃতপক্ষেই পুত্র। যিদও এসমস্ত িকছু পিবত্র শাস্ত্রে স্পষ্ট ও 
প্রকাশ্য ভােব উপস্থিত, ও যিদও সবার কােছ এটা স্পষ্ট যে, এমন কেউই নেই যে 
একমাত্র জিনত পুত্র বেল অিভিহত হেত পাের সে‑ই ছাড়া যে সত্যিকাের আপন িপতার 
একই স্বরূেপর অিধকারী, তবু ভ্রান্তমতপন্থীেদর মন্দ ও একগুঁেয় অিভমত এখনও 
অসংশোধনযোগ্য রেয়েছ। 



আিরউেসর ভ্রান্তমত 
১২। যারা খ্রিষ্ট-জ্ঞান গ্রহণ কেরেছ, তােদর মধ্যে আিরউসই প্রথম এমনটা বলেত 

দুঃসাহস করল এমনিক অভক্তি ভেরই বলল যে, পুত্র হেলন [ঈশ্বেরর] একটা বস্তু ও 
শূন্য থেেক িনর্মিত: এটা এমন নতুন ধারণা যা সাধারণ জানা মেতর কােছ ও প্রকৃিতর 
িনয়েমর কােছ অদ্ভুত, কেননা যে কেউ িনর্মিত সে পুত্র নয় ও যে কেউ পুত্র সে সৃষ্টবস্তু 
নয়, কারণ এটা সম্ভব নয় যে, সৃষ্টবস্তু সত্যকার পুত্র বেল ও সত্যকার পুত্র সৃষ্টবস্তু বেল 
অিভিহত হেব। তেমন অবস্থার ফেল আমােদর ধন্য িপতৃগণ সমস্ত অঞ্চল থেেক 
সম্মিিলত হেত ও িবিথিনয়া প্রেদেশ অবস্থিত িনেকয়া শহের পিবত্র িসনোদোস আহ্বান 
করেত, এবং সত্য-িশক্ষা রক্ষা করার জন্য, আিরউেসর অধর্ম দমন করার জন্য, যারা 
পরবর্তীেত এউনোিমউস নামক তােদর প্রতারেকর নােম উত্থিত হেয়িছল তােদর খণ্ডন 
করার জন্য ও মন্দ মতবােদর সমন্বেয় গিঠত ভ্রান্তমতগুলো ধ্বংস করার জন্য এই িবশ্বাস 
-সূত্র িলখেত বাধ্য হেলন। 

আিরউেসর ভ্রান্তমেতর িবরুদ্ধে িনেকয়া সহাসভার িসদ্ধান্ত 
১৩। যিদও সমস্যা প্রকৃিতর িনয়ম থেেক, সাধারণ সম্মিত থেেক, ও পিবত্র 

পুস্তকগুলো থেেক সুিনশ্চিত ও সুস্পষ্ট িছল, তবু তাঁরা এই শব্দগুলোও যোগ করেলন, 
‘িতিন জিনত, িনর্মিত নন’। তাঁরা পুত্র সংক্রান্ত স্বীকারোক্তির জন্য উপযোগী শব্দ 
উপস্থাপন করেলন, কেমন যেন তাঁরা বলেতন, আমরা তাঁেক সাধারণ মানুষ বেল নয়, 
এমন একজন যে অনুমান ক্রেম মানুষ বেল অিভিহত, সেই অনুসােরও তাঁেক পুত্র বেল 
অিভিহত কির না, িঠক যেন এমন লোকেদর মত যারা দত্তকপুত্রত্বের ফেল পিরবারভুক্ত 
হেয়েছ িবধায় অনুগ্রেহর খািতেরই পুত্র বেল অিভিহত; না, আমরা তাঁেক পুত্র বেল ও 
কেবল তাঁেকই সত্যকার পুত্র বেল অিভিহত কির। িতিন সত্যকার পুত্র, কারণ িতিন 
একমাত্র জিনত পুত্র; আরও, িতিন আপন িপতা থেেক সত্যিকাের জিনত, িতিন তাঁর 
থেেক ও তাঁর স্বরূপ থেেক জিনত, ও তাঁর মত অনন্তকাল থেেক িবদ্যমান। এমন 
সৃষ্টবস্তু নেই যা সর্বযুেগর পূর্বে অস্তিত্বশীল, িকন্তু িযিন সর্বযুেগর পূর্বে িবদ্যমান, কেবল 
িতিনই অনন্তকাল থেেক িবদ্যমান। যেমন িপতা অনন্তকাল থেেক িবদ্যমান, তেমিন িযিন 



তাঁর থেেক জিনত সেই পুত্রও অনন্তকাল থেেক িবদ্যমান। িতিন তো কোন এক সমেয়র 
পের অস্তিত্বে আেসনিন, পরবর্তীকােলও িতিন জিনত হনিন, িকন্তু িযিন অনন্তকাল থেেক 
িবদ্যমান, িতিন তাঁর থেেক সর্বযুেগর পূর্বে অনন্তকালীন ভােব জিনত হেলন, এবং িতিন 
অনন্তকাল থেেক তাঁর সঙ্গে আেছন, সেইভােব যেভােব সুসমাচার-রচিয়তা বলেলন, 
আিদেত িছেলন বাণী  (২০)। িতিন অনন্তকাল থেেক আেছন, ও পরবর্তীকােল অস্তিত্বে 
এেলন এমন নয়, বরং িতিন সবিকছুর পূর্বে আিদেতই িছেলন। যে কেউ পরবর্তীকােল 
অস্তিত্বে আেস, সে ‘পরবর্তী’ বেল অিভিহত, ও যে পরবর্তী সে প্রথম নয়; ও যে কেউ 
প্রথম নয় সে আিদেত িছল না। অতএব, িতিন যখন আিদেত িছেলন, তখন িতিন িছেলন 
প্রথম, কেননা এমন িকছুই নেই যা আিদর পূর্ববর্তী। িতিন প্রথম হেল তেব িতিন 
পশ্চাদ্বর্তী নন, এবং িতিন পশ্চাদ্বর্তী না হেল তেব িতিন পের হনিন। আিদেত িতিন 
িছেলন  (২১) ও আিদেত ঈশ্বর থেেক িছেলন। অর্থাৎ, িতিন অনন্তকাল থেেক, ঈশ্বেরর 
সঙ্গে সর্বযুেগর পূর্বেই িছেলন। 

১৪। এবং এটা দেখাবার জন্য যে িতিন ঈশ্বেরর সঙ্গে িছেলন, —অপিরিচত 
িহসােব বাইের থেেক নয়, িকন্তু সত্তার একই স্বরূপ থেেকই িছেলন—েসইজন্য ধন্য 
সুসমাচার-রচিয়তা তাঁেক ‘বাণী’ বেল অিভিহত করেলন, কেননা একটা বাণী কোন 
একজেনর অিধকার ও কোন একজন থেেক আগত; এবং যেেহতু এটা সম্ভব যে, যে 
একজন তার সঙ্গে িছল সে অন্য একজন থেেক আগত িছল, সেজন্য িতিন এই তুলনা 
ব্যবহার করেলন যােত শ্রোতারা এিবষেয় সন্দেহ না কের যে, পুত্র অনন্তকাল থেেক 
তাঁরই থেেক িছেলন িযিন অনন্তকাল থেেক অনন্তকালীন ভােব আেছন। বস্তুতপক্ষে, যে 
বাণীর যুক্তিক্ষমতা-িবিশষ্ট স্বভাব িনেজেতই িসদ্ধতাপ্রাপ্ত, সেই প্রােণর বাণী সেটার সঙ্গে 
আেছ ও স্বরূেপ সেটার মধ্যে স্থিত, ও সেটার মধ্য িদেয়ই খোদ প্রাণ যুক্তিক্ষমতা-িবিশষ্ট 
বেল জ্ঞাত। সেই বাণী প্রাণ থেেক বের হয় ও তা থেেক ও তার মধ্যে দৃষ্ট হয়, ও সব 
সময়ই তার সঙ্গে আেছ ও তার মধ্য িদেয় জ্ঞাত হয়। একইপ্রকাের পুত্রও িপতা থেেক 
অস্তিত্বশীল, সেইভােব যেভােব বাণী প্রাণ থেেক অস্তিত্বশীল। িতিন অনন্তকালীন ভােব 
তাঁর থেেক ও তাঁর সঙ্গে িবদ্যমান; তাঁর মধ্যে আেছন ও সমস্ত অনন্তকাল থেেক তাঁর 
সঙ্গে জ্ঞাত। ‘আিদেত িতিন িছেলন’, অর্থাৎ অনন্তকাল থেেক, আিদ থেেক ও সবিকছুর 



পূর্বে িতিন িছেলন; িতিন যে একটা সমেয়র পের হেলন এমন নয়, িকন্তু আিদ থেেকই 
িতিন িছেলন ও সর্বদাই িছেলন; এবং অনন্তকাল থেেক তাঁর থেেক িছেলন ও অনন্তকাল 
থেেক তাঁর সঙ্গে িছেলন, সেইভােব যেভােব প্রােণর মধ্যে সেই বাণী যা সর্বদা তা থেেক 
ও তার সঙ্গে িবদ্যমান। এবং যেেহতু প্রাণ থেেক আগত বাণী প্রাণ ব্যতীত অন্য িকছু 
বেল মেন হয়, যিদও এটা হল প্রােণর িহপোস্তািসস—েযেহতু এটার িনেজর কোনও 
িহপোস্তািসস নেই, সেজন্য বাণীটা প্রােণর মধ্যেই িনেজেক দেখেত পায়—পােছ এই 
তুলনা অনুসরণ কের আমরা এমনটা কল্পনা কির যে, পুত্রও িহপোস্তািসস-িবহীন বা 
িপতার স্বরূেপর কােছ িবেদশী, সেজন্য সৃুসমাচার-রচিয়তা সংক্ষিপ্ত ভােব যোগ করেলন 
যে, ‘বাণী িছেলন ঈশ্বর’। এবং এটা বলার পর যে িতিন ‘িছেলন’ ও িতিন ‘িছেলন 
ঈশ্বেরর সঙ্গে’ িতিন যোগ করেলন ‘এবং বাণী িছেলন ঈশ্বর’, যােত আমরা এটা স্পষ্ট 
দেখেত পাই যে িতিন ঈশ্বেরর স্বরূেপর চেেয় িভন্ন স্বরূেপর িছেলন না, বা িতিন সত্তায়ও 
তাঁর চেেয় িভন্ন িছেলন না, বরং যাঁর থেেক িতিন িছেলন, তাঁরই সঙ্গে িতিন এেকবাের 
সমান িছেলন, এবং িতিন তাঁরই সঙ্গে ঈশ্বর িছেলন িযিন স্বয়ং ঈশ্বর। 

১৫। সুসমাচার-রচিয়তা চমৎকার ভােব বলেলন, ‘এবং বাণী িছেলন ঈশ্বর’ যােত 
দেখােত পােরন যে, ঈশ্বর যা িতিন তা, ও িতিন িঠক তাই যা আমােদর ধন্য িপতৃগণ 
ন্যায়সঙ্গত ভােব বর্ণনা কেরিছেলন তথা, ‘িতিন সর্বযুেগর পূর্বে জিনত’। এেত তাঁরা এটা 
বোঝােত ইচ্ছা করিছেলন যে, অনন্তকাল থেেক ও সর্বযুেগর পূর্বে িতিন আিদেত িছেলন 
তাঁর থেেক ও তাঁর সঙ্গে। িকন্তু তাঁেদর আলোচনা এখােন থেেম যায়িন, িকন্তু সত্য 
সূক্ষ্মভােব শেখাবার লক্ষ্যে, িবশ্বস্তেদর রক্ষা করার লক্ষ্যে, ও ভ্রান্তমতপন্থীেদর ভুলভ্রান্তি 
উল্টিেয় দেবার লক্ষ্যে তাঁরা এটাও যোগ করেলন যে, িতিন ‘িনর্মিত নন’। সেই একমাত্র 
জিনতজেনর ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে আমােদর ধন্য িপতৃগণ যা িকছু বেলিছেলন, আমরা যিদ তা 
সম্পূর্ণরূেপ ব্যাখ্যা করেত ইচ্ছা করতাম, তাহেল আমােদর বহু কথা দরকার হত। 
তথািপ, আমরা যে বহু কথা তোমােদর শুিনেয়িছ তার বোঝা থেেক তোমােদর হালকা 
করার জন্য আমরা সেসমস্ত িকছু ধীের ধীের উপস্থাপন করব যােত তোমরা আরও সুন্দর 
ভােব তা বুঝেত ও িশখেত পার। অতএব, তোমােদর সম্মিত ক্রেম আমরা, যা িকছু 
আজ বলা হেয়েছ, তা এখােন বন্ধ কের দেব ও পরবর্তী সমস্ত কথা অন্য িদেনর জন্য 



রক্ষা করব; িকন্তু সর্বোপির, এসো, িপতা, একমাত্র জিনত পুত্র ও পিবত্র আত্মার প্রশংসা 
কির, এখন, িচরকাল ও যুেগ যুগান্তের। আেমন। 

৩য় কােতেখিসস সমাপ্ত। 
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৪র্থ কােতেখিসস 
কােতেখিসসটা সেই সত্য ব্যাখ্যা কের যা অনুসাের, ‘সত্যকার ঈশ্বর থেেক 

সত্যকার ঈশ্বর’ হওয়ায় এক-প্রভু সেই িযশু খ্রিষ্ট হেলন ‘আপন িপতার সমসত্তার 
অিধকারী’। 

১-২: সেই একমাত্র জিনতজন িবষয়ক ৩য় কােতেখিসেসর সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ। 
৩-৭: ঐশবাণী ‘ঈশ্বেরর স্বরূেপর অিধকারী, িতিন িনর্মিত নন’: সেই একমাত্র 
জিনতজেনর অনন্তকালীন প্রজনেনর ব্যাখ্যা। 
৮-১২: ‘সত্যকার ঈশ্বর থেেক সত্যকার ঈশ্বর’ সূত্রের ব্যাখ্যা। 
১৩-১৭: িতিন আপন িপতার সঙ্গে ‘সমসত্তার অিধকারী’ সূত্রের ব্যাখ্যা। 
১৮-১৯: ‘তাঁর দ্বারা সমস্ত যুগ িনর্মিত হেয়িছল ও সবই সৃষ্ট হেয়িছল’ সূত্রের ব্যাখ্যা। 

৩য় কােতেখিসেসর সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ 
১। গতকাল আমরা, আমােদর সামর্থ্য অনুসাের ও সংক্ষিপ্ত ভােব, তোমােদর 

ভালবাসার কােছ সেই সমস্ত িকছু ব্যাখ্যা করেত চেষ্টা কেরিছলাম যা আমােদর ধন্য 
িপতৃগণ সেই একমাত্র জিনতজেনর ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে বেলিছেলন; এবং বলার যা িকছু 
বািক িছল তা অন্য এক িদেনর জন্য রেেখিছলাম। তোমােদর তো মেন আেছ, আমরা 
আমােদর ব্যাখ্যায় সেই সূত্রে পৌঁেছ গেিছ যা বেল, ‘িতিন িপতা থেেক সর্বযুেগর পূর্বে 
জিনত, িনর্মিত নন’; ও এই পেদই আমােদর আলোচনা বন্ধ কেরিছলাম। তোমরা ইচ্ছা 
করেল তেব এসো, আমােদর প্রভুর অনুগ্রেহ এই বচন িদেয় শুরু কের িদই। আমরা এটা 
বলিছলাম যে, ‘িতিন িপতা থেেক সর্বযুেগর পূর্বে জিনত’ বলায় আমােদর ধন্য িপতৃগণ 
আমােদর দেিখেয়িছেলন যে, িতিন সত্যিকােরই পুত্র; অনুমান সূত্রে নয় 
(ভ্রান্তমতপন্থীরাই তো বেল, িতিন ধার-করা-নাম সূত্রেই পুত্র), কেমন যেন িতিন িঠক 
তােদরই মত যারা অনুগ্রহ সূত্রেই পুত্র বেল অিভিহত। না, একাই িতিনই িপতা ঈশ্বেরর 
সত্যকার পুত্র, কারণ িতিনই সেই একমাত্র জিনতজন, ও একাই িতিনই আপন িপতা 
থেেক সঞ্জাত হেলন। 



২। এইজন্যই তাঁরা এই বচন যোগ কেরিছেলন তথা, ‘িতিন িপতা থেেক সর্বযুেগর 
পূর্বে জিনত’, কারণ ঈশ্বেরর সেই একমাত্র জিনত পুত্রেক তেমনটাই দেয় িছল িযিন 
নােম শুধু নয় িকন্তু সত্যিকােরই পুত্র, িপতার স্বরূেপর অিধকারী, ও অনন্তকাল থেেক 
তাঁর থেেক ও তাঁর সঙ্গে িবদ্যমান। এবং িপতা ঈশ্বেরর ও পুত্র ঈশ্বেরর মধ্যে যে একটা 
িকছু রেয়েছ, তা কল্পনা করা আমােদর পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ ঈশ্বর সবিকছুর ঊর্ধ্বে 
রেয়েছন; ও িযিন সবিকছুর ঊর্ধ্বে রেয়েছন িতিন সমেয়র ঊর্ধ্বেও রেয়েছন ও অনন্তকাল 
থেেক িবদ্যমান। অতএব, যখন িপতা ঈশ্বর অনন্তকালীন, ও পুত্র হেলন ঈশ্বর, তখন 
িতিনও অনন্তকালীন, ঈশ্বর থেেক ঈশ্বর, ও অনন্তকালীন থেেক অনন্তকালীন: এবং ঈশ্বর 
ও ঈশ্বেরর মধ্যে আদৌ িকছুই নেই। এমন সময় বা যুগ রেয়েছ যা ঈশ্বেরর পূর্বকালীন, 
তা যেমন ভাবা সম্ভব নয়, তেমিন যেেহতু পুত্রও ঈশ্বর, সেজন্য সবিকছুর পূর্বে আদৌ 
িকছুই নেই, কারণ িতিন িপতা থেেক সবিকছুর পূর্বে সঞ্জাত, ও িতিন অনন্তকাল থেেক 
িবদ্যমান, কারণ িতিন তাঁরই থেেক সঞ্জাত িযিন িনেজ অনন্তকালীন। 

ঐশবাণী ‘ঈশ্বেরর স্বরূেপর অিধকারী, িতিন িনর্মিত নন’ 
৩। িসদ্ধ িবশ্বাস-স্বীকার িহসােব, যারা ধর্মভক্তির সিদচ্ছার অিধকারী তােদর পক্ষে 

‘একমাত্র জিনতজন’ নামটা গ্রহণ করা ও তাঁেক সত্যকার পুত্র বেল ঘোষণা করা যেথষ্ট 
হত। িকন্তু আমােদর িপতৃগণ তােত এটাও যোগ করেলন তথা, ‘িতিন সর্বযুেগর পূর্বে 
জিনত’, কারণ বচন দু’টো দেখায় কেমন কের সেই একমাত্র জিনতজন হেলন ঈশ্বেরর 
পুত্র। তাই, এটা ন্যায়সঙ্গত যে তাঁরা, যারা সত্য ঘৃণা কের তােদর যুক্তি খণ্ডন করার 
লক্ষ্যে এই বচনটা যোগ করেলন তথা ‘িতিন িনর্মিত নন’। আমরা স্বীকার কির, িতিন 
সেই একমাত্র জিনতজন, িতিন ঈশ্বেরর সেই পুত্র িযিন িপতা থেেক সর্বযুেগর পূর্বে 
জিনত, ও িতিন অনন্তকাল থেেক িপতার স্বরূপ অনুযায়ী অস্তিত্বশীল; এবং যারা বলল, 
ঈশ্বেরর পুত্র িনর্মিত, আমরা সেই ভক্তিহীন লোকেদর অিভমত সম্পূর্ণরূেপ প্রত্যাখ্যান 
কির। কেননা িতিন ঈশ্বেরর জিনত, িনর্মিত নন, ও িতিন ঈশ্বেরর স্বরূপ অনুযায়ী, একটা 
সৃষ্টবস্তু নন, কেননা পুত্র হওয়া ও বস্তু হওয়া অেনক আলাদা। িতিন পুত্র হেল তেব িতিন 
সৃষ্টবস্তু নন, িকন্তু িতিন সৃষ্টবস্তু হেল তেব িতিন পুত্র নন; কেননা িতিন পুত্র হেল তেব 



িতিন তাঁরই থেেক আেছন ও তাঁর বাইেরর নন, িকন্তু িতিন সৃষ্টবস্তু হেল তেব িতিন তাঁর 
বাইেরর। িতিন পুত্র হেল তেব িতিন তাঁর থেেক আেছন ও তাঁরই সদৃশ, িকন্তু িতিন 
সৃষ্টবস্তু হেল তেব িতিন তাঁর বাইেরর ও তাঁর থেেক নন ও তাঁর সদৃশ নন। 

৪। কেননা প্রকৃিতর িনয়মও আমােদর এসমস্ত িকছু শেখায়, কারণ যারা আমােদর 
থেেক হয় আমরা তােদর পুত্র বেল থািক; িকন্তু যা বস্তু অর্থাৎ যা অস্তিত্বহীন, সেই 
সবিকছু বাইের থেেক আমােদর দ্বারা িনর্মিত হল। ঈশ্বেরর বেলায় একই প্রকােরই হয়: 
আমরা জািন, বহু বস্তু রেয়েছ িকন্তু পুত্র একজনমাত্র, এবং আমরা তাঁেক ‘একমাত্র 
জিনতজন’ বিল। পুত্র এমন িযিন অনন্তকাল থেেক তাঁর থেেক অস্তিত্বশীল, িকন্তু িবিভন্ন 
স্বরূেপর সমন্বেয় গিঠত সেই বহুসংখ্যক ও অগণন সৃষ্টবস্তু পরবর্তীকােলই তােদর 
িনর্মাতার সিদচ্ছা অনুসাের িবিভন্ন ও বৈিচত্র্যময় ভােবই িনর্মিত হেয়িছল। ঈশ্বর তো 
জানেতন যে, বৈিচত্র্য সৃষ্টবস্তুর জন্য উপযোগী, কেননা তেমন বস্তু িনর্মিত, ও সেটার 
কোন কোন অংশ পূর্বকােল ও কোন কোন অংশ পরবর্তীকােল ও কোন কোন অংশ 
আরও বেিশ পরবর্তীকােল হেয়িছল; কোন কোন অংশ একই সময়, ও কোন কোন অংশ 
অন্য অংশগুলোর পের হেয়িছল। যেেহতু সমস্ত সৃষ্টবস্তু অস্তিত্বে আসবার কথা িছল 
সেজন্য এটা আবশ্যকীয় িছল যে, কোন কোন বস্তু আেগ ও কোন কোন বস্তু পের িনর্মিত 
হেব। 

৫। এবং যেেহতু সমস্ত সৃষ্টবস্তুর অস্তিত্বের একটা শুরু আেছ, সেজন্য যেগুলো পের 
অস্তিত্বে এেসিছল সেগুলো সেগুলোরও সদৃশ যেগুলো আেগ অস্তিত্বে এেসিছল; িকন্তু পুত্র 
ক্ষেত্রে, যেেহতু িতিন পেরই িপতার কােছ অস্তিত্বে আেসনিন বরং আিদেতই তাঁর থেেক 
িছেলন ও অনন্তকাল থেেক তাঁর সঙ্গে িছেলন, সেজন্য কেবল িতিনই পুত্র। কেননা এটাও 
সম্ভব িছল না যে, অনন্তকাল থেেক আেছন িযিন, সেই িপতার সদৃশ িযিন, সেই পুত্র পের 
অস্তিত্বে আসেবন, এটাও সম্ভব িছল না যে, যার আিদ হেয়িছল, সে তাঁরই সদৃশ হেব 
িযিন অনন্তকাল থেেক আেছন। 

৬। কেননা, িযিন অনন্তকাল থেেক, ও পের যার অস্তিত্ব হেয়েছ, সেই দুইেয়র মধ্যে 
বড় িবরোধ রেয়েছ, এবং তােদর মধ্যে এত দূরত্ব রেয়েছ যে, উভয় যে একযোেগ 
থাকেব তা সম্ভব নয়। যে অনন্তকালীন, ও যে এক সময় অস্তিত্বহীন িছল ও পের 



অস্তিত্বশীল হল, সেই দুইেয়র মধ্যে কোন্‌ সম্পর্ক থাকেত পাের? এটা জানা কথা যে, 
িযিন অনন্তকালীন ও যার অস্তিত্বের একটা শুরু আেছ, সেই দুইেয় এেক অন্যের থেেক 
অেনক িবচ্ছিন্ন, এবং তােদর মধ্যকার ফাঁক অপিরেময়। িযিন অনন্তকালীন িতিন 
সীমাহীন, িকন্তু যার অস্তিত্বের একটা শুরু আেছ, তার অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ, এবং যার 
অস্তিত্বের শুরু সীমাবদ্ধ, সে অস্তিত্বশীল হওয়ার আেগ যে সময় গত হেয়েছ, সেই সময়ও 
সীমাবদ্ধ। িযিন অনন্তকাল থেেক আেছন, ও যার অস্তিত্ব তখনই শুরু হেয়েছ যখন সে 
অস্তিত্বহীন িছল, এই দুইেয়র মধ্যকার ফাঁক সীমাবদ্ধ ও িনর্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। এেক 
অন্যের থেেক তত িবচ্ছিন্ন জীেবর মধ্যে কেমন সম্ভাব্য সাদৃশ্য ও সম্পর্ক থাকেত পাের? 
এবং যেেহতু পুত্র অনন্তকাল থেেক আেছন ও এমন িপতা থেেক আেছন িযিন অনন্তকাল 
থেেক আেছন, সেজন্য তাঁর মত অন্য পুত্রই পরবর্তীকােল অস্তিত্বে আসেত পােরিন। না, 
িতিন একাই পুত্র হেয় থাকেলন যেেহতু িতিন অনন্তকাল থেেক এমন একজন থেেক 
আেছন িযিন অনন্তকাল থেেক আেছন। িতিনই মাত্র যে িপতা থেেক আগত পুত্র হেবন তা 
সমীচীন িছল। 

৭। পুত্র-জ্ঞান সম্পর্কে আমােদর িপতৃগণ এইভােব আমােদর সতর্ক কেরিছেলন ও 
আমােদর জন্য সত্যকার ধর্মতত্ত্ব িলিপবদ্ধ কেরিছেলন, যা অনুসাের, যখন আমরা সেই 
একমাত্র জিনত পুত্রে িবশ্বাস কির তখন আমােদর এটা বোঝা উিচত যে, িতিন িপতা 
থেেক আগত। তাঁরা এিবষেয় িশক্ষা িদেয়িছেলন, যেন আমরা ভ্রান্তমতপন্থীেদর অভক্তি 
থেেক দূের পালাই, এবং তারা যে এমনটা দািব কের যে, পুত্র িনর্মিত, আমরা যেন 
তােদর সেই দািব প্রত্যাখ্যান কির যেেহতু তা সত্য থেেক বহু দূের। পুত্র িনর্মিত বস্তু বা 
সৃষ্টবস্তু বেল িবেবিচত হওয়ার নয়, িকন্তু িপতা ও পুত্র সম্পর্কে আমােদর এমনটা স্বীকার 
করেত হেব যা উভেয়র জন্য গ্রহণযোগ্য তথা, পুত্র িপতার স্বরূেপর অিধকারী ও িপতা 
দ্বারা িনর্মিত জীব নন, িপতার বাইের শূন্য থেেক সৃষ্টও নন। 

‘সত্যকার ঈশ্বর থেেক সত্যকার ঈশ্বর’ সূত্রের ব্যাখ্যা 
৮। আমােদর ধন্য িপতৃগণ এসমস্তই আমােদর িশিখেয়িছেলন ও এমনটা যোগ 

কেরিছেলন যা সূত্রের ধারাবািহকতা পূরণ কের: ‘সত্যকার ঈশ্বর থেেক সত্যকার 



ঈশ্বর’। বস্তুতপক্ষে, িযিন ঈশ্বর থেেক উদ্গত, ও তাঁর বাইের থেেক নয় িকন্তু িপতার 
িনেজর স্বরূপ থেেক উদ্গত, তাঁর িবষেয়, একথা বােদ যে, স্বরূেপ ঈশ্বর যা পুত্রও তা 
অর্থাৎ িতিন সত্যকার ঈশ্বর, একথা ছাড়া ধর্মসম্মত বলেত আমােদর আর কী বা ভাবেত 
হত? এক্ষেত্রে তাঁরা সুসমাচােরর িশক্ষা অনুসরণ কেরিছেলন যেখােন লেখা আেছ, বাণী 
িছেলন ঈশ্বেরর সঙ্গে ও বাণী িছেলন ঈশ্বর (১); কেমন যেন সুসমাচার-রচিয়তা বলেতন, 
‘ঈশ্বর িছেলন ঈশ্বেরর সঙ্গে ও িতিন যা, িতিন তা িছেলন, যেেহতু িতিন তাঁর সঙ্গে ও 
তাঁর থেেক িছেলন’। এইভােব আমােদর িপতৃগণ এটাও বেলিছেলন, ‘সত্যকার ঈশ্বর 
থেেক সত্যকার ঈশ্বর’। 

৯। তাঁরা ‘ঈশ্বর থেেক ঈশ্বর’ সূত্রে ‘সত্যকার থেেক সত্যকার’ বচন যোগ 
কেরিছেলন, তােদরই িহংসার কারেণ যারা স্বর্গীয় িবষয়ািদেতও তর্কাতর্কি ও সংগ্রাম 
আনেত চায়। তাঁরা যে বচন ব্যবহার কেরিছেলন, সুসমাচাের যেটা রেয়েছ, তা সেই 
বচন থেেক িভন্ন নয়: যে বেল ‘ঈশ্বেরর সঙ্গে ঈশ্বর’, সে অবশ্যই এটাও বলেব, 
‘সত্যকার থেেক সত্যকার’; কেননা সুসমাচার এমনটা বেল না, ‘এবং িতিন ঈশ্বর বেল 
অিভিহত’, সেইভােব যেভােব তােদরই বেলায় ঘেট যারা মানুেষর দ্বারা দেব-দেবী বেল 
অিভিহত; সুসমাচার এমনটাও বেল না যে, ‘িতিন তাঁরই সঙ্গে আেছন িযিন একাই ঈশ্বর 
বেল অিভিহত’, িকন্তু এটাই বেল, িতিন তাঁরই সঙ্গে ঈশ্বর িযিন ঈশ্বর। 

১০। এবং, িতিন তাঁরই সঙ্গে স্বরূেপ ঈশ্বর িযিন স্বরূেপ ঈশ্বর। মানুষ তো ঈশ্বর 
বেল অিভিহত, িকন্তু আমরা এমনটা িবশ্বাস কির না যে, সেই মানুেষরা স্বরূেপই ঈশ্বর: 
আিম বেলিছ, তোমরা ঈশ্বর! তোমরা সবাই পরাৎপেরর পুত্র; অথচ মানুেষর মতই 
মরেব  (২), কারণ আিম তোমােদর সেইমত সম্বোধন করলাম যােত তোমােদর উপের 
সম্মান মঞ্জুর করেত পাির যেেহতু তোমরা স্বরূেপ ঈশ্বর নও; তোমরা স্বরূেপ মরণশীল 
মানুষ, এটা এমন যা ঐশ্বিরক স্বরূেপর চেেয় অেনক িভন্ন; ব্যাপারটা প্রকৃিত থেেক স্পষ্ট, 
কেননা তোমরা যিদ স্বরূেপ ঈশ্বর হেত তেব সেই পােপর সঙ্গে জিড়ত হেত না যার জন্য 
তোমরা মৃত্যুসােপক্ষ হেয়ছ’। ঈশ্বর শুধু নােমই ঈশ্বর বেল অিভিহত এমন নয়, িকন্তু 
তাঁর সেই নাম যা বোঝায়, িতিন স্বরূেপ বাস্তেবই তা; এবং তাঁর সঙ্গে যে বাণী িবদ্যমান, 
সেই বাণী ধার-করা-নাম দ্বারাই যে ঈশ্বর বেল অিভিহত এমনটা নয়, িকন্তু িতিন 



স্বরূেপই ঈশ্বর; এবং িযিন স্বরূেপ ঈশ্বর, িতিন সত্যকার ঈশ্বর বােদ আর কী বা হেত 
পােরন? স্বরূেপর চেেয় আরও বেিশ সত্য কী বা আেছ? এবং িযিন স্বরূেপ ঈশ্বর িতিন 
যে সত্যিকাের ঈশ্বর নন, তা িকভােব সম্ভব হেত পাের? িতিন যিদ স্বরূেপ ঈশ্বর নন, 
তেব িতিন সত্য অনুসােরও ঈশ্বর নন। বাস্তিবক পক্ষে ‘ঈশ্বর’ নামটা হয় সেই 
অপদূতেদর বেলায় আরোিপত যারা িমথ্যায় ও দুঃসাহেসই সেই নাম িদেয় িনেজেদর 
পিরিচত কের, না হয় সেই মানুষেদর বেলায় আরোিপত যারা ঈশ্বেরর অনুগ্রহপূর্বক 
অনুমিত গুেণ, সম্মানার্থেই, সেই নােম অিভিহত; অথবা, পুত্র ক্ষেত্রে, িপতা যেমন, 
তেমিন িতিনও স্বরূেপ ঈশ্বর। 

১১। যিদও ভ্রান্তমতপন্থীরা সেই একমাত্র জিনতজনেক অন্য অর্থেই ‘ঈশ্বেরর পুত্র’ 
বেল অিভিহত করেত দুঃসাহস কের, তবু, যেেহতু িতিন স্বরূেপ ঈশ্বর সেজন্য এটা স্পষ্ট 
যে, িতিন সত্য অনুসােরও ঈশ্বর, কেননা িযিন যা িতিন যে স্বরূেপ তা, এর চেেয় আরও 
বেিশ সত্য বলেত আর িকছুই নেই। এমনিক, এটাই স্পষ্ট যে, িযিন স্বরূেপ ঈশ্বর িতিন 
সত্য অনুসােরও ঈশ্বর। এবং যখন িপতা ও পুত্র উভেয় স্বরূেপ ঈশ্বর, তখন সত্যকার 
একজেনর চেেয় আরও বেিশ সত্যকার আর িকছুই নেই—কথাটা ভ্রান্তমতপন্থীেদর নবীন 
প্রজ্ঞার িবপরীত কথা। কেননা তারা নািক বেল, িপতা ঈশ্বর স্বরূেপ ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বরও 
স্বরূেপ ঈশ্বর, িকন্তু পুত্র যে সত্যিকাের ঈশ্বর তা তারা মেেন িনেত অস্বীকার কের যিদও 
তারা এটা মেেন নেয় যে, পুত্র স্বরূেপ ঈশ্বর: তােত তারা তােদর নবীনত্বে নবীন একটা 
িনয়ম অনুপ্রিবষ্ট করায় যা অনুসাের িতিন সত্যকার ঈশ্বর, িকন্তু িপতা ঈশ্বেরর মত নন। 

১২। তেব, যখন [িপতা ও পুত্র] এক একজন স্বরূেপ ঈশ্বর, তখন এটা কেমন কের 
সম্ভব হেত পাের যে, তাঁেদর একজন উচ্চতর ও অন্য একজন িনম্নতর যখন ধের নেওয়া 
হেয়েছ, উভেয়ই একই স্বরূেপর অিধকারী? পিবত্র পুস্তকগুলো ও সেগুলোর ধর্মতত্ত্বের 
অনুসারীরা যাঁেক স্বরূেপ ঈশ্বর বেল িশক্ষা দেয়, তাঁর মধ্যে বৃদ্ধি বা হ্রাস পাওয়া সম্ভব 
নয়। আমােদর ধন্য িপতৃগণও সেই পুস্তকগুলো অনুসরণ কেরিছেলন ও ভ্রান্তমতপন্থীেদর 
অভক্তিময় অিভমত ও বকবেকর িবরুদ্ধে আমােদর সতর্ক কেরিছেল; তাঁরা বেলিছেলন, 
‘সত্যকার ঈশ্বর থেেক সত্যকার ঈশ্বর’। শাস্ত্র ইিতমধ্যে ঘোষণা কেরিছল, িতিন ঈশ্বর, 
এবং সেই িপতৃগণ িবচক্ষণতা সহকাের ‘সত্যকার’ শব্দটা যোগ কেরিছেলন যােত আমরা 



িবশ্বাস করেত পাির যে, পুত্র িপতার মত সত্যকার ঈশ্বর, কেননা িপতার মত িতিন 
স্বরূেপ সত্যকার ঈশ্বর। 

িতিন আপন িপতার সঙ্গে ‘সমসত্তার অিধকারী’ সূত্রের ব্যাখ্যা 
১৩। এবং যেমন িপতা ‘ঈশ্বর’ বেল স্বীকৃত হেয়িছেলন যােত বহু-ঈশ্বরবাদ জিনত 

ভ্রান্তি খণ্ডন করা হয় যেগুলো পৃিথবীর জািতগুলো দ্বারা িমথ্যায় ঈশ্বর বেল অিভিহত 
িছল, তেমিন ঈশ্বেরর পুত্রের ক্ষেত্রেও ঘেট, কারণ আমরা এটা িবশ্বাস কির যে, িপতা 
ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর এক-ঈশ্বর যেেহতু িপতার ঐশ্বিরক স্বরূপ ও পুত্রের ঐশ্বিরক স্বরূপ 
এক। তােত আমােদর ধন্য িপতৃগণ এটা যোগ কেরিছেলন যে, পুত্র িপতার সঙ্গে 
‘সমসত্তার অিধকারী’। এ এমন কথা যা িবশ্বস্তেদর দৃঢ়ীকৃত কের ও অিবশ্বাসীেদর যুক্তি 
খণ্ডন কের। যিদও এই শব্দ পিবত্র শাস্ত্রে প্রত্যক্ষভােব লেখা নয়, তবু সেই শাস্ত্রে তার 
অর্থ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে তাঁরা আেগ যা ঘোষণা কের এেসিছেলন, একটা স্পষ্ট শব্দ 
দ্বারা তার অর্থ ব্যাখ্যা কেরিছেলন, কেননা ‘িপতার সঙ্গে সমসত্তার অিধকারী’ বচনটা 
‘সত্যকার ঈশ্বর থেেক সত্যকার ঈশ্বর’ বচন থেেক িভন্ন নয়। তাঁরা ‘িপতার সঙ্গে 
সমসত্তার অিধকারী’ বচন দ্বারা অন্য িকছুই অনুপ্রেবশ করােত চাচ্ছিেলন না, কেবল 
এটার উপর জোর িদেত চাচ্ছিেলন যা আেগ তাঁরা ঘোষণা কেরিছেলন, তথা, িযিন িপতা 
থেেক সর্বযুেগর পূর্বে জিনত হেলন ও িনর্মিত হনিন, িতিন ঈশ্বর। কেননা িতিন যখন 
সর্বযুেগর পূর্বে [িপতা থেেক] জিনত ও িতিন িনর্মিত নন, ও িতিন যখন একটা সৃষ্টবস্তু 
নন িকন্তু আপন িপতার সত্যকার পুত্র, তখন এটা স্পষ্ট হয় যে, িতিন িপতা থেেক 
উদ্গত, িপতার বাইের থেেক উদ্গত নন, ও িতিন িপতার স্বরূপ থেেক জিনত ও তাঁর 
সঙ্গে সমসত্তার অিধকারী; এবং যখন িতিন সত্যকার ঈশ্বর থেেক সত্যকার ঈশ্বর, তখন 
এটা স্পষ্ট যে, তাঁরা এক একজন অন্যজেনর সঙ্গে সমসত্তার অিধকারী, কারণ যে কেউ 
স্বরূেপ সত্যকার ঈশ্বর, িতিন তাঁরই সঙ্গে সমসত্তার অিধকারী িযিন স্বরূেপ সত্যকার 
ঈশ্বর। 

১৪। ‘আপন িপতার সমসত্তার অিধকারী’ সূত্রের ধারণা শাস্ত্রে স্পষ্টভােব উপস্থিত। 
যখন শাস্ত্র বেল, আিদেত বাণী িছেলন ঈশ্বেরর সঙ্গে ও বাণী িছেলন ঈশ্বর (৩), তখন এ 



দু’টো বচন দ্বারা শাস্ত্র এটা দেখায় যে, িতিন স্বরূেপ ঈশ্বর ও িতিন ঈশ্বেরর সঙ্গে 
সমসত্তার অিধকারী; কেননা এই সূত্রের অর্থ, আিম এবং আমার িপতা আমরা এক (৪) 
বচেনর একই অর্থ বহন কের। যখন পুত্র ক্ষমতায় ও স্বরূেপ তাঁর িপতার সঙ্গে এক, 
তখন অবশ্যই িতিন তাঁর সঙ্গে সমসত্তার অিধকারী। যে মেষগুিল আমার িনেজর, তারাই 
আমার কণ্ঠে কান দেয় ও আমার অনুসরণ কের; এবং আিম তােদর অনন্ত জীবন দান 
কির, ও আমার হাত থেেক কেউ তােদর িছিনেয় নেেব না (৫) বচেনর দ্বারা িতিন িনেজর 
ক্ষমতার মহত্ত্ব িবষেয় সাক্ষ্য িদেলন ও এিবষেয়ও সাক্ষ্য িদেলন যে, তাঁেক হারােত পাের 
এমন কেউ নেই; এবং, তাঁেক যে সাধারণ মানুষ মেন হচ্ছিল, যেেহতু বচনটা সেই 
মানুেষর চেেয় উচ্চতর িবষয় বোঝাচ্ছিল, সেজন্য িতিন বেল চলেলন, আমার িপতা, 
িযিন তােদর আমােক িদেয়েছন, িতিন সকেলর চেেয় মহান, আর কেউ আমার িপতার 
হাত থেেক তােদর িছিনেয় িনেত পাের না (৬): এবং ‘িতিন তােদর আমােক িদেয়েছন’ 
কথাটা যোগ করায় িতিন বচেনর অর্থ িনম্নতর করেলন। কোন মানুষ যে তাঁেক হারােত 
পাের না, িনেজর িবষেয় যা িতিন বলেলন িতিন িনেজর ব্যক্তিত্ব িবষেয় তা বলেলন, এবং 
এটা দেখাবার জন্য যে িতিন এই লক্ষ্যেই সেই কথাগুলো ব্যবহার করেলন যােত এটা 
দেখােত পােরন যে, িপতা ও পুত্রের ক্ষমতা একই, ও কোন মানুষ তাঁেদর সেই ক্ষমতা 
হারােত সক্ষম নয় যেভােব, যাঁেক ‘সকেলর চেেয় মহান’ বেল িবশ্বাস করা হত, সেই 
িপতার ক্ষমাতাও কোন মানুষ হারােত সক্ষম নয়, সেজন্য িতিন বলেলন, ‘আিম এবং 
িপতা, আমরা এক’। 

১৫। িতিন এই বচেন সেটাই স্পষ্ট করেলন যা িতিন তাঁর পূর্ববর্তী উচ্চািরত কথার 
অর্থে পরোক্ষভােব বুিঝেয়িছেলন; িতিন কেমন যেন বলেতন, ‘ক্ষমতা এক, ও তা 
সবিকছুর চেেয় অেনক বেিশ উচ্চতর, সেইভােব যেভােব আমার িপতাও সবিকছুর চেেয় 
অেনক বেিশ উচ্চতর; এবং কোন মানুষ আমার এই ক্ষমতা হারােত পাের না যেভােব 
কোন মানুষ আমার িপতার ক্ষমতাও হারােত পাের না, কারণ আমার িপতা ও আিম, 
আমরা এক, এবং যে ক্ষমতা ও যে অিধকার অন্য সবিকছুর চেেয় অেনক বেিশ উচ্চতর, 
সেই ক্ষমতা ও সেই অিধকারও এক’। এধরেনর কথার কারেণই ইহুদীরা তাঁেক 
ঈশ্বরিনন্দুক বলত, কারণ তাঁর মধ্যে যা বসবাস করত, তারা সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ জানত 



না, িকন্তু তাঁর মধ্যে যা দৃশ্যগত কেবল তাই জানত, এবং তাঁেক ঈশ্বরিনন্দাজনক কথা 
ব্যবহার করিছল এমন মানুষ বেল গণ্য ক’রে তাঁেক পাথর মারেত চাচ্ছিল। 

১৬। যে আমােক দেেখেছ, সে িপতােকও দেেখেছ’, ও ‘আিম িপতােত আিছ আর 
িপতা আমােত আেছন (৭) বচনটাও একই িশক্ষা বহন কের, কেননা যখন িপতােক পুত্রে 
দেখা যায়, তখন এটাই স্পষ্ট যে, উভেয় একই স্বরূেপর অিধকারী ও উভয়েক এক 
একজেনর মধ্যে দেখা যায় ও জানা যায়; এইভােব তাঁেদর এেক অন্যের সঙ্গে সমতাও 
স্বরূেপর সমতা িনর্দেশ কের। অতএব, পুত্র হেলন িপতার সঙ্গে সমসত্তার অিধকারী, 
এবং এই ধারণাটা হল এই বচেনর অর্থ, িপতা ছাড়া আর কেউই পুত্রেক জােন না, 
িপতােকও কেউ জােন না সেই পুত্র ছাড়া  (৮)। কেননা, যখন তাঁেদর এক একজনেক 
অন্যজন ছাড়া জানা ও দেখা যায় না, তখন এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, তাঁেদর স্বরূেপর 
সমতার কারেণই তাঁরা সকল মানুেষর কােছ অদৃশ্য, ও কেবল তাঁরা প্রত্যেেকই 
অন্যজনেক জােনন। ব্যাপারটা তেমনটা হেল তেব পুত্র িপতার সঙ্গে সমসত্তার 
অিধকারী। 

১৭। এসমস্ত িবষয় পিবত্র পুস্তকগুলোেত প্রকাশ্যেই স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যারা িনজ 
িনজ িনন্দায় অিনষ্টের প্রিত প্রবণ ও ধর্মিনষ্ঠ নয়, তারা এটা বলেত দুঃসাহস করল যে, 
পুত্রের স্বরূপ িপতার স্বরূেপর চেেয় িভন্ন: একথা এমন যা এটাও বোঝায় যে, িতিন পুত্র 
নন। অথচ এটা জানা কথা যে, যে সত্যিকাের পুত্র, সে িনেজর িপতার সমস্বরূেপর 
অিধকারী। তাই আমােদর ধন্য িপতৃগণ সেকােলর িবশ্বস্তেদর সতর্ক করার জন্য ও 
ভ্রান্তমতপন্থীেদর যুক্তি খণ্ডন করার জন্য যুক্তিসঙ্গত ভােবই বচনটা ব্যবহার কেরিছেলন 
যার অর্থ পিবত্র পুস্তকগুলোর অেনক বচেন অন্তর্নিিহত। এবং তাঁরা বচনটা সংক্ষিপ্ত 
কথায়ও শেখােত ইচ্ছা কেরিছেলন। যখন ধন্য পল িনেজর িশক্ষাদােন গ্রীক দার্শিনকেদর 
ব্যবহৃত বচনগুলো স্থান িদেত দ্বিধা কেরনিন, যেমন আমরা তাঁরই বংশ  (৯), এবং 
ক্রীেটর লোেকরা সবসময় িমথ্যাবাদী, িহংস্র জন্তু, অলস পেটুক  (১০); আরও, যখন 
আপন িবরোধীেদর িনন্দার লক্ষ্যে িতিন তা িলখেতও িপছটান দেনিন, তখন আমােদর 
ধন্য িপতৃগেণর পক্ষে আরও বেিশ ন্যায়সঙ্গত িছল যে, তাঁরা িবশ্বাস-সূত্রে এই বচন 
ব্যবহার করেবন যা অনুসাের পুত্র িপতার সঙ্গে সমসত্তার অিধকারী; এবং যিদও এই 



শব্দ পিবত্র পুস্তকগুলোেত প্রত্যক্ষ ভােব িলিখত নয়, তবু তার ধারণা পরোক্ষভােব 
অেনক পেদ পাওয়া যায়। 

‘তাঁর দ্বারা সমস্ত যুগ িনর্মিত হেয়িছল ও সবই সৃষ্ট হেয়িছল’ সূত্রের ব্যাখ্যা 
১৮। এটার পের তাঁরা বেলিছেলন, ‘তাঁর দ্বারা সমস্ত যুগ িনর্মিত হেয়িছল ও সবই 

সৃষ্ট হেয়িছল’। িপতা সংক্রান্ত িবশ্বাস-স্বীকাের যেমন ‘িপতা’ শব্দের পের তাঁরা 
‘সবিকছুর িনর্মাতা’ কথাটা যোগ কেরিছেলন, তেমিন পুত্র ক্ষেত্রেও কেরিছেলন: িতিন 
িপতা থেেক জিনত ও তাঁর সঙ্গে সমসত্তার অিধকারী, এটা স্বীকার করার পর তাঁরা 
ন্যায়সঙ্গত ভােব এটা যোগ কেরিছেলন যে, িতিন সবিকছুর িনর্মাতা, কারণ যে সত্যকার 
পুত্র িপতার সঙ্গে সমসত্তার অিধকারী, িতিন তাঁর মত সত্যকার স্রষ্টাও। একইভােব 
সুসমাচার-রচিয়তা ধন্য যোহন ‘আিদেত িতিন িছেলন ঈশ্বেরর সঙ্গে, ও িতিন িছেলন 
ঈশ্বর’ বলার পর যোগ কেরিছেলন, সবই তাঁর দ্বারা হেয়িছল, আর যা িকছু হেয়েছ, তার 
কোন িকছুই তাঁেক ব্যতীত হয়িন (১১), যােত দেখানো হয় যে, িতিন আপন িপতা ঈশ্বেরর 
মত স্রষ্টা। 

১৯। একই প্রকাের, পুত্র যে িপতা থেেক জিনত, িতিন যে সত্যকার ঈশ্বর থেেক 
ঈশ্বর ও তাঁর িপতার সঙ্গে সমসত্তার অিধকারী, একথা বলার পর আমােদর ধন্য িপতৃগণ 
এটা যোগ কেরিছেলন যে, ‘তাঁর দ্বারা সমস্ত যুগ িনর্মিত হেয়িছল ও সবই সৃষ্ট হেয়িছল’। 
তাঁরা তেমনটা বেলিছেলন কারণ িতিন সর্বযুেগর পূর্বে তাঁর িপতার সঙ্গে আেছন, ও তাঁর 
িপতা ঈশ্বেরর মত িতিন সবিকছুর স্রষ্টা। এবং যেেহতু যুগগুলো তাঁরই দ্বারা হেয়িছল, 
সেজন্য িতিন িনিখল সৃষ্টির স্রষ্টা, ও িতিন সর্বযুেগর পূর্বে আেছন, কারণ িতিন 
অনন্তকাল থেেক আেছন ও কোন একটা ‘পেরর পের’ যে িতিন হেত লাগেলন এমন নয় 
িকন্তু িতিন ‘আিদেত িছেলন’ ও িতিন সর্বযুেগর িনর্মাতা, সেইভােব যেভােব ধন্য পল 
বলেলন, ঈশ্বর তাঁর দ্বারা যুগগুলো রচনা করেলন  (১২)। আমােদর ধন্য িপতৃগণ ধন্য 
পেলর মত এটা বলার পর যে, ‘তাঁর দ্বারা সমস্ত যুগ িনর্মিত হল’, তাঁরা এটা যোগ 
কেরিছেলন যে, িতিন সমস্ত িকছুর স্রষ্টা; এইভােব তাঁরা আমােদর সেই একমাত্র 
জিনতজেনর ঈশ্বরত্ব শেখােলন ও সেই সঙ্গে এমন িকছু বেলিছেলন যা পিবত্র 



পুস্তকগুলোর ধারণার সঙ্গে িমল রাখিছল; এবং যারা যথার্থ িশক্ষার প্রিত আগ্রহী তাঁরা 
তােদর উৎসািহত করেলন ও যারা সেই একমাত্র জিনতজেনর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার কের 
তােদর যুক্তি খণ্ডন করেলন। আমােদর ক্ষেত্রে, আমরা তো তোমােদর ভালবাসার কােছ 
আমােদর সাধ্যমত িবশ্বাস-সূত্রের অর্থ যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ভােব ব্যাখ্যা কেরিছ। তোমরা 
ইচ্ছা করেল, যা িকছু বলা হেয়েছ সেটার মাত্রা আজেকর িদেনর িশক্ষার জন্য যেথষ্ট 
হেব; এসো, িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মার প্রশংসা কির যুেগ যুগান্তের। আেমন। 

৪র্থ কােতেখিসস সমাপ্ত। 

———————— 
(১) যোহন ১:১। 

(২) সাম ৮২:৬-৭ পেিশত্তা পাঠ্য। 

(৩) যোহন ১:১। 

(৪) যোহন ১০:৩০। 

(৫) যোহন ১০:২৭-২৮ দ্রঃ। 

(৬) যোহন ১০:২৯। 

(৭) যোহন ১৪:৯, ১১। 

(৮) মিথ ১১:২৭। 

(৯) প্রেিরত ১৭:২৮। 

(১০) তীত ১:১২। 

(১১) যোহন ১:৩। 

(১২) িহব্রু ১:২। 



৫ম কােতেখিসস 
৫ম থেেক ৮ম কােতেখিসস পর্যন্ত িবশপ থেওদরস প্রভু িযশুর মনুষ্যত্বধারণ রহস্য 

ব্যাখ্যা কেরন; সেই অনুসাের, এই কােতেখিসস সেই মনুষ্যত্বধারেণর পিরত্রাণদায়ী 
গুরুত্ব তুেল ধের। 

১: ৪র্থ কােতেখিসেস আলোিচত িবষয়, তথা পুত্রের ঐশ্বিরক স্বরূপ সংক্রান্ত ব্যাখ্যার 
সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ। 
২: বাপ্তিস্মের িবশ্বাস-স্বীকাের অন্তর্ভুক্ত ‘মনুষ্যত্বধারণ’ সূত্রের ব্যাখ্যা। 
৩: ‘মানুষ এ আমােদর জন্য ও আমােদর পিরত্রাণার্থে’ সূত্রের ব্যাখ্যা। 
৪: িতিন ‘অবরোহণ করেলন’ সূত্রের ব্যাখ্যা; অর্থাৎ, ঈশ্বেরর অবরোহণ কেমন ভােব 
বোঝা উিচত। 
৫-৬: িতনটা িবষয়: 

• খ্রিষ্টের মনুষ্যত্বের সািধত ব্যবস্থা, 
• ঐশবাণী যা িকছু মানবীয় তা আপন কের িনেলন, 
• িতিন যে দেহেক আপন পিবত্রধাম কেরিছেলন, সেই দেেহর উপের তাঁর 

প্রভােবর কর্মফল। 
৭-৮: ‘িতিন মাংস হেলন ও মানুষ হেলন’ সূত্রের ব্যাখ্যা: িতিন কেবল দেখেতই মানুষ 
এমন নয়, িতিন বরং এমন িসদ্ধ মানুষ িযিন আমােদর দেেহর মত দেহ-িবিশষ্ট মানুষ। 
৯: সেই দেহ িছল ধীশক্তি ও যুক্তিক্ষমতা-মণ্ডিত প্রাণও-িবিশষ্ট দেহ। 
১০-১৭: তেমন প্রাণ অবশ্যই উপযোগী সমস্ত কর্মশক্তি-িবিশষ্ট প্রাণ িছল, নইেল খ্রিষ্টের 
পক্ষে মুক্তিকর্ম সাধন করা সম্ভব হত না। 
১৮: সেই প্রােণর িবরুদ্ধে জগেতর অিধপিত িকছুই করেত পােরিন। 
১৯-২১: খ্রিষ্টের িবজয় অমরতা িবষেয় আমােদর প্রত্যাশার অগ্রিম স্বরূপ। 

৪র্থ কােতেখিসেসর িবষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ 
১। আমরা তোমােদর ভালবাসার কােছ সেই একমাত্র জিনতজেনর ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে 

যা িকছু বেল এেসিছ, ও আমােদর ধন্য িপতৃগণ িপতা সম্পর্কে তাঁেদর িশক্ষাদােনর পের 
কেমন কের পিবত্র পুস্তকগুলোেত পুত্র সম্পর্কে লেখা কথাও ব্যাখ্যা কেরিছেলন ও 
আমােদর কােছ পুত্রের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে ও আমােদর পিরত্রােণর জন্য িতিন যে মানব রূপ 



ধারণ করেলন সে সম্পর্কে িশক্ষা িদেয়িছেলন, আিম জািন, এসমস্ত কথা তোমােদর মেন 
আেছ। িতিন যে মানব স্বরূপ পিরধান করেলন সেিবষেয় নীরব থাকা তাঁরা উপপযোগী 
মেন করেলন না, কারণ সেটার দ্বারাই আমরা সেই একমাত্র জিনতজেনর ঐশ্বিরক স্বরূপ 
সংক্রান্ত জ্ঞান গ্রহণ কেরিছলাম। বাস্তিবকই, ‘এবং এক-প্রভুেত, সেই িযশু খ্রিষ্টে [িবশ্বাস 
কির]’ বলার পর, সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ ও মানব স্বরূপ ব্যক্ত করার লক্ষ্যে তাঁরা ‘সেই 
একমাত্র জিনত পুত্র, সকল সৃষ্টজীবেদর প্রথমজাত’ সূত্রটা যোগ কেরিছেলন, এবং 
পুনরায় সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ সম্পর্কে ও আমােদর পিরত্রােণর জন্য তাঁর ধারণ করা মানব 
রূপ সম্পর্কে আমােদর িশক্ষা িদেয়িছেলন। আমােদর ধীের ধীের সূক্ষ্মতা সহকাের 
সবিকছু শেখাবার লক্ষ্যে তাঁরা এটা ব’লে যে, সেই একমাত্র জিনতজন িছেলন িপতার 
সঙ্গে সমসত্তার অিধকারী, ও িতিন সেই অন্যান্য মানুষেদর মত কেবল ধার-করা-নামই 
সহ এমন পুত্র নন যারা স্বরূেপ নয় িকন্তু অনুগ্রেহই পুত্র, বরং িতিন িছেলন িপতা থেেক 
জিনত সত্যকার পুত্র, এসমস্ত বেল তাঁরা প্রথেম আমােদর িশিখেয়িছেলন কেমন কের 
আমােদর সেই একমাত্র জিনতজেনর ঈশ্বরত্বে িবশ্বাস করেত হেব; আরও, িতিন িছেলন 
একমাত্র জিনত পুত্র, কারণ কেবল িতিনই আপন িপতার স্বরূপ অনুযায়ী জিনত; আরও, 
িতিন পরবর্তীকােল পুত্র হনিন ও পুত্র বেল অিভিহত হনিন বরং িতিন আিদেত, 
সর্বযুেগর পূর্বে ও আপন িপতা থেেক অনন্তকালীন ভােব িছেলন ও িনর্মিত হনিন। 
ঈশ্বেরর পুত্রেক যে ঈশ্বেরর িনর্মিত বস্তু বেল অিভিহত করেত নেই, এর কারণ এটা যে, 
িতিন সকল সৃষ্টবস্তুর িনয়ম অনুসাের শূন্য থেেক অস্তিত্বে এেসেছন এমন নয়, িকন্তু িতিন 
অনন্তকালীন ভােব আপন িপতার পুত্র, ‘সত্যকার ঈশ্বর থেেক সত্যকার ঈশ্বর, ও আপন 
িপতার সঙ্গে সমসত্তার অিধকারী’, কারণ িতিন সত্যকার পুত্র, এবং িযিন তাঁেক জিনত 
করেলন িতিন যা, িতিনও স্বরূেপ তা। 

‘মনুষ্যত্বধারণ’ সূত্রের ব্যাখ্যা 
২। আমােদর িপতৃগণ সেই একমাত্র জিনতজেনর ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে এসমস্ত িকছু 

সূক্ষ্মতা সহকাের আমােদর িশিখেয়িছেলন, ও সেই িশক্ষা হল সেই িবশ্বাস-স্বীকার যা 
তাঁরা আমােদর প্রােণ স্থিতমূল কেরিছেলন ভক্তিহীনেদর সেই অিভমত আমােদর কাছ 



থেেক সিরেয় িদেয় যারা এমনটা বলার দুঃসাহস কের যে, িযিন সর্বযুেগর পূর্বে িপতা 
থেেক অনন্তকালীন ভােব জিনত হেয়িছেলন, সেই ঈশ্বেরর পুত্র িনর্মিত ও সৃষ্ট। 
ভ্রান্তমতপন্থীেদর ভ্রান্তিজনক িমথ্যা আমােদর মন থেেক শোধন করার পর তাঁরা 
আমােদর প্রভুর সেই মনুষ্যত্বধারণ সম্পর্কে কথা বলেত শুরু কেরিছেলন যা আমােদর 
পিরত্রােণর জন্য ঘেটিছল: এিবষেয় তাঁরা বেলিছেলন, ‘মানুষ এ আমােদর জন্য ও 
আমােদর পিরত্রাণার্থে িতিন স্বর্গ থেেক অবরোহণ করেলন, মাংস হেলন ও মানুষ 
হেলন’। 

‘মানুষ এ আমােদর জন্য ও আমােদর পিরত্রাণার্থে’ সূত্রের ব্যাখ্যা 
৩। ‘মানুষ এ আমােদর জন্য ও আমােদর পিরত্রাণার্থে’ সূত্রটা যে তাঁরা শুরুেতই 

স্থান িদেলন, তা ন্যায়সঙ্গত; যেেহতু তাঁরা তাঁর মনুষ্যত্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে কথা বলেত 
উদ্যত িছেলন, সেজন্য সেটার উদ্দেশ্য দেখােত বাধ্য িছেলন, কারণ যে শব্দগুলো সেই 
একমাত্র জিনতজেনর ঈশ্বরত্ব সংক্রান্ত, ও িতিন যে কেমন কের আপন িপতা থেেক 
অনন্তকালীন ভােব জিনত হেয়িছেলন সেিবষেয় আমােদর িশক্ষা দানকােল তাঁরা যে 
শব্দগুলো ব্যবহার কেরিছেলন, তাঁরা সেই শব্দগুলো ব্যবহার করেত পারেতন না। 
যেেহতু তাঁরা তাঁর মনুষ্যত্ব সম্পর্কে িশক্ষা িদেত আগ্রহী িছেলন, সেজন্য এটা ন্যায়সঙ্গত 
যে, সবিকছুর আেগ তাঁরা সেই কারণ উপস্থাপন করেলন যে কারেণ সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ 
িনেজেক এতই নিমত করেলন যে, আমােদর জন্য, ও যেেহতু িতিন আমােদর পিরত্রাণ 
িবষেয় িচন্তিত িছেলন, সেইজন্যও িতিন দােসর রূপ ধারণ করেলন। অতএব, এটা 
ন্যায়সঙ্গত যে, আমােদর িপতৃগণ তাঁর মনুষ্যত্বের ব্যবস্থা সংক্রান্ত িশক্ষাদােনর শুরুেত 
তাঁেদর আলোচনার সূত্রপাত এই উদ্দেশ্য থেেক িনেলন, তথা, ‘মানুষ এ আমােদর জন্য 
ও আমােদর পিরত্রাণার্থে’। তাঁেদর পক্ষে এটাও সমীচীন িছল যে, ‘আমােদর 
পিরত্রাণার্থে’ শব্দটা তাঁরা ‘মানুষ এ আমােদর জন্য’ শব্দের পের বসােলন, যােত তাঁরা 
তাঁর আগমেনর উদ্দেশ্য দেখােত পােরন, এমন আগমন যা কেবল ‘মানুষ এ আমােদর 
জন্য’ নয় িকন্তু ‘আমােদর পিরত্রাণার্থেও’ িছল: িতিন মানুষেক ত্রাণ করেত এেলন, যােত 
যারা হািরেয় গেিছল ও অিনষ্টের হােত সমর্পিত িছল তারা যেন অিনর্বচনীয় অনগ্রহ ও 



করুণা গুেণ পুনরুজ্জীিবত হেত পাের ও অিনষ্ট থেেক মুক্ত হেত পাের। সেই িপতৃগণ 
বেলিছেলন, এই কারেণই িতিন স্বর্গ থেেক অবরোহণ কেরিছেলন। 

িতিন ‘অবরোহণ করেলন’ সূত্রের ব্যাখ্যা 
৪। তাই িতিন ‘অবরোহণ করেলন’, এই অর্থে নয় যে িতিন এক স্থান থেেক অন্য 

স্থােন গেেলন। আমােদর এমনটা ভাবেত নেই যে, যা সর্বত্র রেয়েছ সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ 
এক স্থান থেেক অন্য স্থােন যায়, কারণ এই ঐশ্বিরক স্বরূেপর কোন দেহ না থাকায় তা 
এক স্থােন আটিকেয় রাখা সম্ভব নয়। িযিন একস্থােন আবদ্ধ নন িতিন সর্বত্রই রেয়েছন, 
ও িযিন সর্বত্র রেয়েছন, িতিন যে এক স্থান থেেক অন্য স্থােন চেলন আমােদর পক্ষে তা 
ভাবা সম্ভব নয়। এিবষেয় ধন্য যোহন সাক্ষ্য দেন যখন বেলন, িতিন জগেতর মধ্যে 
িছেলন, আর জগৎ তাঁরই দ্বারা হেয়িছল, অথচ জগৎ তাঁেক িচনল না। িতিন িনেজর 
অিধকােরর মধ্যে এেলন, অথচ তাঁর আপনজেনরা তাঁেক গ্রহণ করল না  (১)। িতিন 
এখােন এটা বেলন যে, িতিন জগেতর মধ্যে িছেলন ও জগেতর মধ্যে এেলন; িকন্তু 
িতিন যিদ জগেতর মধ্যে িছেলন তেব কেমন কের সেই জগেতর মধ্যে এেলন? আমরা 
কেমন কের বলেত পাির, একটা মানুষ সেই স্থােন এল যে স্থােন িছল? িতিন এইজন্য 
বলেলন, িতিন জগেতর মধ্যে িছেলন, যােত দেখােত পােরন যে িতিন সর্বত্রই িছেলন; 
এবং তাঁর মনুষ্যত্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে িতিন এটা যোগ করেলন, িতিন িনেজর অিধকােরর 
মধ্যে এেলন’। একই প্রকাের ধন্য দাউদ বেলিছেলন, ‘আকাশ নত কের িতিন নেেম 
এেলন  (২), যােত আমােদর শেখানো হয় যে ঈশ্বর তােদর দুর্দশা থেেক তােদর মুক্ত 
করেলন। িতিন ঈশ্বেরর প্রসন্নতােক ‘অবরোহণ’ বলেলন এই অর্থে যে, িযিন সবার 
উপের এত উচ্চ িছেলন িতিন তােদর দুর্দশা থেেক তােদর মুক্ত করেত প্রসন্ন হেলন। এই 
অর্থেই এটা বলা হয় যে, বাণী-ঈশ্বর, সেই ঈশ্বেরর পুত্র, আমােদর পিরত্রােণর জন্য 
অবরোহণ করেলন কারণ িতিন অনন্তকাল থেেক আপন িপতা থেেক উদ্গত, তাঁর সঙ্গে 
সতত আেছন; এবং সবিকছুর আিদকারণ হেয়ও িতিন আমােদর পিরত্রাণার্থে এমন 
িবনম্রতায় অবরোহণ করেত প্রসন্ন হেলন যে, দােসর রূপ ধারণ করেলন ও সেই অবস্থায় 
থাকেলন যােত সেটার দ্বারা তাঁর মহৎ দােনর পুলক আমােদর মঞ্জুর করেত পােরন। 



খ্রিষ্টের মনুষ্যত্বের সািধত ব্যবস্থা 
ঐশবাণী যা িকছু মানবীয় তা আপন কের িনেলন 
আপন ধারণ করা দেেহর উপের ঐশবাণীর প্রভােবর কর্মফল 

৫। অতএব, আমােদর ধন্য িপতৃগণ ন্যায়সঙ্গত ভােবই বলেলন, ‘মানুষ এ 
আমােদর জন্য ও আমােদর পিরত্রাণার্থে িতিন স্বর্গ থেেক অবরোহণ করেলন’। তাঁরা যা 
পরাৎপেরর অবরোহণ বেলন, তা হল তাঁর মনুষ্যত্ব-ব্যবস্থা যা িবষেয় ধন্য দাউদও 
িবস্মিত হেয় বেলিছেলন, মানুষ কী যে তুিম তার কথা মেন রাখ, কীইবা আদমসন্তান যে 
তুিম তােক দেখেত এেসছ? (৩)। 

‘মানুষ এ আমােদর জন্য ও আমােদর পিরত্রাণার্থে িতিন স্বর্গ থেেক অবরোহণ 
করেলন’: তেব তাঁর অবরোহণ ও সেটার উদ্দেশ্য কী? আরও, মানুষ এমন কী করল যে 
িতিন তার জন্য িনেজেক এতই অবনিমত করেলন যে িতিন মানুষ হেলন ও দােসর রূপ 
আপন কের িনেলন? এবং আমােদর পিরত্রাণার্থে িতিন মানুষ হেত ও সবার কােছ 
িনেজেক প্রকাশ করেত মেেন িনেলন। এবং যা িকছু িছল মানব স্বরূেপর, তা িতিন 
িনেজর উপের আপন কের িনেলন: িনেজর সমস্ত মানব-ক্ষমতায় পরীক্ষিত হেয় িতিন 
িনেজর পরাক্রেম সেই মানুষেক এতটাই িসদ্ধ কের তুলেলন যে, িনেজর স্বরূেপর িনয়ম 
অনুসাের মৃত্যু গ্রহণ করার পেরও িতিন িনজ থেেক তা সের দেনিন, বরং তার সঙ্গে 
থেেক অনুগ্রহ-কর্মের দ্বারা তােক মৃত্যু ও গহ্বেরর অবক্ষয় থেেক িছিনেয় িনেলন, 
মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থিত করেলন, ও তােক সেই উচ্চতম সম্মান মঞ্জুর করেলন যা 
মৃত্যুভোগ করার আেগ তখনই তােক দেেবন বেল প্রিতশ্রুত হেয়িছেলন যখন 
বেলিছেলন, এই পিবত্রধাম ভেেঙ ফেল, আিম িতন িদেনর মধ্যে তা পুনরুত্তোলন 
করব (৪): এ এমন কাজ যা িতিন সম্পন্ন করেলন। 

৬। আপন ক্রুশারোপেণ িতিন সেই ধারণ করা মানুষ থেেক িনেজেক িবচ্ছিন্ন 
কেরনিন, তােক মৃত্যুেতও একা ফেেল রােখনিন, িকন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত তার সঙ্গে 
থাকেলন যতক্ষণ না িনেজর পরাক্রেমর সাহায্যে মৃত্যুর শেকল ভেেঙ ফেলেলন ও তার 
প্রাণেক অিবচ্ছেদ্য বন্ধন থেেক মুক্ত করেলন; এবং তােক মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থিত 
করেলন ও এমন জীবেন স্থানান্তিরত করেলন যা মের না, তােক অমর, অক্ষয়শীল ও 



অপিরবর্তনশীল কের তুলেলন; এবং তােক সেই স্বর্গে আরোহণ করােলন যেখােন িতিন, 
ধন্য পেলর সাক্ষ্য অনুসাের, এখন ঈশ্বেরর ডান পােশ আসীন রেয়েছন ও সমস্ত 
আিধপত্য, কর্তৃত্ব, পরাক্রম ও প্রভুত্বের ঊর্ধ্বে আেছন—শুধু বর্তমানকােল নয়, 
ভাবীকােলও উল্লেখযোগ্য সমস্ত নােমরই ঊর্ধ্বে অিধষ্ঠিত কেরেছন  (৫); এবং বাণী-
ঈশ্বেরর সঙ্গে িনেজর িসদ্ধ সংযোজেনর কারেণ িতিন সমস্ত সৃষ্টি থেেক অিবরতই 
আরাধনা গ্রহণ কেরন। 

‘িতিন মাংস হেলন ও মানুষ হেলন’ সূত্রের ব্যাখ্যা 
৭। অতএব, আমােদর ধন্য িপতৃগণ ন্যায়সঙ্গত ভােবই বলেলন, ‘িতিন মাংস হেলন 

ও মানুষ হেলন’, কেননা িতিন আমােদর পিরত্রাণার্থে এমন ব্যবস্থা অর্জন করেলন যার 
জন্য, যারা তাঁর মধ্যে বসবাসকারী ঈশ্বরত্ব িবষেয় অজ্ঞ িছল ও যারা যা দৃষ্টিগোচর 
কেবল তাই দেখিছল, তােদর দ্বারা তাঁেক সাধারণ মানুষ বেল িবশ্বাস করা হেয়িছল। 
বাস্তিবকই ইহুদীরা তাঁেক বেলিছল, ভাল কােজর জন্য আমরা আপনােক পাথর মারিছ 
না, িকন্তু ঈশ্বরিনন্দার জন্য, কারণ আপিন মানুষ হেয় িনেজেক ঈশ্বর কের তুলেছন (৬)। 
এবং পল বেলিছেলন, িতিন মানুষেদর সদৃশ িছেলন ও রূেপ মানুষ বেল প্রিতপন্ন 
হেলন (৭)। িতিন ‘রূেপ মানুষ বেল প্রিতপন্ন হেলন’ বচনটার অর্থ ‘িতিন মানুষ হেলন’ 
ছাড়া আর িকছুই নয়। পুস্তকটা যখন বেল, ঈশ্বর তাঁর পুত্রেক পাঠােলন ও িতিন পাপময় 
মাংেসর সাদৃশ্যে হেলন  (৮), তখন ‘মাংেসর সেই সাদৃশ্য’ মাংস ছাড়া আর কোন অর্থ 
বহন কের না; একই প্রকাের, যখন পুস্তকটা অন্য পেদ ‘িতিন মাংেস হেলন আিবর্ভূত’, 
তখনও অর্থটা হল ‘মাংস’। এই পেদ পুস্তকটা ‘মাংস’ ব্যবহার কের ও অপর পেদ 
‘মাংেসর সাদৃশ্য’ ব্যবহার কের, িকন্তু ‘মাংস’ হোক িক ‘মাংেসর সাদৃশ্য’ হোক শব্দ 
দু’টো কেবল এই একটা মাত্র িজিনস শেখায় যে, মাংেস আিবর্ভূত হওয়া ও সেইসঙ্গে 
মানুেষর সাদৃশ্যে হওয়া ‘মানুষ’ ছাড়া অন্য কোন অর্থ বহন কের না। অতএব, আমােদর 
ধন্য িপতৃগণ ন্যায়সঙ্গত ভােবই বলেলন, ‘িতিন মাংস হেলন ও মানুষ হেলন’, যােত 
এটা দেখােত পােরন যে, ধন্য পল যেইভােব সাক্ষ্য দেন সেই অনুসাের িতিন মানুষ 
হেলন ও সকেলর পিরত্রাণার্থে এই ব্যবস্থা পূরণ করেলন। তাই আমােদর ধন্য িপতৃগণ, 



ভ্রান্তমতপন্থীেদর ভ্রান্তি খণ্ডন করার লক্ষ্যে িবশ্বাস-স্বীকারোক্তিেত ন্যায়সঙ্গত ভােবই এই 
শব্দ ব্যবহার করেলন, ও সেইসঙ্গে মণ্ডলীর যথার্থ িবশ্বাস-স্বীকােরর সঙ্গে একমত 
িছেলন। এবং যেেহতু সেই অিনর্বচনীয় ব্যবস্থা ক্ষেত্রে ও আমােদর প্রভু যে মানুষেক 
ধারণ কেরিছেলন সেই মানুষ ক্ষেত্রে মানুষেদর মধ্যে অসঙ্খ্য িবচ্ছেদ ঘেটিছল, সেজন্য 
তাঁরা ন্যায়সঙ্গত ভােব ‘িতিন মাংস হেলন ও মানুষ হেলন’ সূত্র ব্যবহার করেলন। 

৮। বাস্তিবকই মার্কিওন-পন্থীরা ও মািন-পন্থীরা বােলন্তিনুস-পন্থীেদর সঙ্গে ও যারা 
এই রোেগ আক্রান্ত িছল সেই ভ্রান্তমতপন্থীেদরও সঙ্গে এটা বেল যে, আমােদর প্রভু 
আমােদর দেেহর বা প্রােণর কোন স্বরূপ ধারণ কেরনিন, িকন্তু এমন ‘সদৃশ’ একজন 
িছেলন িযিন মানুষেদর চোখ আঘাত করেলন নবীেদর দেখা সেই দর্শেনর মত ও সেই 
িতন পুরুষ সংক্রান্ত আিবর্ভাব যা আব্রাহাম দেেখিছেলন যাঁরা দৈিহক স্বরূপ িবহীন িছেলন 
িকন্তু কেবল দেখেতই এমন মানুষ িছেলন যাঁরা মানুষেদর মত ব্যবহার করেতন, 
হাঁটােফরা করেতন, কথা বলেতন, হাত-মুখ ধুেতন, খেেতন ও পান করেতন। সেই 
সমস্ত ভ্রান্তমতপন্থীরা এটা বেল যে, একইভােব আমােদর প্রভু কোন দেহ ধারণ কেরনিন 
িকন্তু িতিন কেবল দেখেতই এমন মানুষ িছেলন িযিন মানব িনয়ম অনুসাের সবিকছু 
সম্পাদন করেতন ও টের পেেতন ও সেইসঙ্গে যাঁেক দেখা যেত িতিন মানব স্বরূপ িবহীন 
িছেলন িকন্তু কেবল দেখেতই মানুষ িছেলন, িকন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে িতিন িকছুই টের পেেতন 
না িকন্তু কেবল দর্শেকরাই মেন করিছল িতিন টের পেেতন। 

ঐশবাণী ধারণ করা দেেহর বৈিশষ্ট্যসমূহ 
৯। তথািপ, আিরউস ও এইনোিমউেসর পন্থীরা এটা বেল যে, িতিন দেহ ধারণ 

কেরিছেলন িকন্তু প্রাণ ধারণ কেরনিন, ও প্রােণর স্থােন িতিন ঈশ্বরত্ব ধারণ কেরিছেলন। 
তারা সেই একমাত্র জিনতজেনর ঈশ্বরত্বেক এতই িনচু কের যে, তারা এমনটা বলেত 
পাের যে, িতিন তাঁর স্বরূেপর মহত্ত্ব থেেক পিতত হেলন, এবং এই দেেহ িনেজেক আবদ্ধ 
করেলন ও সেই দেহেক বাঁিচেয় রাখবার জন্য িতিন প্রােণর কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেতন। 
এজন্য, ঈশ্বরত্ব প্রােণর স্থান দখল করেল তেব িতিন ক্ষুধার্ত বা িপপািসত হেতন না, 
ক্লান্তিও ভোগ করেতন না, তাঁর পক্ষে খাবারও দরকার হত না; কেননা দেহ ক্ষেত্রে 



এসমস্ত িকছু দেেহর দুর্বলতার জন্যই ঘেট কারণ প্রাণ তার প্রয়োজন মেটােত পাের না, 
িকন্তু দেেহর জন্য শুধু তাই কের যা ঈশ্বেরর দেওয়া স্বরূপ অনুসাের তার িনেজর 
অিধকার। প্রােণর এমন দেেহর প্রয়োজন যা সেই দেহেক বাঁিচেয় রাখবার জন্য সেই 
সমস্ত ব্যাপাের িসদ্ধ, এবং সেই ক্ষেত্রে কোন না কোন অভাব থাকেল তেব সেই প্রাণ 
সাহায্য করেত অক্ষম হেব ও দেেহর দুর্বলতা দ্বারা আক্রান্ত হেয় দেহেক অিনচ্ছাকৃত 
ভােব ত্যাগ করেত বাধ্য হেব। সুতরাং, যিদ ঈশ্বরত্ব প্রােণর কর্মকাণ্ড সম্পাদন 
করিছেলন, তেব অবশ্যই দেেহর কর্মকাণ্ডও সম্পাদন করিছেলন। কেননা শুধু এইভােবই 
সেই ভ্রান্তিকর ভ্রান্তমতপন্থীেদর সেই অিভমত সিঠক হত যারা এটা অস্বীকার কের যে, 
িতিন দেহ ধারণ করেলন ও এমনটা সমর্থন কের যে, তাঁেক সেইভােব দেখা যেত 
যেভােব পুরাতন িনয়েমর দূতেদর দেখা হত, ও দেখেতই মাত্র এমন মানুষ িছেলন যে 
মানুষ মানব স্বরূেপর যেকোন বৈিশষ্ট্য িবহীন। বস্তুতপক্ষে, ঈশ্বরত্ব সবিকছুর ভূিমকা 
পূরণ করেত সক্ষম িছল, ও দর্শকেদর এমনটা িবশ্বাস করােত পারত যে, তারা আসেল 
একটা বাস্তব মানুষেকই দেখিছল, সেইভােব যেভােব ঈশ্বেরর ইচ্ছা ক্রেম আব্রাহাম সেই 
দূতেদর দেখেতন। িকন্তু, যিদ ঐশ্বিরক স্বরূপ এসমস্ত িকছুর জন্য যেথষ্ট িছল, তেব, 
ঈশ্বর থেেক আগত পিরত্রােণর অনুগ্রহ-দরকারী মানব-স্বরূেপর পক্ষে দরকার িছল তা 
[অর্থাৎ মানব-স্বরূপেক] ধারণ করা হেব, কেননা ভ্রান্তমতপন্থীেদর অিভমত অনুসাের 
এই একই ঈশ্বরত্বই মানব স্বরূেপর চািহদা পূরণ করার কথা, এবং এক্ষেত্রে একটা দেহ 
ধারণ করা এেকবাের িনষ্প্রয়োজন হত যেেহতু ঈশ্বরত্ব সেই দেেহর কর্মকাণ্ড সম্পাদন 
করেত সক্ষম িছল। 

১০। িকন্তু এটা ঈশ্বেরর ইচ্ছা িছল না, িতিন বরং দেহ ও অমর ও যুক্তিক্ষমতা-
িবিশষ্ট প্রাণ িদেয় গিঠত সেই পিতত মানুষেকই পিরধান করেত ও পুনরুত্তোিলত করেত 
ইচ্ছা করিছেলন যােত যেমন একজেনর মধ্য িদেয় পাপ, ও পােপর মধ্য িদেয় মৃত্যু 
জগেত প্রেবশ করল, তেমিন সেই একজনমাত্র মানুেষর—িযশু খ্রিষ্টেরই—অনুগ্রেহ 
দেওয়া দান বহুজেনরই প্রিত আরও বেিশ উপেচ পড়ল (৯); এবং যেেহতু মানুেষর মধ্য 
িদেয় মৃত্যু, সেেহতু মানুেষর মধ্য িদেয়ও মৃতেদর পুনরুত্থান—আদেম যেমন সকেল 
মৃত্যুভোগ কের, খ্রিষ্টেও তেমিন সকলেক জীিবত করা হেব  (১০)। অতএব, এটাই 



দরকার িছল যে, িতিন কেবল দেহেক নয় িকন্তু সেই অমর ও যুক্তিক্ষমতা-িবিশষ্ট 
প্রাণেকও ধারণ করেবন; এবং কেবল দেেহর মৃত্যুই নয়, পােপ স্থিত প্রােণরও মৃত্যু বন্ধ 
হেব। যেেহতু ধন্য পেলর বচন অনুসাের পাপ এতটা মানুেষর মধ্য িদেয় জগেত প্রেবশ 
করল, সেজন্য এটা দরকার িছল যে, মৃত্যুর কারণ সেই পাপই প্রথম বািতল করা হেব; 
তেবই মৃত্যু আপনা আপিনই বািতল হেব। যিদ পাপ বািতল করা না হত তেব আমরা 
বাধ্যবাধকতার জোেরই মরণশীলতায় থাকতাম ও আমােদর পিরবর্তনশীলতায় পাপ 
কের চলতাম; এবং আমরা যখন পাপ কির, তখন আমরা শাস্তির অধীন, ও ফলত 
মৃত্যুর রাজত্ব অবশ্যই থেেক যােব। 

১১। অতএব, এটা দরকার িছল, পাপ প্রথম বািতল করা হেব, কেননা শুধু পাপ 
বািতল হওয়ার পেরই মৃত্যুর জন্য প্রেবশািধকার আর থাকেব না। কেননা এটা সুস্পষ্ট 
যে, পাপ প্রবণতা প্রােণর ইচ্ছায় শুরু হয়। আদেমর ক্ষেত্রেও তাঁর দেহ নয়, তাঁর প্রাণই 
প্রথেম ভুলভ্রান্তির বুদ্ধি গ্রহণ করল, কারণ শয়তান যে তাঁর দেহেক িনেজর কােছ 
আত্মসমর্পণ করেত, ঈশ্বরেক প্রত্যাখ্যান করেত ও উচ্চতর িবষেয়র আকাঙ্ক্ষায় তাঁর 
সহায়কেক একটা প্রতারক বেল িবশ্বাস করেত রািজ করাল এমন নয়; এবং শয়তােনর 
বুদ্ধি পালন কের আদম ঈশ্বেরর আজ্ঞা লঙ্ঘন করেলন ও িনেজর জন্য সেই সমস্ত িবষয় 
বেেছ িনেলন যা ঈশ্বেরর আজ্ঞার িবপরীত। তাঁর দেেহর নয়, তাঁর প্রােণরই পক্ষে এসমস্ত 
িবষয় জানবার দরকার িছল, কেননা উচ্চতর িবষেয়র প্রিতশ্রুিত পেেয় প্রাণ‑ই 
আত্মসমর্পণ করল, সেই প্রবঞ্চেকর বুদ্ধি মেেন িনল ও যার উপর অিধকার রাখত তা 
হািরেয় ফেলল। অতএব, এটা প্রয়োজন িছল যে, খ্রিষ্টেক দেহেক শুধু নয় িকন্তু প্রাণেকও 
ধারণ করেত হেব। প্রথেম প্রােণর শত্রুেক, ও তারপর, দেেহর খািতের, দেেহরও 
শত্রুেক সিরেয় িদেত হেব, কারণ যখন মৃত্যু পাপ থেেক আগত, ও সেই মৃত্যুই হল 
দেেহর অবক্ষয়, তখন প্রথেম পাপেক বািতল করেত হেব ও এর ফেল মৃত্যু আপনা 
আপিনই বািতল হেয় যােব। তখনই মাত্র দেহেক মৃত্যু ও অবক্ষয় থেেক বাঁচানো যােব 
যিদ প্রথেম প্রাণেক অপিরবর্তনীয় ও পাপ-জিনত উচ্ছৃঙ্খল ভাবােবগ থেেক মুক্ত করা হয়, 
যােত অপিরবর্তনীয়তা অর্জন কের আমরা পাপ-মুক্তিও অর্জন করেত পারতাম। তেবই 



মৃত্যু-বািতল পাপ-বািতল দ্বারা সািধত হেব, ও মৃত্যু-বািতেলর পের আমােদর দেেহর 
পক্ষে িবলুপ্তি ও অবক্ষয় মুক্ত হেয় থাকা সম্ভব হেব। 

১২। যিদ প্রাণ কেবল সেই িবষেয়ই পাপ করত যা দেেহর উচ্ছৃঙ্খল ভাবােবগ থেেক 
এল, তাহেল প্রাণেক পাপ থেেক মুক্ত করার লক্ষ্যে আমােদর প্রভুর পক্ষে, হয় তো, 
কেবল দেহেক ধারণ করা যেথষ্ট হত; িকন্তু, প্রাণ থেেক জিনত যে অপরাধ ও পাপ, তা 
বহু ও বহুিবধ। প্রাণ যা দ্বারা শয়তােনর সঙ্গে িনেজর সংসর্গ দেখায়, সেই প্রথম পাপ হল 
গর্ব, যা িবষেয় প্রেিরতদূত বেলন, পােছ সে দৈবাৎ গর্বোদ্ধত হেয় মানুষ িদয়াবেলর একই 
দণ্ডে পিতত হয় (১১)। এই বচেন প্রেিরতদূত এটা দেখান যে, যে কেউ গর্বে পিতত হয় 
তােক শাস্তিেত িদয়াবেলর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তাই, যে কেউ িনেজর কুিচন্তায় িবেদহী 
িদয়াবেলর অিধকারী হয়, সে িনেজর প্রােণ উচ্ছৃঙ্খল ভাবােবগও অনুভব কের; ও এর 
ফেল এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, প্রােণর পক্ষে পতন থেেক মুক্ত হওয়া ও সেই দেেহর উচ্ছৃঙ্খল 
ভাবােবগ থেেকও রেহাই পাওয়া অিধক দরকার আেছ, সেই যে দেহ িনেজর অিধকার 
করা শক্তি দ্বারা সেই ভাবােবগ দমন করেত যেথষ্ট সক্ষম। 

১৩। ধন্য পল আমােদর এই কথা িবষেয় তখনই সাক্ষ্য দেন যখন িতিন সেই 
অমঙ্গল গণনা কেরন যার প্রিত মানুষ আকৃষ্ট ও যার অধীেন িনেজেক অবনিমত কের ও 
যা থেেক মানুষেক ত্রাণ করার লক্ষ্যে খ্রিষ্ট জগেত এেলন; তাঁর কথা এ, সেজন্য ঈশ্বর 
ভ্রষ্ট মেনর হােতই তােদর ছেেড় িদেয়েছন; ফেল যা অনুিচত, তারা তা‑ই কের থােক। 
তারা সব রকম অধর্ম, দুষ্টতা, লোলুপতা, ব্যিভচার, শঠতা, িহংসা, নরহত্যা, িববাদ, 
ছলনা ও অিনষ্ট কামনায় ভরা; তারা িপতামাতার অবাধ্য, অিবশ্বস্ত ও মমতাহীন (১২)। 
এসমস্ত অমঙ্গল স্পষ্ট ও প্রকাশ্য; তাই এিবষেয় কোন ব্যাখ্যা দরকার হয় না; এবং 
এগুলোর বেিশর ভাগ দেেহর উচ্ছৃঙ্খল ভাবােবগ থেেক নয় িকন্তু কেবল প্রােণর ইচ্ছা 
থেেকই উদ্গত। কেননা দুষ্টতা, শঠতা, িহংসা, িববাদ, ছলনা ও অিনষ্ট কামনা, ও 
সেইসঙ্গে গর্ব, দম্ভ, অমঙ্গল-উদ্ভাবন, িপতামাতার প্রিত অবাধ্যতা, এবং সহানুভূিত, 
িবশ্বস্ততা ও করুণার অভাব, এসমস্ত িকছু প্রাণ থেেকই উদ্গত। 

১৪। অতএব এটা ন্যায়সঙ্গত যে, আমােদর প্রভু প্রাণ ধারণ করেলন যােত কের 
সেই প্রাণেক প্রথেম পাপ থেেক মুক্ত করা হয় ও ঈশ্বেরর অনুগ্রহ দ্বারা সেই 



অপিরবর্তনীয়তায় স্থানান্তিরত করা হয় যা দেেহর সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল ভাবােবগ পরাভূত 
কের। যখন পাপ সর্বস্থান থেেক বািতল হয় ও অপিরবর্তনীয়তা প্রাপ্ত প্রােণ 
প্রেবশািধকার-বঞ্চিত হয়, তখন যত ধরেনর দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত ভােব বািতল হেব ও 
মৃত্যুও িবনষ্ট হেব। তােত দেহ মৃত্যু থেেক আক্রমণ-মুক্ত হেয় থাকেব, কারণ অমরতায় 
অংশভািগতা প্রাপ্ত হেয়েছ। িবষয়টা ধন্য পল সপ্রমাণ কের বেলন, সুতরাং, যারা খ্রিষ্ট 
িযশুেত আেছ, তােদর িবরুদ্ধে আর কোন দণ্ডাজ্ঞা নেই। কেননা খ্রিষ্ট িযশুেত জীবনদায়ী 
সেই আত্মার িবধান পাপ ও মৃত্যুর িবধান থেেক তোমােক মুক্ত কের িদেয়েছ  (১৩)। 
বাস্তিবকই িতিন বেলন, যারা খ্রিষ্টে িবশ্বাস রেেখেছ তােদর জন্য সমস্ত মৃত্যুদণ্ড ও সমস্ত 
দণ্ডাজ্ঞা বািতল করা হেয়েছ, কারণ মরণশীলতার নীিতর কােছ িবেদশী হেয়েছ এবং 
[পিবত্র] আত্মা ও অমরতা প্রাপ্ত হেয়েছ, ও সেটার সঙ্গে তারা অপিরবর্তনীয়তা ধারণ 
কেরেছ ও পাপ ও মরণশীলতা থেেক সম্পূর্ণরূেপ মুক্ত হেয় উেঠেছ। 

১৫। অতএব, খ্রিষ্ট যে প্রাণ ধারণ করেলন তেমনটা অিবশ্বাস করা মহৎ উন্মাদনা; 
এবং যে কেউ এমনটা বলত যে, িতিন মানব-ধীশক্তি ধারণ কেরনিন, তা বলা আরও 
বেিশ উন্মাদনার প্রমাণ হত, কারণ সেই ব্যক্তি এটাও বেল যে, হয় িতিন প্রাণ ধারণ 
কেরনিন, না হয় িতিন মানুেষর নয় িকন্তু এমন প্রাণীর প্রাণ ধারণ করেলন যা পশু ও 
জন্তুর প্রােণর সদৃশ। মানব-প্রাণ কেবল এেতই পশুেদর প্রাণ থেেক িভন্ন যে, পশুর গঠেন 
ছাড়া পশু িনজস্ব িহপোস্তািসেসর অিধকারী নয়, যার ফেল পশুটার িভন্ন অস্তিত্বশীলতার 
অিধকারী নয়, ও সেিবষেয় এটা িবশ্বাস হয় না যে, সেই অস্তিত্বশীলতা পশুর মৃত্যুর পের 
জীিবত থােক। এজন্যই যা পশুর প্রাণ বেল অিভিহত, ও যা িবষেয় বলা হয় তা পশুর 
রক্তে স্থিত, যখন রক্ত পাত করা হয় তখন তা িবনষ্ট হয়; প্রাণ িবষেয়ই এটা িবশ্বাস করা 
হত যে, তা পশুর মৃত্যুর আেগ তার িহপোস্তািসেস ও গিতশীলতায় িবরাজ করত। িকন্তু 
মানুেষর প্রাণ সেইমত প্রাণ নয়, িকন্তু িনজ িনজ স্বীয় িহপোস্তািসেস িবরাজ কের ও 
দেেহর চেেয় অেনক উপের স্থিত, কেননা দেহ মরণশীল ও প্রাণ থেেক জীবনপ্রাপ্ত, ও 
যেই প্রাণ চেল যায় দেহও মের ও নষ্ট হয়। এবং প্রাণ ক্ষেত্রে এরকম হয় না, কেননা 
প্রাণ যখন প্রস্থান কের তখন থেেক যায় ও নষ্ট হয় না, বরং িনেজর িহপোস্তািসেস 
িচরস্থায়ী হেয় থেেক যায় কারণ প্রাণ অমর ও িনেজর স্বরূেপ মানুষ দ্বারা ক্ষিতগ্রস্ত হেত 



পাের না। যখন খ্রিষ্ট বলেলন, যারা দেহ মেের ফেেল িকন্তু প্রাণেক মেের ফেলেত পাের 
না, তােদর ভয় করো না  (১৪), তখন িতিন এটা স্পষ্ট করেলন যে, দেহ মরেত পাের 
যেেহতু তা মরণশীল, িকন্তু প্রাণ অমর হেয় থাকেব যেেহতু তা িনেজর স্বরূেপ মানুষ দ্বারা 
ক্ষিতগ্রস্ত হেত পাের না। 

১৬। মানুেষর প্রাণ ও পশুেদর প্রােণর পার্থক্য এমন যে, পশুেদর প্রাণ যুক্তিক্ষমতাও-
িবহীন ও িহপোস্তািসসও-িবহীন, িকন্তু মানুেষর প্রাণ অমর, ও যুক্তিসঙ্গত ভােবই ধীশক্তি 
িবিশষ্ট বেলও গণ্য। তাই এত উন্মাদ ও এত মানব ধীশক্তি-িবহীন এমন কেই বা আেছ 
যে এমনটা বলেব, মানব প্রাণ জ্ঞান ও যুক্তিক্ষমতা িবহীন? যিদ-না সে এমন নবীন 
ধারণারই আচার্য হেত চায় যা আেগ জগেত কখনও শোনা যায়িন, যা অনুসাের এমন 
অমর স্বরূপ রেয়েছ যা অিবনশ্বর জীবেন িবরাজমান িকন্তু যা িনেজই যুক্তিক্ষমতা িবহীন। 
তেমন িজিনস অবশ্যই অসম্ভব, কারণ যা িকছু স্বরূেপ অমর ও অিবনশ্বর জীবেন 
িবরাজমান, তা সত্যিকাের জ্ঞান ও যুক্তিক্ষমতা-িবিশষ্ট। 

১৭। এসমস্ত িকছুর জন্যই আমােদর ধন্য িপতৃগণ আমােদর সতর্ক কের বলেলন, 
‘িতিন মাংস হেলন ও মানুষ হেলন’, যােত আমরা এটা িবশ্বাস কির যে, যােক ধারণ 
করা হল ও যার মধ্যে বাণী-ঈশ্বর বসবাস করেলন, সে একিট িসদ্ধ মানুষ িছল, এমন 
মানুষ যে, যা িকছু মানব স্বরূপ সংক্রান্ত সেই সব িকছুেত িসদ্ধ িছল ও মরণশীল দেেহ ও 
ধীশক্তি িবিশষ্ট প্রােণ গিঠত িছল, কারণ িতিন মানুেষর জন্য ও তার পিরত্রাণার্থেই স্বর্গ 
থেেক অবরোহণ করেলন। তাঁরা ন্যায়সঙ্গত ভােব বলেলন, িতিন এমন মানুষ ধারণ 
করেলন যে মানুষ সেই মানুষেদর সদৃশ যােদর মধ্য থেেক তাঁেক ধারণ করা হেয়িছল, 
কারণ যে মানুষ িতিন ধারণ করেলন সে সেই আদেমর সদৃশ িযিন জগেত পাপ 
অনুপ্রিবষ্ট কিরেয়িছেলন; যােত কের িতিন এমন এক মানুষ দ্বারা পাপ বািতল করেত 
পােরন যে সদৃশ স্বরূেপরই একজন মানুষ। তাই িতিন সেই আদেমর সদৃশ একটা মানুষ 
পিরধান করেলন িযিন পাপ করার পর মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ কেরিছেলন, যােত িতিন সদৃশ 
উপায় দ্বারা আমােদর থেেক পাপ উপেড় ফেলেত ও মৃত্যু বািতল করেত পােরন। 

১৮। যখন িতিন বলেলন, এই জগেতর অিধপিত আসেছ। আমার উপর তার কোন 
অিধকার নেই  (১৫), তখন িতিন দেখােলন, এটাই িছল মৃতেদর মধ্য থেেক তাঁর 



পুনরুত্থােনর কারণ, কেননা, যেইভােব পল বেলিছেলন, সেই অনুসাের, শয়তান 
আমােদর মধ্যে অন্তর্নিিহত পােপর কারেণ মৃত্যু-প্রতাপ ধারণ করিছল ও মৃত্যুর উদ্দেশ্যে 
সতত ব্যস্ত িছল। এবং আমরা যখন পােপর অধীন িছলাম, যেেহতু তখন মুক্তিলােভর 
কোন আশা আমােদর িছল না, সেজন্য, ঈশ্বর আমােদর জন্য যে মানুষ পিরধান 
কেরিছেলন, ঈশ্বেরর অনুগ্রহ সেই মানুষেক পাপমুক্ত রাখেলন, িকন্তু শয়তান িনেজর 
ছলনা সহ এেস অন্যান্য মানুষেদর উপের যেমন তেমিন তাঁর উপেরও মৃত্যু আনল, িঠক 
সেই িদেনর মত যখন সে সকল ইহুদীেক তাঁর িবরুদ্ধে উত্তেিজত কেরিছল। এবং 
যেেহতু তাঁর এমন পাপ িছল না যা তাঁেক মৃত্যুর অধীন করেব, সেজন্য, দখলকারী সেই 
শয়তান যে মৃত্যু তাঁর উপের অধর্মের জোের এেনিছল, আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট তাও 
িনেজর উপের গ্রহণ কের িনেলন। িতিন ঈশ্বরেক দেখােলন, তাঁর মধ্যে কোন পাপ িছল 
না, ও এটাও দেখােলন, অন্যায় ভােবই িতিন এই মৃত্যু-পরীক্ষা বহন করিছেলন; এবং 
িতিন সহেজ সেই দণ্ডাজ্ঞা-বািতল গ্রহণ করেলন, ঈশ্বেরর প্রতােপ মৃতেদর মধ্য থেেক 
পুনরুত্থান করেলন, নবীন ও অিনর্বচনীয় একটা জীবেনর যোগ্য হেয় উঠেলন ও সমস্ত 
মানবজািতেক তেমন অনুগ্রেহর অংশী করেলন। এইজন্য আমােদর প্রভু এখােন 
বলেলন, ‘এই জগেতর অিধপিত আসেছ। আমার উপর তার কোন অিধকার নেই’; এবং 
অন্য পেদ িতিন বলেলন, এখন এই জগেতর িবচার উপস্থিত, এখন এই জগেতর 
অিধপিতেক দণ্ডিত করা হচ্ছে ও বের কের দেওয়া হচ্ছে। আর আমােক যখন ভূলোক 
থেেক উত্তোলন করা হেব, তখন সকলেক িনেজর কােছ আকর্ষণ করব  (১৬)। বচেনর 
প্রথম অংেশ িতিন দেখান, তাঁর উপের মৃত্যু চাপাবার মত শয়তােনর কোন ন্যায্য কারণ 
নেই, এবং দ্বিতীয় অংেশ িতিন দেখান, িতিন সেই দখলকারীেক এমন ধরেনর িবচাের 
আহ্বান করেলন যেখােন িতিন তােক দণ্ডিত কেরেছন ও তার অন্যায়-অিধকার থেেক 
বের কের িদেয়েছন, কারণ, যেেহতু িতিন িনেজ এই সমস্ত উৎকৃষ্ট মঙ্গলদােনর অিধকার 
গ্রহণ কেরেছন, সেজন্য সকল মানুষেক িনেজর গৌরেবর সহভাগী কেরেছন। 



খ্রিষ্টের িবজয় অমরতা িবষেয় আমােদর প্রত্যাশার অগ্রিম স্বরূপ 
১৯। আমােদর ধন্য িপতৃগণ বলেলন, িতিন ‘মাংস হেলন’ যােত তুিম বুঝেত 

পারেত যে িতিন িসদ্ধই একটা মানুষ ধারণ কেরিছেলন, এমন মানুষ যে কেবল দেখেতই 
মানুষ িছল না িকন্তু প্রকৃত মানব স্বরূেপই একটা মানুষ, এবং তুিম যেন িবশ্বাস করেত 
পারেত যে িতিন কেবল দেহটা নয় িকন্তু গোটা এমন মানুষ ধারণ করেলন যে দেহ ও 
অমর ও যুক্তিক্ষমতা িবিশষ্ট প্রাণ িদেয় গিঠত। আমােদর পিরত্রাণার্থে িতিন তেমন 
মানুষই ধারণ করেলন ও তাঁর দ্বারাই িতিন আমােদর জীবেনর জন্য পিরত্রাণ সাধন 
করেলন, কারণ িতিন ধর্মময় বেল সাব্যস্ত হেলন ও পিবত্র আত্মার প্রভােব িনষ্কলঙ্ক হেয় 
উঠেলন, যেভােব ধন্য পল বলেলন, িতিন আত্মায় ধর্মময় বেল প্রিতপন্ন হেলন  (১৭); 
আরও, িতিন সনাতন আত্মার মধ্য িদেয় ঈশ্বেরর কােছ িনেজেকই িনষ্কলঙ্ক রূেপ উৎসর্গ 
কেরেছন (১৮)। এবং মানুষেদর িনয়ম অনুসাের মৃত্যু ভোগ করা সত্ত্বেও যেেহতু িনষ্পাপ 
িছেলন পিবত্র আত্মার প্রভােব মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করেলন ও এমন নবীন 
জীবেনর যোগ্য হেয় উঠেলন যে-জীবেন প্রােণর সমস্ত বাসনা অপিরবর্তনীয়, এবং িতিন 
দেহেক অমর ও অক্ষয়শীল কের তুলেলন। এেত িতিন আমােদর সকলেক তাঁর 
প্রিতশ্রুিতর সহভাগী করেলন ও তাঁর প্রিতশ্রুিতর অগ্রিম িহসােব আমােদর িদেলন 
[পিবত্র] আত্মার প্রথমফল যেন আমরা ভাবী িবষয়গুলো সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত িবশ্বােসর 
অিধকারী হেত পাির; এবং িযিন খ্রিষ্টে তোমােদর সঙ্গে আমােদর সুদৃঢ় কেরেছন, িতিন 
আমােদর িচহ্নিতও কেরেছন তাঁর আপন মুদ্রাঙ্কেন এবং অগ্রিম িহসােব আমােদর হৃদেয় 
আত্মােক িদেয়েছন (১৯)। 

২০। যখন আমােদর অন্তের পােপর কোন প্রেবশািধকার থাকেব না, তখন, মৃতেদর 
মধ্য থেেক সেই পুনরুত্থােন, আমরা অমর ও অক্ষয়শীল হব বেলও প্রত্যাশা কির। 
এিবষেয় সাক্ষ্যদান কের ধন্য পল বেলন, কারণ এই ক্ষয়শীল দেহেক অক্ষয়শীলতা 
পিরধান করেত হেব, এবং এই মরণশীল দেহেক অমরতা পিরধান করেত হেব। আর 
এই ক্ষয়শীল দেহ অক্ষয়শীলতােক পিরধান করার পর, এবং এই মরণশীল দেহ 
অমরতােক পিরধান করার পর, তখনই শাস্ত্রের এই বাণী সার্থক হেব: মৃত্যু কবিলত 
হেয়েছ িবজেয়র উদ্দেেশ। ওেহ মৃত্যু, তোমার িবজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার 



হুল? পাপই তো মৃত্যুর হুল, এবং িবধান পােপর শক্তি (২০)। িতিন বলেত চান, মৃতেদর 
মধ্য থেেক অমর ও অক্ষয়শীল অবস্থায় পুনরুত্থান করার পর ও আমােদর স্বরূপ 
অপিরবর্তনীয়তা গ্রহণ করার পর আমরা পাপ করেত আর সক্ষম হব না, ও পাপ থেেক 
মুক্তিলাভ করার পর আমােদর জন্য আর কোন িবধান দরকার হেব না। কেননা, যে 
স্বরূপ পাপ থেেক মুক্ত হেয়েছ ও অিনষ্ট-প্রবণতা সােপক্ষও নয়, সেই স্বরূেপর জন্য 
িবধােনর িক দরকার আেছ? 

২১। এসব িকছুর পের ধন্য পল িঠকই বলেলন, িতিন আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্ট 
দ্বারা আমােদর িবজয় দান করেলন (২১)। এটা দেখায় যে, ঈশ্বরই আমােদর জন্য হেলন 
সমস্ত মঙ্গলদােনর উৎস; িতিনই সকল িবরোধীেদর উপের তথা মৃত্যু বা পাপ বা এগুলো 
থেেক সঞ্জাত যত অিনষ্টের উপের আমােদর িবজয় দান করেলন; িতিনই আমােদর জন্য 
সেই মানুষেক, আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টেক পিরধান করেলন, তাঁর পুনরুত্থান দ্বারা তাঁেক 
মৃতেদর মধ্য থেেক নতুন জীবেন স্থানান্তর করেলন, িনেজর ডান পােশ তাঁেক স্থান 
িদেলন, ও আপন অনুগ্রহ দ্বারা তাঁর সঙ্গে আমােদর সহভািগতা দান করেবন যখন, 
সত্যিকাের, ধন্য পেলর কথায়, আমােদর হীনাবস্থার এই দেহিট রূপান্তিরত হেব ও তাঁর 
আপন গৌরেবর সমরূপ হেব (২২)। িকন্তু আমােদর ধন্য িপতৃগণ আমােদর প্রভুর মনুষ্যত্ব 
িবষেয় অেনক কথা বলেলন, সেজন্য এসো, আজেকর িদেনর ধর্মিশক্ষায় এইখােন শেষ 
কির, ও িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মার প্রশংসা কির এখন, িচরকাল ও যুেগ যুগান্তের। 

৫ম কােতেখিসস সমাপ্ত 
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একই থেওদরেসর দেওয়া 
৬ষ্ঠ কােতেখিসস 

এই কােতেখিসস কুমারী মারীয়া থেেক প্রভুর জন্ম ও তাঁর ক্রুশারোপেণর কথা 
ব্যাখ্যা কের। 

১-২: ‘এবং কুমারী মারীয়া থেেক জন্মগ্রহণ করেলন ও পন্তিয় িপলােতর িদনগুলোেত 
ক্রুশিবদ্ধ হেলন’ সূত্রের ব্যাখ্যা: এই সংক্ষিপ্ত সূত্রে খ্রিষ্টের গোটা জীবন অর্থাৎ আমােদর 
পিরত্রাণার্থে তাঁর সািধত ব্যবস্থার সূচনা ও সমাপ্তি বর্ণিত। 
৩: যে নাম ও কর্মক্রিয়া তাঁর ঐশ্বিরক ও মানব স্বরূপেক িচহ্নিত কের, তা সেই অনন্য 
ব্যক্তিত্বে তথা সেই একমাত্র জিনত পুত্রে আরোিপত হয়। 
৪-৬: এিবষেয় প্রেিরতদূত পেলর দেওয়া প্রমাণ। 
৭: বাপ্তিস্মে উচ্চািরত িবশ্বাস-স্বীকারও একই িবষয় ঘোষণা কের। 
৮-৯: জন্ম থেেক মৃত্যু পর্যন্ত খ্রিষ্ট িনেজেক মানব-িনয়েমর অধীন করেলন। 
১০: খ্রিষ্ট ও মানবজািত একই মানব স্বরূেপর অংশী হওয়ায় গোটা মানবজািত খ্রিষ্টের 
সািধত মুক্তিকর্মের ফল উপভোগ করল। 
১১: িতিন সবিকছুেত ‘শীর্ষপেদর অিধকারী’ ও আমােদর আদর্শ। 
১২: িতিন িনেজর পুনরুত্থান দ্বারা আমােদরও সেই ভাবী নবীকরেণর সহভাগী করেলন 
১৩: যা বাপ্তিস্মে পূর্বপ্রদর্শিত, 
১৪-১৫: ও পিবত্র আত্মা-দােনর প্রিতশ্রুিত দ্বারা সত্যািয়ত। 

িতিন কুমারী মারীয়া থেেক জন্মগ্রহণ করেলন  

ও পন্তিয় িপলােতর িদনগুলোেত ক্রুশিবদ্ধ হেলন 
১। আমরা যা ইিতমধ্যে বেল এেসিছ, তােত আমরা তোমােদর ভালবাসার কােছ 

সেই সমস্ত কথা ব্যাখ্যা কেরিছ যা আমােদর ধন্য িপতৃগণ দ্বারা আমােদর প্রভুর মনুষ্যত্ব 
সম্পর্কে সেই িবশ্বাস-সূত্রে বলা হেয়িছল যা তাঁরা শাস্ত্রের মন অনুসাের িলিপবদ্ধ 
কেরিছেলন ও আমােদর কােছ সম্প্রদান কেরিছেলন। আমরা অেনক কথা ব্যবহার করেত 
বাধ্য হেয়িছলাম যােত তোমরা তাঁেদর বাক্যের অর্থ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূেপ বুঝেত পারেত, 



এবং সম্ভব হেল আমরা সত্য দৃঢ় করার জন্য ও ভ্রান্তমতপন্থীেদর যুক্তি খণ্ডন করার জন্য 
আরও বেিশ কথা বলতাম, িকন্তু যা বেলিছলাম, তার মাত্রা ধর্মভক্তিেত সিদচ্ছার সকল 
অিধকারীেদর পক্ষে যেথষ্ট বেল গণ্য হেয়িছল, কেননা অিনচ্ছুক মেনর অিধকারী যারা, 
তােদর জন্য দীর্ঘ আলোচনাও বৃথা হেব, িকন্তু সিদচ্ছার অিধকারী যারা, সত্য প্রমােণর 
লক্ষ্যে তােদর জন্য সংক্ষিপ্ত কথা যেথষ্ট, িবেশষভােব তখনই যখন আলোচনাটা পিবত্র 
শাস্ত্র থেেক নেওয়া। সুতরাং এসো, যা িকছু আেগ বলা হেয়েছ, ঈশ্বেরর অনুগ্রেহর 
সহায়তায় সেটার পরবর্তী কথায় পদার্পণ কির। ‘মানুষ এ আমােদর জন্য ও আমােদর 
পিরত্রাণার্থে িতিন স্বর্গ থেেক অবরোহণ করেলন, মাংস হেলন ও মানুষ হেলন’ বলার 
পর আমােদর ধন্য িপতৃগণ এ কথা যোগ করেলন, ‘এবং িতিন কুমারী মারীয়া থেেক 
জন্মগ্রহণ করেলন ও পন্তিয় িপলােতর িদনগুলোেত ক্রুশিবদ্ধ হেলন’। তাঁরা আরও 
অেনক িকছু বলেত পারেতন যা সেই জন্মগ্রহণ ও সেই ক্রুশারোপেণর মধ্যকােল 
ঘেটিছল, যেমন, তাঁেক কাপেড় জিড়েয় দেওয়া হেয়িছল ও একটা জাবপাত্রে শুইেয় রাখা 
হেয়িছল  (১), িতিন িবধােনর অধীেন জন্ম িনেয়িছেলন  (২), বাপ্তিস্মের জন্য এিগেয় 
এেসিছেলন (৩), এবং সুসমাচার-অনুযায়ী জীবেনর আদর্শ ও এই ধরেনর বহু িকছু প্রদান 
কেরিছেলন। তাঁরা ইচ্ছা করেল তেব সেই সমস্ত িকছু বর্ণনা করেত পারেতন যা পিবত্র 
পুস্তকগুলো তাঁর িবষেয় আমােদর িশিখেয় িদেয়েছ। 

২। এবং এসব িকছু িতিন আমােদর পিরত্রােণর জন্যই সাধন করেলন; কেননা, 
যেেহতু িতিন আমােদর স্বরূপ সংস্কার করেত যাচ্ছিেলন, সেজন্য িতিন আমােদর জন্য 
প্রকৃিতর িনয়মও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূেপ পূরণ করেলন ও মোিশর িবধানও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভােব 
পালন করেলন যােত সেই িবধানকর্তার কােছ আমােদর ঋণ শোধ করেত পােরন; িতিন 
বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেলন যােত আমােদর বাপ্তিস্মের অনুগ্রেহর একটা আদর্শ িদেত পােরন; 
এবং িতিন িনেজর মধ্যে সকল মানুেষর কােছ সুসমাচার-ব্যবস্থা বাস্তবরূেপ দেখােলন। 
এসমস্ত িকছুর পের িতিন ক্রুশারোপণ ও মৃত্যুর িদেক গেেলন যােত শেষ শত্রু সেই 
মৃত্যুেক িবনাশ করেত পােরন  (৪) ও নতুন ও অমর জীবন স্পষ্টভােব প্রকাশ করেত 
পােরন। তথািপ, আমােদর িপতৃগণ সবিকছু সংক্ষিপ্ত ভােবই বলেত যত্নশীল হেলন যেন 
শ্রোতারা সহেজ িশখেত পাের। আমরা পিবত্র পুস্তকগুলোেত সেই সবিকছুর এক একটা 



সিঠক ভােব িশিখ বেট, িকন্তু তাঁরা িনেজরাই িবশ্বাস-সূত্রেক সংক্ষিপ্ত ভােব রচনা 
করেলন ও িলিপবদ্ধ করেলন; এজন্যই তাঁরা বলেলন, ‘িতিন কুমারী মারীয়া থেেক 
জন্মগ্রহণ করেলন ও পন্তিয় িপলােতর িদনগুলোেত ক্রুশিবদ্ধ হেলন’। হ্যাঁ, যা িকছু 
আমােদর খািতের ঘেটিছল, তাঁরা [আমােদর প্রভুর সািধত] সেই ব্যবস্থার সূচনা ও 
সমাপ্তিই মাত্র উল্লেখ করেলন, কেননা মারীয়া থেেক তাঁর জন্ম হল সমস্ত অনুগ্রেহর 
সূচনা, ও সেটার সমাপ্তি হল তাঁর ক্রুশারোপণ। তাঁরা তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও যা িকছু তােত 
ঘেটিছল, তা ‘ক্রুশারোপণ’ বলেলন। তাঁর সেই সবিকছু একক শব্দে একীভূত করেলন 
কারণ ক্রুশ থেেক এেসিছল মৃত্যু ও মৃত্যু থেেক এেসিছল অমর জীবন, সেইভােব 
যেভােব ধন্য পলও বলেলন, কারণ অিবশ্বসীেদর কােছ ক্রুেশর বাণী মূর্খতার নামান্তর; 
িকন্তু যারা পিরত্রাণ পাচ্ছি, সেই আমােদর কােছ তা ঈশ্বেরর পরাক্রম (৫)। িতিন আরও 
বলেলন, তাঁর মানবীয় দুর্বলতার জন্য িতিন ক্রুশিবদ্ধ হেয়িছেলন বেট, িকন্তু ঈশ্বেরর 
পরাক্রেম িতিন তো জীিবত হেয় আেছন (৬)। িতিন এখােন দেখােলন যে, ক্রুেশর বাণী 
হল ঈশ্বেরর পরাক্রম তােদরই জন্য যারা পিরত্রাণ পাচ্ছে, কারণ সেই ক্রুশ দ্বারা িতিন 
মৃত্যু বািতল করেলন ও নতুন জীবেনর আদর্শ প্রদান করেলন। 

িযশু-নামটাই সকল নােমর সর্বোচ্চ নাম 
৩। তাই, সূচনায় ও সমাপ্তিেত থাকায় এটা হল সেই সবিকছু যা মধ্যকােল ঘেটিছল 

ও যা আমােদর ধন্য িপতৃগণ িবশ্বাস-সূত্রের সংক্ষিপ্ততায় সত্যাকাঙ্ক্ষীেদর িশক্ষার লক্ষ্যে 
আমােদর কােছ সম্প্রদান করেলন। এটা বলা বাহুল্যই যে তাঁরা এমনটা শেখান না যে, 
সেই একমাত্র জিনতজেনর ঐশ্বিরক স্বরূপ একিট নারী থেেক সঞ্জাত হল িঠক যেন সেই 
স্বরূেপর সূচনা সেই নারীর মধ্যে হেয়িছল, কেননা তাঁরা এমনটা বলেলন না যে, িযিন 
সর্বযুেগর পূর্বে িপতা থেেক জিনত হেয়িছেলন ও অনন্তকালীন ভােব তাঁর থেেক জিনত 
ও তাঁর সঙ্গে আেছন, তাঁর সূচনা মারীয়া থেেক শুরু হেয়িছল; না, তাঁরা বরং সেই 
পিবত্র পুস্তকগুলো অনুসরণ কেরিছেলন যেগুলো িভন্ন িভন্ন ভােব স্বরূপদ্বেয়র কথা বেল, 
তথা, সেই স্বরূপদ্বেয়র মধ্যে যে িসদ্ধ সংযোজন ঘেটিছল সেটার কারেণ তাঁরা সেই 
স্বরূপদ্বয় একমাত্র প্রসোপেন [ব্যক্তিত্বে] আরোপ করেলন, যােত এমনটা ভাবা না হয় যে, 



যাঁেক ধারণ করা হেয়িছল ও িযিন ধারণ কেরিছেলন, তাঁেদর মধ্যে যে িসদ্ধ সংযোগ, 
তাঁরা সেই সংযোগ িছন্ন করিছেলন। তেমন সংযোজন বািতল হেল তেব যাঁেক ধারণ 
করা হেয়িছল িতিন আমােদর মত সাধারণ মানুষ বােদ অন্য িকছু বেল গণ্য হেতন না। 
সেজন্যই পিবত্র পুস্তকগুলো সেই শব্দ দু’টোেক কেমন যেন একিট একমাত্র জিনত 
পুত্রেকই আরোপ কের, যােত একই িবশ্বাস-স্বীকাের সেই একমাত্র জিনতজেনর গৌরব, 
ও সেইসঙ্গে, যে মানুষেক িতিন পিরধান কেরিছেলন, সেই মানুেষর সম্মান দেখােত 
পাের। 

৪। বস্তুতপক্ষে, ধন্য পল ‘তােদরই মধ্য থেেক আগত সেই খ্রিষ্ট’ বলার আেগ 
‘মাংস অনুসাের’ কথাটা যোগ কেরন, যােত স্বরূপ দু’টো পৃথক করেত পােরন ও এটা 
দেখােত পােরন যে িতিন সেই খ্রিষ্টেরই কথা বলেছন িযিন মাংস অনুসাের ইহুদীেদর 
মধ্য থেেক আগত, এবং এটাও দেখােত পােরন যে, িতিন একমাত্র জিনতজেনর 
ঈশ্বরত্বের স্বরূপ িনর্দেশ করেছন না, সেই বাণী-ঈশ্বরেকও িনর্দেশ করেছন না িযিন আিদ 
থেেক ঈশ্বেরর সঙ্গে িছেলন ও অনন্তকালীন ভােব তাঁর িপতার বুেক িবরাজমান, িকন্তু 
িতিন সেই মানুেষর রূপ িনর্দেশ করেছন যা িতিন ধারণ কেরিছেলন। এবং যােত এই 
শব্দ দ্বারা ও সেই যোগ করা শব্দ দ্বারা (তথা মানব স্বরূপ ইহুদীেদর মধ্য থেেক ধারণ 
করা হেয়িছল) খ্রিষ্টের গৌরব অবনিমত না হয় (িযিন স্বরূেপ মানুষ ও মানুষেদর মধ্যে 
জন্ম িনেয়িছেলন ও এই স্বরূপ ছাড়া িতিন অন্য িকছুর অিধকারী নন), সেজন্য িতিন 
[উপরোল্লিিখত পেদর শেেষ] এই কথা বলেলন, ‘িতিন সবিকছুর উপের ঈশ্বর’, যােত 
িতিন [পল] খ্রিষ্টের সেই গৌরব দেখােত পােরন যা সেই বাণী-ঈশ্বর থেেক আগত িযিন 
তাঁেক ধারণ কেরিছেলন ও িনেজর সঙ্গে তাঁেক যুক্ত কেরিছেলন, কেননা িতিনই সবিকছুর 
আিদকারণ ও সবার উপের প্রভু। এবং সেই যে িসদ্ধ সংযোজন এই মানুষ পুত্র-ঈশ্বেরর 
সঙ্গে রােখন, সেই সংযোজেনর কারেণ িনিখল সৃষ্টি তাঁেক সম্মান কের ও আরাধনা 
কের। যিদও ধন্য পল বলেত পারেতন ‘তাঁর মধ্যে ঈশ্বর সবিকছুর উপের’, তবু িতিন 
তেমনটা বলেলন না, িকন্তু বলেলন, ‘িতিন সবিকছুর উপের ঈশ্বর’, সেই িসদ্ধ 
সংযোজেনর কারেণ যা সেই স্বরূপ দু’টোর মধ্যে রেয়েছ। ধন্য পল তো এমনটা িবশ্বাস 
করেতন না যে, িযিন মাংস অনুসাের ইহুদীেদর মধ্য থেেক জন্ম িনেয়িছেলন িতিন 



স্বরূেপই সবিকছুর উপের ঈশ্বর; িতিন এটাও স্বীকার করেলন না যে, মানব স্বরূপ হল 
সবিকছুর আিদকারণ ও স্বরূেপ সবিকছুর প্রভু, িকন্তু স্বীকার করেলন যে, িতিন যে 
মানুেষর রূপ আপন কের িনেয়িছেলন তা িছল মাংেস খ্রিষ্ট, ও িযিন সেই রূপ ধারণ 
কেরিছেলন, তাঁেক ধন্য পল ‘সবিকছুর উপের ঈশ্বর’ বলেলন। 

তথািপ স্বরূপ দু’টোর মধ্যকার পার্থক্য দেখাবার জন্যই িতিন এ িবষয় দু’টো 
একসােথ উল্লেখ করেলন। িযিন ‘মাংস অনুসাের ইহুদীেদর মধ্য থেেক আগত’, িতিন যে 
ঈশ্বর, তা কেউই িবশ্বাস কের না, ও িযিন ‘সবিকছুর উপের ঈশ্বর’, িতিন যে স্বরূেপ 
ইহুদীেদর মধ্য থেেক আগত, তাও কেউই িবশ্বাস কের না; িতিন বরং সেই িবষয় দু’টো 
একসঙ্গে উল্লেখ করেলন যােত সেই িসদ্ধ সংযোজন দেখােত পােরন যা ধারণকৃতজন 
ধারণকারীর সঙ্গে রাখিছেলন, যার ফেল, স্বরূপ দু’টোর পার্থক্য দ্বারা সেই ধারণকৃতজন 
ধারণকারী ঈশ্বেরর সঙ্গে এই সংযোজন থেেক যে সম্মান ও গৌরব অর্জন কেরেছন, সেই 
সম্মান ও গৌরব যেন সবার কােছ জ্ঞাত হয়। 

৫। িতিন িফিলপ্পীয়েদর কােছও এধরেনর কথা িলখেলন; তাঁর কথা এ, রূেপ ঈশ্বর 
হেয়ও িতিন ঈশ্বেরর সঙ্গে সমতােক আঁকেড় ধরার বস্তু মেন করেলন না; বরং দােসর 
রূপ ধারণ কের ও মানুষেদর সদৃশ হেয় িতিন িনেজেক শূন্য করেলন; আকাের প্রকাের 
মানুষ বেল প্রিতপন্ন হেলন  (৭)। এখােনও িতিন স্বরূপ দু’টোর মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট 
কের তুলেলন, তথা, একটা হল ঈশ্বেরর রূপ ও অন্যটা হল দােসর রূপ, একটা ধারণ 
করল ও অন্যটা ধারণকৃত হল; এবং িতিন এটাও দেখােলন যে, ধারণকারী িযিন িতিন 
ধারণকৃতজেনর মধ্যে সত্যিকােরই মানব-রূেপ হেলন; িকন্তু ধারণকৃত িযিন িতিন তাঁর 
ধারণকারীর মধ্যে সত্যিকােরই মানব-রূেপ িছেলন। এবং ধারণকারী িযিন িতিন মানুষ 
না হওয়ায় িকন্তু স্বরূেপ অশরীরী ও িবেদহী হওয়ায় এমন দােসর রূেপ হেলন যে-রূপ 
স্বভাবতই শারীিরক ও দৈিহক; এবং মানব দেেহর িনয়ম অনুসাের িতিন মানুষ িছেলন। 
এইভােব, জগেত থাকাকােল িতিন িনেজেক লুকোেলন ও মানুষেদর সঙ্গে এমন ভােব 
কথোপকথন করেতন যে, যারা তাঁেক মানুেষর মত জীবনযাপন করেত দেখত ও 
তাছাড়া িকছুই জানত না, তারা মেন করিছল, িতিন সাধারণ মানুষ মাত্র। একথা বলায় 
িতিন স্বরূপ দু’টোর মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট কের তুলেলন, কেননা প্রথমটা হল ঈশ্বেরর 



রূপ ও অন্যটা হল দােসর রূপ; প্রথমটা ধারণ করল ও দ্বিতীয়টা ধারণকৃত হল। এবং 
আমােদর প্রভু যে স্বরূেপ িছেলন, ধন্য পল সেই মানব স্বরূপ িবষেয়ও আমােদর িশক্ষা 
িদেলন, কেননা সেই ধারণকারী যে দােসর রূপ ধারণ কেরিছেলন, িতিন সেিবষেয় 
সঙ্গিতপূর্ণ কথা বলেলন, িতিন মৃত্যু পর্যন্ত, এমনিক ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই িনেজেক বাধ্য 
করায় িনেজেক অবনিমত করেলন। আর এইজন্য ঈশ্বর তাঁেক অিধক উন্নীত করেলন, ও 
তাঁেক িদেলন সেই নাম, সকল নােমর ঊর্ধ্বে যে নাম, যেন িযশু-নােম স্বর্গে মর্তে ও 
ভূগর্ভে প্রিতিট জানু আনত হয়, ও িপতা ঈশ্বেরর গৌরবার্থে প্রিতিট িজহ্বা স্বীকার কের, 
‘িযশু খ্রিষ্টই প্রভু’ (৮)। 

৬। ঐশ্বিরক স্বরূপই যে মৃত্যু গ্রহণ করল এমন নয়, িকন্তু এটা স্পষ্ট যে, এই 
মানুষেকই বাণী-ঈশ্বর দ্বারা পিবত্রধাম িহসােব ধারণ করা হল: তাঁেকই ভেেঙ ফেলা হল 
ও তাঁরই দ্বারা পুনরুত্থিত করা হল িযিন তাঁেক ধারণ কেরিছেলন। এবং ক্রুশারোপেণর 
পের, ঐশ্বিরক স্বরূপই যে উন্নীত করা হল এমন নয়, িকন্তু ধারণ করা পিবত্রধামই উন্নীত 
হল: ‘িতিন মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করেলন, স্বর্গে আরোহণ করেলন, ও িপতার 
ডান পােশ আসীন আেছন’। এবং সবিকছুর আিদকারণ িযিন, সেই ঐশ্বিরক স্বরূেপর 
কােছই যে সবার আরাধনার পাত্র হওয়ার অিধকার দান করা হেয়েছ এমন নয়, ও তাঁরই 
কােছ যে প্রিতিট জানু আনত হেব এমনটাও নয়, িকন্তু আরাধনার পাত্র হওয়ার অিধকার 
দােসর সেই রূপেকই মঞ্জুর করা হল যা স্বরূেপ সেটার অিধকারী িছল না। 

এসমস্ত িকছু সুস্পষ্ট ও সুিনশ্চিত ভােব মানব স্বরূেপর ক্ষেত্রে বলা হেয়েছ বেট, তবু 
িতিন সংযোজন দ্বারা ঐশ্বিরক স্বরূেপর বেলায়ও তা আরোপ করেলন, যােত এই বাক্য 
শ্রোতােদর িবস্মিত কের ও তােদর দ্বারা গ্রহণযোগ্য হয়। কেননা, সবিকছুই যে তাঁর 
আরাধনা করেব, যেেহতু তা মানব প্রকৃিতর ঊর্ধ্বের ব্যাপার, সেজন্য এটা এমন হেত 
হেব যেন এসমস্ত িকছু কেবল একজনেকই উদ্দেশ্য কের বলা হেয়েছ, যার ফেল স্বরূপ 
দু’টোর মধ্যকার সেই িসদ্ধ সংযোজেনর ফেলই আমরা এই কথা িবশ্বাস কির; কেননা 
প্রেিরতদূত স্পষ্ট ভােব দেখােলন যে, যাঁেক ধারণ করা হেয়িছল, যে ঐশ্বিরক স্বরূপ 
তাঁেক ধারণ কেরিছল ও তাঁর মধ্যে বসবাস কেরিছল, িতিন সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ থেেক 
ছাড়া অন্য কোথাও থেেক এই মহৎ সম্মান গ্রহণ কেরনিন। 



৭। আমােদর ধন্য িপতৃগণ িবশ্বাস-সূত্র রচনাকােল এমন িকছু িলখেলন যা উপরোক্ত 
কথার সঙ্গে িমল রােখ। তাঁরা প্রথেম সেই একমাত্র জিনতজেনর ঈশ্বরত্বের স্বরূপ িবষেয় 
আমােদর িশক্ষা িদেলন, অর্থাৎ, িতিন সর্বযুেগর পূর্বে িপতা থেেক িনর্গত, িপতার স্বরূপ 
থেেক জিনত, িতিন িনর্মিত নন, এবং িতিন সত্যকার ঈশ্বর ও ঈশ্বেরর সঙ্গে সমসত্তার 
অিধকারী, কারণ িতিন আপন িপতা থেেক জিনত। এবং সেই একমাত্র জিনতজেনর 
ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে িশক্ষা দেওয়ার পর তাঁরা তাঁর মনুষ্যত্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে িশক্ষা িদেত 
এিগেয় িগেয় বলেলন, ‘মানুষ এ আমােদর জন্য ও আমােদর পিরত্রাণার্থে িতিন স্বর্গ 
থেেক অবরোহণ করেলন, মাংস হেলন ও মানুষ হেলন’, এমন মানুষ িযিন আমােদর 
সদৃশ, যােত িতিন সমস্ত মানবজািতর পিরত্রাণ সাধন করেত পােরন। এবং তাঁরা সেই 
সমস্ত িবষয় শেখােলন যা মানব স্বরূেপর সঙ্গে সম্পর্কিত, এমন িবষয় যা দ্বারা ঈশ্বর ইচ্ছা 
করেলন তাঁর ব্যবস্থা আমােদর কল্যাণার্থে সম্পন্ন হেব। এবং যাঁেক আমােদর পিরত্রাণার্থে 
ধারণ করা হেয়িছল, মানবজািতেক যা িকছু স্পর্শ কের, িতিন সেই সবিকছু িনেজর 
উপের বহন কের িনেলন ও িসদ্ধতাপ্রাপ্তির যোগ্য হেলন, এবং তাঁর সঙ্গে আমােদর 
সহভািগতা গুেণ আমােদর জন্য মঙ্গলদােনর উৎস হেয় উঠেলন। তাঁরা এসমস্ত িকছু 
একসুের পুস্তকগুলোর মেনর সঙ্গে পূর্ণ িমল রেেখই বলেলন। এসমস্ত মানবীয় িবষয় যে 
ঈশ্বরেক প্রভািবত করিছল এমন নয়, িকন্তু তাঁর সঙ্গে সেই িসদ্ধ সংযোজেনর কারেণই 
তাঁরা এই সমস্ত মানবীয় কথা বলেলন যােত সেই সমস্ত গৌরবময় িবষয় িবশ্বাস করা হত 
যা তাঁর যন্ত্রণাভোেগর পের তাঁর বেলায় ঘটল, সেই িবষয় এমন যা মানব স্বরূপেক 
অিতক্রম কের; এর ফেল সবাই যেন এটা িশেখ িনেত একমত হয় যে, সেই ঐশ্বিরক 
স্বরূপই এই মানুষেক পিরধান করল ও তাঁর সঙ্গে তেমন সংযোজেনর গুেণই িতিন তত 
সম্মান ও গৌরব গ্রহণ করেলন। 

মানব-িনয়েমর অধীন খ্রিষ্ট 
৮। আমরা যেমন বেলিছলাম, সেই অনুসাের, তাঁর িবষেয় অেনক িকছু ঘেটিছল যা 

মানুষেদর িনয়ম অনুযায়ী; এমন িবষয় যা আমরা সুসমাচার থেেক জ্ঞাত হই। 
বাস্তিবকই, জন্মগ্রহেণর পের তাঁেক কাপেড় জড়ানো হল ও একটা জাবপাত্রে রাখা হল; 



িবধােনর রীিত অনুসাের তাঁেক পিরচ্ছেিদত করা হল; িতিন মোিশর আজ্ঞামত মন্দিের 
আরোহণ করেলন ও প্রভুর সামেন হািজর হেলন; এবং উচ্চতায়, প্রজ্ঞায় ও অনুগ্রেহ, ও 
িপতামাতার প্রিত বাধ্য হেয় থেেক এসমস্ত িকছু সহ্য করেলন ও িবধােনর সমস্ত 
ধর্মময়তা অনুসাের সিঠকভােব চলেতন। তারপের, আমােদর কােছ নতুন সন্ধি সম্প্রদান 
করার লক্ষ্যে িতিন আদর্শ িহসােব বাপ্তিস্মের জন্য হািজর হেলন, শয়তােনর পরীক্ষা সহ্য 
করেলন, যাত্রাপেথর কষ্ট বহন করেলন ও মহৎ মনোযোগ সহকাের ঈশ্বেরর কােছ 
িনেজর প্রার্থনা িনেবদন করেলন। এবং, স্বল্প কথায়, অিধক শ্রম ও ঘাম সহ িতিন 
এেকবাের সুসমাচার অনুযায়ী জীবন কাটােলন, যারা তাঁর িবরুদ্ধে অন্যায় করত তােদর 
প্রিত ধৈর্য দেখােলন এবং অবেশেষ ক্রুশ িনেয় মৃত্যুর িদেক এিগেয় গেেলন যােত 
মৃতেদর মধ্য থেেক তাঁর পুনরুত্থান দ্বারা সেই ক্রুশ িদেয় সেই মৃত্যু ধ্বংস করেত 
পােরন। 

৯। আমােদর ধন্য িপতৃগণ এসমস্ত িকছু িবস্তািরত ভােব উল্লেখ না ক’রে শুধু 
বলেলন, ‘এবং িতিন কুমারী মারীয়া থেেক জন্মগ্রহণ করেলন ও পন্তিয় িপলােতর 
িদনগুলোেত ক্রুশিবদ্ধ হেলন’, কারণ আমােদর জন্য তাঁর সেই ব্যবস্থার সূচনা এক 
িজিনস, ও সেটার সমাপ্তি আলাদা িজিনস, এবং এই িশরোনাম দু’টোর মধ্যে তাঁরা, 
একটার পর একটা, সেই সমস্ত িকছু সন্নিিবষ্ট করেলন যা আমরা সুসমাচার-পুস্তক থেেক 
জ্ঞাত হই। তাই িতিন মানুষ িহসােব, মানব প্রকৃিতর িনয়ম অনুসাের, কুমারী মারীয়া 
থেেক জন্মগ্রহণ করেলন ও নারী থেেক জন্ম িনেলন যেইভােব প্রেিরতদূত বেলন, ঈশ্বর 
তাঁর আপন পুত্রেক প্রেরণ করেলন, িযিন নারী থেেক জন্ম িনেলন, িবধােনর অধীেন জন্ম 
িনেলন, যেন মূল্য িদেয় িতিন িবধােনর অধীনস্থ যত মানুেষর মুক্তিকর্ম সাধন করেত 
পােরন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করেত পাির (৯)। ‘িতিন নারী থেেক জন্ম িনেলন’ 
বলায় প্রেিরতদূত এটা দেখােলন যে, সেই পুত্র মানুষেদর িনয়মানুযায়ী এই জগেত একটা 
নারীর মধ্য িদেয় প্রেবশ করেলন, এবং িতিন যে ‘িবধােনর অধীেন জন্ম িনেলন যেন 
মূল্য িদেয় িতিন িবধােনর অধীনস্থ যত মানুেষর মুক্তিকর্ম সাধন করেত পােরন, যেন 
আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করেত পাির’, তা ঘটল যেন িতিন িবধানকর্তার কােছ আমােদর 
জন্য ন্যায্যতার ঋণ শোধ করেত পােরন ও আমােদর জন্য জীবন অর্জন করেত পােরন। 



মানবজািত খ্রিষ্টের সািধত মুক্তিকর্মের পাত্র 
১০। যেেহতু িতিন স্বরূেপ আমােদর একজন হেলন, সেজন্য এটা ন্যায়সঙ্গত হল 

যে, িতিন আপন জােতর [অর্থাৎ মানব জােতর] ঋণ শোধ করেবন, কারণ এটা 
উপযোগী িছল যে, সমস্বরূেপর সহভািগতার কারেণ িতিন তাই করেবন যা প্রকৃতপক্ষে 
করেলন। এবং আপন অনুগ্রেহর মধ্য িদেয় িতিন আমােদর যে মুক্তি মঞ্জুর করেলন, িঠক 
সেই মুক্তি দ্বারাই আমরা দাসত্ব থেেক মুক্ত হলাম। িতিন যে মানব থেেক জিনত হনিন 
িকন্তু পিবত্র আত্মা দ্বারা তাঁর মাতার গর্ভে গিঠত হেলন, তেমন ঘটনা মানব প্রকৃিতর 
বাইের; এবং প্রেিরতদূত বলেলন, িতিন নারী থেেক জন্ম িনেলন, যােত আমােদর 
দেখােত পােরন যে িতিন নারী-প্রকৃিত থেেক গিঠত হেলন ও প্রকৃিতর িনয়ম অনুসাের 
জন্ম িনেলন; এ এমন িবষয় যা প্রকৃিতেক ক্ষিতগ্রস্ত কের না, কারণ হবাও আদম থেেক 
িনর্মিত হেয়িছেলন, ও সেই হবার জন্ম সকল মানুেষর জন্ম থেেক িভন্ন, কারণ িতিন 
কেবল একটা পাঁজর থেেক, দাম্পত্য িমলন ছাড়াই, অস্তিত্ব পেেলন। হবা আদেমর একই 
স্বরূেপর অিধকারী িছেলন, কেননা তাঁর থেেকই িতিন িনেজর অস্তিত্বের সূচনা গ্রহণ কের 
িনেয়িছেলন। আমােদর প্রভু খ্রিষ্ট সম্পর্কে আমােদর িঠক এইভােবই ভাবেত হেব। 
দাম্পত্য িমলন ছাড়া একিট নারী থেেক পিবত্র আত্মার প্রভােব গিঠত হওয়া নবীন িকছু 
িছল, কারণ িতিন এেতই মানব স্বরূেপর সঙ্গে সংযুক্ত যে, িতিন মারীয়ার স্বরূপ থেেক 
উদ্গত, এবং এজন্যই তাঁর িবষেয় এটাও বলা হয়, িতিন দাউদ ও আব্রাহােমর বংশ, 
কারণ তাঁর স্বরূপ তাঁেদর মানবজিতর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এজন্য ধন্য পল বলেলন, 
আসেল, আমরা যে আসন্ন জগেতর কথা বলিছ, তা িতিন স্বর্গদূতেদর অধীন কেরনিন; 
িকন্তু তাঁরই কথা বলিছ যাঁর িবষেয় শাস্ত্র সাক্ষ্য িদেয় বেল, মানুষ কী যে তুিম তার কথা 
মেন রাখ, কীইবা মানবসন্তান যে তুিম তার যত্ন নাও? (১০)। আরও, আসেল িতিন তো 
স্বর্গদূতেদর আপন কের নেনিন, আব্রাহােমর বংশেকই িনেলন (১১)। এেত িতিন দেখান 
যে, আমােদর প্রভু স্বর্গদূতেদর থেেক দেহ নেনিন, এবং আমরা যে নতুন সৃষ্টির প্রতীক্ষায় 
রেয়িছ, িতিন স্বর্গদূতেদর সেটার মাথা ও সংস্কারক কেরনিন, িকন্তু যাঁেক িতিন 
আব্রাহােমর বংশ থেেক ধারণ কেরিছেলন, যাঁর দ্বারা িতিন এসমস্ত অিনর্বচনীয় ব্যবস্থা 
সম্পাদন কেরিছেলন, যাঁেক িতিন মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থিত কেরিছেলন ও অমর ও 



অপিরবর্তনীয় জীবেন স্থানান্তর কেরিছেলন, এই মানুষেকই িতিন িনিখল সৃষ্টির মাথা ও 
সংস্কারক করেলন যােত িবশ্বাস করা হয় যে, িতিনই নতুন সৃষ্টির মাথা। মানুষ িহসােব 
িতিন প্রকৃিতর িনয়ম অনুসাের একিট নারী থেেক জন্ম িনেলন, এবং যিদও এটা তাঁর 
পক্ষে নবীন ভােব ঘেটিছল এই অর্থে যে, বািক মানবজািত বােদ কেবল িতিনই দাম্পত্য 
িমলন ছাড়া পিবত্র আত্মা দ্বারা সেই গর্ভে গিঠত হেয়িছেলন, তবু যা িকছু িতিন আমােদর 
জন্য করেলন, তা িতিন আমােদর প্রকৃিতর িনয়ম অনুসােরই করেলন যার ফেল িতিন 
িবধােনর আজ্ঞাগুলোও সিঠক ভােব পালন করেত করেত ধীের ধীের বড় হেলন ও পূর্ণ 
উচ্চতায় এেলন। এবং যেেহতু িতিন িবধােনর প্রিত আমােদর দেয় ঋণ শোধন করেলন, 
এবং িবধােনর সমস্ত দািব বাস্তেব পালন করার ফেল িতিন িবধানদাতা থেেক পুরস্কার 
িহসােব িবজয় গ্রহণ করেলন, সেজন্য িতিন িনেজরই হােত তাঁর সমস্ত মানবজািতর 
কােছ সেই আশীর্বাদ আকর্ষণ করেলন যা িবধান সেই সকলেক দেেব বেল প্রিতশ্রুত 
হেয়িছল যারা তা পালন কের। 

‘শীর্ষপেদর অিধকারী’ খ্রিষ্ট 
১১। িতিন বাপ্তিস্মও গ্রহণ করেলন যােত িনয়িমত ভােব সুসমাচার-ব্যবস্থা সম্পাদন 

করেত পােরন; ও তেমন ব্যবস্থাক্রেম িতিন মরেলন ও মৃত্যুেক বািতল কের িদেলন। 
পুনরুত্থােনর পের িতিন যেমন [অমর ও অক্ষয়শীল] হেয় উঠেলন, ঈশ্বেরর পক্ষে তাঁেক 
সােথ সােথ সেইভােব অমর, অক্ষয়শীল ও অপিরবর্তনীয় কের তোলা সহজ ও 
সহজসাধ্য িছল, িকন্তু যেেহতু ঈশ্বর কেবল তাঁেকই অমর ও অপিরবর্তনীয় করেত ইচ্ছা 
করিছেলন না, িকন্তু আমরা যারা তাঁর স্বরূেপর সহভাগী এই আমােদরও সেই মত করেত 
ইচ্ছা করিছেলন, সেজন্য, এই সহভািগতার খািতের এটাই দরকার িছল যে, িতিন তাঁেক 
আমােদর সবার শীর্ষপেদর অিধকারী কের তুলেবন, সেইভােব যেভােব ধন্য পল 
বলেলন, সবিকছুেত িতিনই যেন শীর্ষপেদর অিধকারী হেত পােরন (১২)। এইভােব, এই 
জগেত তাঁর সঙ্গে আমােদর যে সহভািগতা রেয়েছ, সেটার ফেল আমরা ন্যায়সঙ্গত ভােব 
তাঁর সঙ্গে ভাবী মঙ্গলদানগুলোর অংশীদার হব। এবং যেমন নারী থেেক জন্ম নেওয়ার 
পর িতিন মানবজািতর িনয়ম অনুসাের ধীের ধীের বড় হেলন, পূর্ণ উচ্চতায় বৃদ্ধি 



পেেলন, ও িবধােনর অধীন িছেলন ও সেই িবধান অনুসাের চলেলন, তেমিন সুসমাচার 
অনুযায়ী জীবেনও িতিন মানুষ িহসােব সকল মানুেষর কােছ একটা আদর্শ রাখেলন। 
যেেহতু এটা দরকার িছল যে, আমরা যারা পরবর্তীকােল জন্ম িনলাম, সেই আমরা ভাবী 
িবষেয় িবশ্বাস পাব ও এমনটা িবশ্বাস করব যে, আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট আমােদর জন্য 
হেলন ত্রাণকর্তা, মাথা ও এসবিকছুর আিদকারণ, সেজন্য এটা অত্যন্ত জরুরী িছল যে, 
িতিন ভিবষ্যৎ সংক্রান্ত প্রত্যাশা অনুসাের এই জগেত আমােদর জীবনাচরণ যথাসাধ্য 
ব্যবস্থাও করেবন। অতএব এটা ন্যায়সঙ্গত যে, িতিন এক্ষেত্রেও আমােদর আদর্শ 
হেলন। িতিন আমােদর িনেজেদর বাপ্তিস্মের জন্য একটা আদর্শ দেবার উদ্দেশ্যে 
বাপ্তিস্মের িদেক এিগেয় গেেলন; ও তারপর িতিন িবধান অনুযায়ী সমস্ত আচরণ থেেক 
িনেজেক মুক্ত করেলন ও সুসমাচার সংক্রান্ত গোটা ব্যবস্থা পূরণ করেলন; িতিন ক’টা 
িশষ্যেদর বেেছ িনেলন, নতুন িবধান ও নতুন ধর্মতত্ত্বের িশক্ষা স্থির করেলন, তাঁর িশক্ষা 
অনুযায়ী ও পুরাতন িবধােনর িশক্ষা থেেক িভন্ন জীবনাচরণ দেখােলন, ও এটা িশিখেয় 
িদেলন যে, িবশ্বাসী এই আমােদর জীবনাচরণ তাঁর দেওয়া নতুন িশক্ষার সঙ্গে িমল 
রাখেব। 

খ্রিষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা আমরা ভাবী নবীকরেণর সহভাগী 
১২। আমরা যখন বাপ্তিস্ম গ্রহণ কির, তখনও িনেজেদর মধ্যে আসন্ন জগেতর 

একটা দৃষ্টান্তই দেখাই; কেননা বাপ্তিস্মে আমরা তাঁর সঙ্গে মির ও দৃষ্টান্তেই যেন তাঁর 
সঙ্গে পুনরুত্থান কির; আমরা সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলোর প্রত্যাশায় তাঁর িবধান অনুযায়ী 
জীবনাচরণ করেত চেষ্টা কির যা মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থােনর সমেয় তাঁর সঙ্গে 
সহভািগতা করব বেল আশা রািখ। আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিদ মৃতেদর মধ্য থেেক 
সেই পুনরুত্থান-ক্ষেণই আেগকার মৃত সকল মানুষেকও পুনরুত্থিত করেতন ও সেই 
ক্ষেণই, সােথ সােথই, তােদর উপের নতুন জীবন পূর্ণমাত্রায় মঞ্জুর করেতন, তাহেল 
আমােদর পক্ষে করার মত আর িকছুই থাকত না। িকন্তু, যেেহতু িতিন এই আসন্ন 
নবীকরণ কেবল িনেজেতই সম্পন্ন করেলন, (হ্যাঁ, িতিন মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান 
করেলন, তাঁর দেহ অমর হল, ও তাঁর প্রাণ আপনা আপিনই অপিরবর্তনীয়), সেজন্য 



এটা আবশ্যকীয় িছল যে, এই প্রাচীন ও মরণশীল জগৎ আর িকছু িদন থেেক যােব যােত 
মানবজািত তাঁর উপর িবশ্বাস রাখেত পাের ও তাঁর সঙ্গে সহভািগতা ও ভাবী জীবেনর 
প্রত্যাশা পেেত পাের। তাই িতিন যে িবধােনর ঋণ শোধ করেলন, বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেলন 
ও সেই সুসমাচার অনুযায়ী নতুন জীবনাচরণ-ব্যবস্থা দেখােলন, সেই যে সুসমাচার হল 
আসন্ন জগেতর দৃষ্টান্ত; এর ফেল, আমরা যারা খ্রিষ্টে িবশ্বাস রেেখিছ, বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ 
প্রাপ্ত হেয়িছ, ও এই সমস্ত অনুষ্ঠানরীিতর রহস্যগুিলেত আসন্ন জগেতর দৃষ্টান্ত পেেয়িছ, 
সেই আমােদরও তাঁর আজ্ঞাগুলো অনুসাের জীবন যাপন করেত হয়। 

১৩। এজন্য ধন্য পল বলেলন, ঈশ্বরেক ধন্যবাদ! কেননা তোমরা পােপর দাস 
িছেল বেট, িকন্তু ধর্মিশক্ষার যে আদর্শে তোমরা দীক্ষিত হেয়ছ, তোমরা তার প্রিত হৃদয় 
িদেয় বাধ্য হেয়ছ  (১৩)। এেত িতিন দেখান, বাপ্তিস্ম দ্বারা আমরা সেই নতুন জীবেনর 
ধর্মতত্ত্ব গ্রহণ কেরিছ যা আসন্ন জগেতর দৃষ্টান্ত স্বরূপ ও যা অনুসাের, িবধান অনুসাের 
নয়, আমরা পাপ থেেক দূের থেেক যথাসাধ্য জীবনযাপন করেত সেচষ্ট। কেননা 
আমােদর এমন মানুেষর মত বাপ্তিস্ম হয় যারা তাঁর সঙ্গে মির ও তাঁর সঙ্গে দৃষ্টান্তেই যেন 
পুনরুত্থান করব, কারণ আমরা যারা খ্রিষ্ট িযশুেত বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরিছ, সেই আমরা 
সবাই তাঁর মৃত্যুেতই বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরিছ ও সেই মৃত্যুেত সািধত বাপ্তিস্মের মাধ্যেম 
আমরা তাঁর সঙ্গে সমািহত হেয়িছ, মৃতেদর মধ্য থেেক খ্রিষ্টেক যেমন তাঁর িপতার 
গৌরেব পুনরুত্থিত করা হেয়েছ, তেমিন আমরাও যেন জীবেনর নবীনতায় চলেত 
পাির (১৪)। 

বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ গ্রহণ করার পর আমরা িবধােনর সমস্ত বাধ্যবাধকতার কােছ 
িবেদশী হেয়িছ ও কেমন যেন অন্য জীবেন রেয়িছ, খ্রিষ্টের দেেহর মধ্য িদেয় িবধােনর 
কােছ তোমােদর মৃত্যু হেয়েছ (১৫); একথা িতিন, সেই পলই, বেলেছন কারণ বাপ্তিস্মের 
জন্মে তোমরা নতুন জীবন অর্জন কেরছ ও আমােদর প্রভু খ্রিষ্টের দেেহর অঙ্গ হেয়ছ; 
এবং এখন আমরা যারা এই জগেতর জীবন থেেক মুক্তি পেেয় জগৎ ও িবধােনর কােছ 
মৃত, সেই আমরা আশা রািখ, আমরা তাঁর সঙ্গে সহভািগতা পাব, কারণ িবধান এই 
জগেত অিধকার রােখ, িকন্তু বাপ্তিস্মের দৃষ্টান্ত অনুসাের আমরা এই জগেতর কােছ 
িবেদশী হেয়িছ। 



১৪। যখন আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট আমােদর জন্য এসব িকছু সাধন করেলন, 
তখন মৃত্যুর িদেক এিগেয় গেেলন ও ক্রুেশ তা গ্রহণ করেলন: সেই মৃত্যু আদৌ গোপেন 
হয়িন, িকন্তু এমন মৃত্যু হেয়িছল যা প্রকাশ্য ও সবার দ্বারা স্বীকৃত, কারণ আমােদর প্রভুর 
পুনরুত্থান ধন্য প্রেিরতদূতেদর দ্বারা সারা জগেতর কােছ প্রচািরত হওয়ার কথা িছল; 
তাঁেদর সাক্ষ্য সত্য বেল প্রমািণত করার জন্য পিবত্র আত্মার সািধত িবস্ময়কর 
িচহ্নকর্মগুলোই যেথষ্ট হওয়ার কথা; তথািপ এটাই উপযোগী িছল যে, তাঁর মৃত্যুও সবার 
কােছ প্রকাশ্য করা হেব, কেননা তাঁর পুনরুত্থােন সািধত হল মৃত্যুর িবলুপ্তি। এজন্য 
িতিন মৃতেদর মধ্য থেেক িনেজর পুনরুত্থান দ্বারা মৃত্যুর শেকল িছন্ন করেলন, স্বর্গে 
আরোহণ করেলন ও ঈশ্বেরর ডান পােশ আসন িনেলন, এবং আমােদর জন্য এটা 
সত্যাশ্রয়ী িনশ্চয়তা স্বরূপ, তাঁর পুনরুত্থােন আমােদর সহভািগতা গুেণ, কারণ তোমরা 
তাঁরই অনুগ্রেহ জীিবত িযিন আমােদর তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করেলন ও তাঁর সঙ্গে 
স্বর্গধােম আসন িদেলন—খ্রিষ্ট িযশুেত। িতিন তেমনিট করেলন যেন আসন্ন যুগগুলোেত 
িতিন, খ্রিষ্ট িযশুেত আমােদর প্রিত তাঁর মঙ্গলময়তার মাধ্যেম, তাঁর সেই অসীম 
অনুগ্রেহর ঐশ্বর্য দেখােত পােরন (১৬)। এবং িতিন আমােদর যা দেেবন বেল প্রিতশ্রুত 
হেলন, তাঁর সেই মঙ্গল িবষয়গুলোর মহত্ত্বের কারেণ ও সেগুলো আমােদর পক্ষে অিধক 
উচ্চতর হওয়ার কারেণ পােছ আমরা সেগুলোেত িবশ্বাস না কির, সেজন্য িতিন আসন্ন 
িবষেয়র অগ্রিম িহসােব আমােদর পিবত্র আত্মার প্রথমফল িদেলন, যেইভােব ধন্য পল 
বলেলন, ঈশ্বেরর ডান হাত দ্বারা উত্তোিলত হেয় িতিন পিবত্র আত্মােক গ্রহণ কের তাঁেক 
দান করার প্রিতশ্রুিত সত্যািয়ত কের তাঁেক বর্ষণ কেরেছন, যেমনিট তোমরা আজ 
দেখেত ও শুনেত পাচ্ছ (১৭)। িতিন ‘পিবত্র আত্মােক দান করার প্রিতশ্রুিত’ বেল সেই 
অনুগ্রহ অিভিহত কেরন যা পিবত্র আত্মার মাধ্যেম ভাবী িবষয়গুলো িবষেয় সপ্রমােণ 
দেওয়া হল। কেননা সেই ভাবী িবষয়গুলো পিবত্র আত্মার পরাক্রেমই আমােদর মধ্যে 
রেয়েছ, ধন্য পল যেইভােব বলেলন, প্রািণক এক দেহেক বোনা হয়, আত্মিক এক দেহ 
পুনরুত্থিত হয়  (১৮)। এবং যেেহতু আমরা তেমন িবশ্বােস সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলো 
অবশ্যই অর্জন করব, সেজন্য িতিন এই জগেতও [পিবত্র] আত্মার সেই সমস্ত প্রথমফল 
আমােদর িদেলন যা আমরা অগ্রিম িহসােব পেেয়িছ, ও যা িবষেয় ধন্য পল বেলিছেলন, 



তোমরা তাঁর উপর িবশ্বাস রেেখছ ও প্রিতশ্রুিতর সেই পিবত্র আত্মারই মুদ্রাঙ্কেন িচহ্নিত 
হেয়ছ িযিন আমােদর উত্তরািধকােরর অগ্রিম দানস্বরূপ (১৯)। 

১৫। এটাই হল সেই ব্যবস্থা যা আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের অনুগ্রহ সম্পন্ন করল: 
এটার দ্বারাই আমরা বাপ্তিস্মের িদেক এিগেয় যাচ্ছি। তাই, আমােদর ধন্য িপতৃগণ 
ন্যায়সঙ্গত ভােবই আমােদর কােছ এমন িবশ্বাস-স্বীকার সম্প্রদান কেরেছন যার মধ্যে 
তাঁরা িবশ্বােসর সারকথা উপস্থাপন করেলন, ও যা িকছু দরকার িছল, তা সেটার মধ্যে 
এটা বেল সন্নিিবষ্ট করেলন, ‘এবং িতিন কুমারী মারীয়া থেেক জন্মগ্রহণ করেলন ও 
পন্তিয় িপলােতর িদনগুলোেত ক্রুশিবদ্ধ হেলন’। তথািপ আিম মেন কির, আমার 
আলোচনা সমেয়র সীমা অিতক্রম কেরেছ। খ্রিষ্টের অনুগ্রেহর ব্যবস্থা সংক্রান্ত এসমস্ত 
তত্ত্ব আমােদর কােছ সংক্ষিপ্ত ভােব সম্প্রদান করা হেয়েছ। অতএব, তোমরা যেন অপূর্ণই 
একটা িশক্ষা গ্রহণ না কর ও আমরা যেন অিতিরক্ত কথায় তোমােদর কষ্ট বৃদ্ধি না কির, 
সেজন্য এসো, ঈশ্বেরর সম্মিত ক্রেম, আপাতত বািক সমস্ত িবষয় অন্য একটা িদেনর 
জন্য বাঁিচেয় রািখ ও আজ যা বলা হেয়েছ তােত সন্তুষ্ট থািক; এবং িপতা, পুত্র ও পিবত্র 
আত্মার প্রশংসা কির, এখন, িচরকাল ও যুেগ যুগান্তের। আেমন। 

৬ষ্ঠ কােতেখিসস সমাপ্ত। 

———————— 
(১) লুক ২:৭ দ্রঃ। 

(২) গা ৪:৪ দ্রঃ। 

(৩) মিথ ৩:৩ দ্রঃ। 

(৪) ১ কির ১৫:২৬ দ্রঃ। 

(৫) ১ কির ১:১৮। 

(৬) ২ কির ১৩:৪। 

(৭) িফিল ২:৬-৭ দ্রঃ। 

(৮) িফিল ২:৮-১১। 

(৯) রো ৩:৪-৫। 



(১০) িহব্রু ২:৫-৬ দ্রঃ। 

(১১) িহব্রু ২:১৬। 

(১২) কল ১:১৮। 

(১৩) রো ৬:১৭। 

(১৪) রো ৬:৩-৪। 

(১৫) রো ৭:৪। 

(১৬) এেফ ৩:৫-৭ দ্রঃ। 

(১৭) প্রেিরত ২:২৪ দ্রঃ। 

(১৮) ১ কির ১৫:৪৪। 

(১৯) এেফ ১:১৩-১৪ দ্রঃ। 



৭ম কােতেখিসস 
কােতেখিসস প্রভু িযশুর মৃত্যু, পুনরুত্থান, ও িবচারকর্তা রূেপ তাঁর পুনরাগমেনর 

কথা ব্যাখ্যা কের। 

১: খ্রিষ্টের মনুষ্যত্বধারণ তত্ত্ব। 
২-৩: সেই অনুসাের এই কােতেখিসস খ্রিষ্টের মৃত্যু, পুনরুত্থান ও গেীরবলাভ, এ িতনটা 
িবষয় উপস্থাপন কের। তাঁর সমািধর কথা আলোিচত, কেননা সেটাই প্রমাণ কের যে, 
িতিন সত্যিকাের মরেলন। 
৪: ‘িতিন শাস্ত্র অনুযায়ী তৃতীয় িদেন পুনরুত্থান করেলন’ সূত্রের ব্যাখ্যা: খ্রিষ্টের 
পুনরুত্থান হল তাঁর মুক্তিকর্মের সীলমোহর স্বরূপ 
৫: ও আমােদর প্রত্যাশার িভত্তি। 
৬: ‘িতিন স্বর্গে আরোহণ করেলন’ সূত্রের ব্যাখ্যা। 
৭-৯: িতিন স্বর্গে আরোহণ করেলন বেল সেখােন আমােদরও চালনা করেবন যােত 
িচরকাল ধের তাঁর সঙ্গে থাকেত পাির। 
১০: ‘িতিন ঈশ্বেরর ডান পােশ আসীন আেছন’ সূত্রের ব্যাখ্যা: মনুষ্যত্বধারেণ ঐশবাণী 
যে মানুষেক ধারণ কেরিছেলন, সেই মানুষ ঐশবাণীর সঙ্গে তাঁর িসদ্ধ সংযোজেনর 
গুেণই ঐশবাণীর স্বীয় গৌরব গ্রহণ কেরন। 
১১-১৫: ‘িতিন জীিবত ও মৃতেদর িবচারার্থে পুনরাগমন করেবন’ সূত্রের ব্যাখ্যা: যে 
ধারণকৃত মানুষ িনেজই বাণী-ঈশ্বেরর পিবত্রধাম, িতিনই িবচারার্থে পুনরাগমন করেবন। 

খ্রিষ্টের মনুষ্যত্বধারণ তত্ত্ব 
১। এসো, আমােদর প্রভু ও ত্রাণকর্তা িযশু খ্রিষ্টের মনুষ্যত্ব-ব্যবস্থার অনুগ্রহ িবষয়ক 

আলোচনায় এিগেয় চিল, ও দেিখ, আমােদর ধন্য িপতৃগণ িবশ্বাস-সূত্রে আমােদর কােছ 
িক িক সম্প্রদান করেলন। িতন িদন ধেরই আিম তোমােদর ভালবাসার কােছ এই িবষেয় 
আলোচনা কের আসিছ, কেননা আিম এেত আগ্রহী যােত তোমরা ধীের ধীের িশখেত 
পার ও আমার কথা মেন রাখেত পার। অতএব, এসো, আজও তোমােদর কােছ সেই 
িবষেয় কথা বলেত শুরু কির যা আমােদর আেগকার বলা কথার সঙ্গে ধারাবািহকতা 
রােখ। কেননা আমােদর ধন্য িপতৃগণ যেই মাত্র [প্রভুর সািধত] সেই ব্যবস্থা িবষেয় কথা 



বলেত শুরু করেলন, তাঁরা প্রথেম দেখােলন কার্‌ জন্য এই ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হেয়িছল; 
তাঁরা বলেলন, ‘মানুষ এ আমােদর জন্য’, ও তােত ‘ও আমােদর পিরত্রাণার্থে’ সূত্রটা 
যোগ করেলন যােত সেই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য জ্ঞাত হেত পাের। তােত তাঁরা ‘িতিন স্বর্গ 
থেেক অবরোহণ করেলন’ সূত্রটাও যোগ করেলন যােত আমােদর সেই সীমাহীন 
িবনম্রতা বোঝােত পােরন যা আমােদর জন্য তাঁর অবরোহেণ সন্নিিবষ্ট িছল, িঠক যেন 
তাঁরা ধন্য পেলর এই উক্তি পুনরাবৃত্তি করিছেলন, ধনবান হেয়ও তোমােদর জন্য িতিন 
িনেজেক দিরদ্র কেরিছেলন (১), ও তাঁর গৌরেবর উচ্চতা ও তাঁর পরাক্রমী মহত্ত্ব থেেক 
আমােদর হীনতায় িনেজেক নিমত করেলন। এবং িতিন কেমন কের অবরোহণ করেলন 
তা আমােদর দেখাবার জন্য তাঁরা বলেলন, ‘িতিন মানুষ হেলন’। িতিন এখােন যে 
[ঈশ্বেরর] দূরদৃষ্টির সাধারণ ব্যবস্থা ক্রেম, বা যে পরাক্রম দ্বারা িতিন বহু বহু িকছু 
সম্পাদন কেরিছেলন তাঁর সেই অিধকৃত ঐশপরাক্রেমর সহায়তা-দােনও যে িতিন 
িনেজেক নিমত করেলন এমন নয়, িকন্তু িতিন আমােদর িনেজেদর সেই মানব স্বরূপেকই 
ধারণ করেলন ও পিরধান করেলন যার মধ্যে িতিন িছেলন ও যেথায় বসবাস করিছেলন 
যােত িনেজর যন্ত্রণাভোগ দ্বারা তা িসদ্ধ করেত পােরন ও িনেজর সঙ্গে তা যুক্ত করেত 
পােরন। 

এেত আমােদর ধন্য িপতৃগণ আমােদর তাঁর সেই অনুগ্রহদান দেখােলন যা তাঁরা 
সেই মানবজািতেত দেখেলন ও যার দ্বারা িতিন আমােদর মধ্য থেেক একটা মানুষেক 
ধারণ করেলন, সেই মানুেষ িছেলন ও বসবাস করেলন; এবং তাঁরা আমােদর শেখােলন 
যে িতিন সব িকছু মানব স্বরূপ অনুসাের সহ্য ও বহন করেলন যােত আমরা এটা বুঝেত 
পাির যে, িতিন কেবল দেখেতই যে মানুষ িছেলন এমন নয়, িকন্তু িতিন এমন প্রকৃত 
মানুষ িছেলন িযিন যা িকছু মানবীয় তা সবই মানব স্বরূপ অনুসাের সহ্য করেলন। এবং 
তাঁেদর আলোচনা দীর্ঘািয়ত না করার লক্ষ্যে তাঁরা সেই সব িকছু অব্যক্ত রাখেলন যা 
িতিন ক্রমশ সম্পাদন করেলন ও যা আমরা সুসমাচার পাঠ করার মাধ্যেম সূক্ষ্মভােব 
িশখেত পাির; তাই তাঁরা যুক্তিসঙ্গত ভােবই সংক্ষিপ্ত সূত্র ব্যবহার কের বলেলন, ‘এবং 
িতিন কুমারী মারীয়া থেেক জন্মগ্রহণ করেলন ও পন্তিয় িপলােতর িদনগুলোেত ক্রুশিবদ্ধ 
হেলন’, এবং এইভােব তাঁরা সমস্ত ব্যবস্থা তার সূচনা ও তার সমাপ্তির মধ্যে সন্নিিবষ্ট 



করেলন। আমােদর মেন আেছ, আমরা তোমােদর ভালবাসােক এটা বেলিছলাম যে, 
পুস্তকগুলোর িময়মই গোটা খ্রিষ্ট-ব্যবস্থা ক্রুশারোপণ উল্লেেখ সন্নিিবষ্ট করা, কারণ িতিন 
ক্রুেশর দ্বারাই মৃত্যুর উপের জয়ী হেলন: বাস্তিবকই িতিন মৃত্যু দ্বারাই মৃত্যুেক বািতল 
করেলন ও সেই নতুন, অমর ও অপিরবর্তনীয় জীবন প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেলন। 

এইভােব আমােদর ধন্য িপতৃগণ এই শব্দগুলোেত সমস্ত ব্যবস্থাও সন্নিিবষ্ট করেলন, 
িকন্তু এেত সেচতন িছেলন যে, যন্ত্রণাভোগ িবষেয় বলা কথায় বা যন্ত্রণাভোেগ যা যা 
ঘেটিছল সেই কথায় িবেশষ মনোযোগ দেওয়া উিচত িছল, কারণ তা আমােদর মানবীয় 
ধীশক্তি অিতক্রম কের। যন্ত্রণাভোেগর বাস্তবতা িবষেয় পােছ কোন সন্দেহ শ্রোতােদর 
মেন প্রেবশ কের (কেননা এই যন্ত্রণাভোগ ব্যাপারটা উৎকৃষ্টতম বেট), এবং পােছ সেই 
শ্রোতারা এমনটা ভােব যে, তা কেবল দেখেতই ঘেটিছল, সেজন্য তাঁরা তাঁেদর কথায় 
এমন জোর িদেলন যেন তাঁেদর সেই কথা এই অর্থে িবশ্বাস করা হয় যে, িতিন 
সত্যিকােরই মৃত্যুবরণ করেলন; এবং এর ফেল যেন দেখানো হয় যে, মানব-মৃত্যু ও 
সমস্ত ভাবােবগ িযশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা বািতল করা হল। কেননা, যখন খ্রিষ্ট 
ক্রুশারোপণ দ্বারা মৃত্যু বরণ করেলন যােত িনেজর মৃত্যু সবার কােছ প্রকাশ্য করেত 
পােরন, ও তাঁর সেই মৃত্যুর সঙ্গে িনেজর সেই পুনরুত্থানও প্রকাশ্য করেত পােরন যা 
দ্বারা মৃত্যু বািতল করা হল, তখন আমােদর ধন্য িপতৃগণ ন্যায়সঙ্গত ভােবই প্রথেম তাঁর 
মৃত্যু িবষেয় আমােদর সতর্ক করেলন ও পের তাঁর পুনরুত্থান িবষেয় িশক্ষা প্রদান 
করেলন। 

খ্রিষ্টের মৃত্যু, পুনরুত্থান ও গেীরবলাভ 
২। এইজন্য তাঁরা ‘িতিন পন্তিয় িপলােতর িদনগুলোেত ক্রুশিবদ্ধ হেলন’ বলার পর, 

‘ও সমািহত হেলন’ উক্তিটা যোগ করেলন, যােত তাঁরা আমােদর এটা শেখােত পােরন 
যে, িতিন কেবল দেখেতই ও অবাস্তােব মেরনিন, িকন্তু প্রকৃত ভােবই সাধারণ মানবীয় 
মৃত্যুেত মরেলন, যার ফেল তাঁর মৃত্যুর পের তাঁর দেহও মানব প্রকৃিতর িনয়ম অনুসাের 
সমািহত করা হল। এেত তাঁরা ধন্য পেলর িশক্ষাও অনুসরণ করেলন, কেননা, যখন 
িতিন কিরন্থীয়েদর কােছ মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থােনর কথা বলেলন, (িতিন তো 



আমােদর প্রভু খ্রিষ্টের পুনরুত্থােনর কথা মেন কিরেয় িদেয়িছেলন, কেননা সবার সাধারণ 
পুনরুত্থান খ্রিষ্টের পুনরুত্থান দ্বারাই িনশ্চয়তা লাভ কের), তখন িতিন প্রথেম, তাঁর মৃত্যু 
সম্পর্কে, এটা িশিখেয় িদেলন যে, খ্রিষ্ট মরেলন, আর আসেল িতিন সত্যিই মরেলন: 
কেননা কেবল তাঁর মৃত্যু স্বীকৃত হেল পেরই তাঁর পুনরুত্থান সংক্রান্ত বাণীপ্রচার গৃহীত 
হেব। প্রকৃতপক্ষে িতিন বেলিছেলন, তোমােদর কােছ আিম সর্বপ্রথেম তা‑ই সম্প্রদান 
কেরিছ, যা আমার িনেজরই কােছ সম্প্রদান করা হেয়িছল, তথা: খ্রিষ্ট আমােদর পােপর 
জন্য, শাস্ত্র অনুযায়ী, মৃত্যুবরণ করেলন, তাঁেক সমািধ দেওয়া হল  (২)। িতিন ‘তাঁেক 
সমািধ দেওয়া হল’ যোগ করা এই কথা এমিনই ব্যবহার করেলন এমন নয়, বরং িতিন 
তা ব্যবহার করেলন যােত দেখােত পােরন যে, িতিন সত্যিই মানব-প্রকৃিতর িনয়ম 
অনুসাের মৃত্যুবরণ কেরিছেলন ও মরণশীল স্বরূপ অনুযায়ী মৃত্যু বরণ কেরিছেলন। 

৩। একই প্রকাের, আমােদর ধন্য িপতৃগণ ‘িতিন পন্তিয় িপলােতর িদনগুলোেত 
ক্রুশিবদ্ধ হেলন’ বলার পর, এটা দেখাবার জন্য যে িতিন মের গেিছেলন, সেজন্য এই 
সূত্রটা যোগ করেলন, ‘ও সমািহত হেলন’, যােত প্রেিরতদূেতর প্রচার অনুসাের এটা 
প্রমািণত হেত পাের যে, িতিন সত্যিকাের মৃত্যুবরণ কেরিছেলন। আরও, ধন্য পেলর 
মত এটা ব’লে যে, তাঁেক সমািধ দেওয়া হেয়িছল ও িতিন সত্যিই মৃত্যুবরণ কেরিছেলন, 
তাঁরা ‘িতিন শাস্ত্র অনুযায়ী তৃতীয় িদেন পুনরুত্থান করেলন’ সূত্রটা যোগ করেলন: এবং 
এইভােবই পল খ্রিষ্টের মৃত্যুর পের তাঁর পুনরুত্থােনর কথা শেখােত পারেতন ও 
শ্রোতােদর প্রােণ তাঁর মৃত্যুেত যথার্থ িবশ্বাস স্থির করেত পারেতন; সুতরাং, আমােদর 
ধন্য িপতৃগণও ‘িতিন সমািহত হেলন’ বলার পর ‘এবং শাস্ত্র অনুযায়ী তৃতীয় িদেন 
পুনরুত্থান করেলন’ সূত্রটা যোগ করেলন। তাই, পুনরুত্থােন িবশ্বাস-স্বীকার আমােদর 
কােছ সম্প্রদান করেত িগেয় তাঁরা শাস্ত্রের বাণী অক্ষের অক্ষেরই প্রয়োগ করেলন। 

খ্রিষ্টের পুনরুত্থান হল তাঁর মুক্তিকর্মের সীলমোহর স্বরূপ 
৪। কেননা যে বাণী পুনরুত্থান িবষেয় প্রিতশ্রুিত দেয়, সেই বাণী নগণ্য নয়, কারণ 

যারা িবশ্বাস কের না, তােদর জন্য সেই বাণী হল মৃত্যু-িবপদ স্বরূপ ও সমস্ত 
মঙ্গলদানগুলোও বািতল স্বরূপ, িকন্তু যারা িবশ্বাস কের, এই পুনরুত্থান তােদর উপর 



আশ্বাস মঞ্জুর কের ও খ্রিষ্ট-ব্যবস্থায় সািধত সমস্ত িবস্ময়কর িবষেয়র উপর সীল দেয়। 
কেননা পুনরুত্থান হল গোটা খ্রিষ্ট-ব্যবস্থার িসদ্ধি; ও তাঁর সািধত সমস্ত প্রিতকােরর 
মধ্যে সেই পুনরুত্থানই সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ িবষয়, কেননা সেটার দ্বারাই মৃত্যুেক ধ্বংস 
করা হল, অবক্ষয় িনঃেশষ করা হল, ভাবােবগ িবলীন করা হল, পিরবর্তনীয়তা িনশ্চিন্ন 
করা হল, পােপর উচ্ছৃঙ্খল আেবগ বািতল করা হল, শয়তােনর প্রভাব িনপািতত হল, 
অপদূতেদর তীব্রতা শূন্য করা হল ও িবধান জিনত কষ্ট মুিছেয় ফেলা হল। তােত এমন 
অমর ও অপিরবর্তনীয় জীবন প্রিতশ্রুত হল যা দ্বারা উপের উল্লিিখত সেই সমস্ত অিনষ্ট 
ধ্বংিসত ও িবনষ্ট হেব যার মধ্য িদেয় সেই অপদূেতরা আমােদর িবরুদ্ধে সংগ্রাম করার 
জন্য অনুপ্রিবষ্ট হেয়িছল। 

খ্রিষ্টের পুনরুত্থান হল আমােদর প্রত্যাশার িভত্তি 
৫। এজন্য ধন্য পল বলেলন, মৃতেদর পুনরুত্থান যিদ না‑ই হয়, তেব খ্রিষ্টও তো 

পুনরুত্থিত হনিন। আর খ্রিষ্ট যিদ পুনরুত্থিত না হেয় থােকন, তাহেল আমােদর প্রচারও 
বৃথা, তোমােদর িবশ্বাসও বৃথা (৩)। যিদ মৃেতর পক্ষে পুনরুত্থান করা সম্ভব না হয়, তেব 
এটা স্পষ্ট যে, খ্রিষ্টও পুনরুত্থান কেরনিন, কারণ িতিন িনেজর দেেহ একই প্রকৃিতর 
িছেলন ও প্রকৃিতর িনয়ম অনুসােরই মৃত্যু গ্রহণ কেরিছেলন। িকন্তু আমরা যিদ স্বীকার 
কির, খ্রিষ্ট পুনরুত্থান করেলন, তেব এটা সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্যই যে সেই পুনরুত্থান 
সত্যকার একটা ঘটনা, কেননা যা িকছু অসম্ভব, তাঁর বেলায়ও তা ঘটত না; িকন্তু 
যেেহতু তাঁর বেলায় ঘেটিছল সেজন্য এটা স্পষ্ট ও প্রকাশ্য যে, পুনরুত্থান করা সম্ভব। 
অতএব, আমােদর পক্ষে পুনরুত্থানেক অসম্ভব ব্যাপার বেল অস্বীকার করা উিচত নয়, 
বরং আমােদর পক্ষে তােত িবশ্বাস করা আবশ্যকীয়, কারণ তা একবার ঘেটেছ ও 
আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টেই সেটার সূচনা হেয়েছ। যে কেউ সবার সেই সাধারণ 
পুনরুত্থান অস্বীকার কের, সে খ্রিষ্টের পুনরুত্থানও অস্বীকার কের, কারণ িনেজর মাংেস 
িতিন মানব স্বরূেপর অংশ িছেলন; এবং যে কেউ তা অস্বীকার কের, সে দেখায় যে, 
‘আমােদর প্রচারও বৃথা, তোমােদর িবশ্বাসও বৃথা’। কারণ, যেেহতু মাংেস [অবস্থিত] 
গোটা খ্রিষ্ট-ব্যবস্থার প্রধান মঙ্গল হল সেই পুনরুত্থান (কেননা তা দ্বারা সমস্ত অিনষ্ট 



িবলীন হয় ও যত মঙ্গল িবষয়গুলোর প্রেবশ ঘেট), সেজন্য যে কেউ এই পুনরুত্থান 
অস্বীকার কের, সে আমােদর প্রচার ও তোমােদর িবশ্বাস বৃথা কের। মৃত্যু যিদ বািতল না 
হয়, তেব অিনষ্ট িবষেয়র প্রভুত্ব এখনও কার্যকারী, ও আমরা এখনও মঙ্গল িবষয়গুলোর 
অন্বেষণ কির না। কেননা এটা স্পষ্ট যে, যিদ পুনরুত্থান না ঘেট থােক, তেব মৃত্যু 
এখনও এমন প্রভুত্ব রাখেছ যা থেেক সেই মৃত্যু উৎখাত হয়িন, এবং িঠক এই মৃত্যুর 
কারেণ পাপ বৃদ্ধিশীল হত ও সমস্ত অিনষ্ট আমােদর িঘের রাখত, কারণ ধন্য পল 
বলেলন, কেননা মৃতেদর পুনরুত্থান যিদ না হয়, খ্রিষ্টও পুনরুত্থিত হনিন। আর খ্রিষ্ট 
যিদ পুনরুত্থিত না হেয় থােকন, তাহেল তোমােদর িবশ্বাস অসার, এখনও তোমরা 
তোমােদর সেই পাপ-অবস্থায় রেয়ছ  (৪)। এেত িতিন দেখান যে, মৃত্যু পুনরুত্থান দ্বারা 
বািতল করা হল ও পাপও মৃত্যু দ্বারা বািতল করা হল, কারণ পুনরুত্থােনর পের আমরা 
অমর ও অপিরবর্তনীয় হেয় উিঠ, এবং যিদ পুনরুত্থান না হয়, তেব িবশ্বাস বৃথা হয় ও 
মৃত্যু পাপ সহ রাজত্ব কের, ও তোমরাও এখনও তোমােদর সেই পাপ-অবস্থায় রেয়ছ, 
এবং তোমােদর জন্য মঙ্গল িবষেয়র কোন প্রত্যাশা নেই, সেই যে প্রত্যাশা পুনরুত্থান 
দ্বারা আগত ও আমােদর দ্বারা প্রচািরত হল। 

প্রভুর স্বর্গারোহণ 
৬। অতএব, এটাই ন্যায়সঙ্গত হল যে, প্রেিরতদূেতর বাণী অনুসাের আমােদর ধন্য 

িপতৃগণ প্রথেম খ্রিষ্ট-ব্যবস্থার প্রধান মঙ্গল এ বেল উল্লেখ করেলন, ‘এবং িতিন মৃতেদর 
মধ্য থেেক পুনরুত্থান করেলন’ এবং পের ‘স্বর্গে আরোহণ করেলন’ সূত্রটা যোগ 
করেলন। কেননা, িতিন মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করেলন একথা শুেন আমােদর 
পক্ষে এটাও জানা দরকার িছল যে, তাঁর পুনরুত্থােনর পের িতিন কোথায় আেছন। যেমন 
পিবত্র শাস্ত্র বেল, ঈশ্বর আদমেক িনর্মাণ করেলন, এবং কেমন, কোথা থেেক ও পার্থিব 
জীবন যাপন করার জন্য কোন্‌ স্থােন তাঁেক রাখেলন এসমস্তও যোগ কের, তেমিন, িযিন 
আমােদর মধ্য থেেক ধারণকৃত হেয় আমােদর স্বরূপ অনুযায়ী িছেলন, আমােদর প্রভু 
সেই খ্রিষ্ট িবষেয়ও ‘মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করেলন’ বলার পর সেই ধন্য 
িপতৃগণ ন্যায়সঙ্গত ভােব ‘স্বর্গে আরোহণ করেলন’ সূত্রটা যোগ করেলন, যােত আমরা 



জানেত পাির যে, িতিন অমর স্বরূেপ স্থানান্তিরত হেলন ও স্বর্গে আরোহণ করেলন, 
কারণ িতিন যে সবিকছুর উপের থাকেবন তা আবশ্যকীয় িছল। 

৭। সকল সুসমাচার-রচিয়তা মৃতেদর মধ্য থেেক তাঁর পুনরুত্থােনর কথা আমােদর 
কােছ বর্ণনা করেলন, ও সেই বর্ণনা িদেয় িনজ িনজ সুসমাচার সমাপ্ত করেলন, কারণ 
তাঁরা জানেতন, আমােদর পক্ষে এটাই শেখা যেথষ্ট যে, িতিন মৃতেদর মধ্য থেেক 
পুনরুত্থান করেলন, অমর ও অপিরবর্তনীয় স্থােন স্থানান্তর করেলন, ও ভাবী 
মঙ্গলদানগুলোেত িনেজর সঙ্গে আমােদর সহভািগতা করার প্রত্যাশা িদেলন। তথািপ, 
িযিন একটা সুসমাচােরর রচিয়তাও িছেলন, সেই ধন্য লুক এটাও যোগ করেলন যে, 
িতিন স্বর্গে আরোহণ করেলন  (৫) যেন আমরা জানেত পাির পুনরুত্থােনর পের িতিন 
কোথায় আেছন। একথাও জানা যে িতিন আমােদর এটা শেখােলন তাঁর িশক্ষাদােনর 
শুরুেত যখন িতিন প্রেিরতদূতেদর সেই কার্যিববরণী রচনা করেলন যেখােন িতিন 
ঘটনার বািক সব িকছু, একটার পর একটা, বর্ণনার সাধারণ ধারাবািহকতা অনুসাের 
যোগ করেলন। এবং খ্রিষ্ট শুধু িনেজর পুনরুত্থােনর মধ্য িদেয় নয় নয়, িকন্তু তাঁর 
স্বর্গারোহেণর মধ্য িদেয়ও আমােদর প্রথমফল হেয় উঠেলন, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই িতিন 
আমােদর তাঁর অনুগ্রেহর সহভাগী করেলন; তাই এটা উপযোগী িছল যে, আমরা উভয় 
ঘটনা থেেকই িশক্ষা পাই, কারণ আমরা যে মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করব তা শুধু 
নয়, িকন্তু সেই স্বর্গেও আরোহণ করব বেল প্রত্যাশা রািখ যেখােন আমােদর প্রভু সেই 
খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকব। 

৮। একইভােব ধন্য পল এটা বলেলন যে, মহাদূেতর কণ্ঠের সঙ্কেেত ও ঈশ্বেরর 
তুিরধ্বিনেত প্রভু িনেজই স্বর্গ থেেক নেেম আসেবন, এবং খ্রিষ্টে যােদর মৃত্যু হেয়েছ, 
তারাই প্রথেম পুনরুত্থান করেব; পের, তখনও জীিবত আিছ এই আমরা, তখনও বেঁেচ 
আিছ এই আমরা, এই আমােদরও বায়ুলোেক প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তােদর 
সঙ্গে মেঘলোেক কেেড় নেওয়া হেব; আর এইভােব িচরকােলর মত প্রভুর সঙ্গে 
থাকব (৬)। অন্য একটা স্থােন িতিন এটাও বলেলন, আমােদর নাগিরকত্ব স্বর্গেই রেয়েছ, 
এবং সেই স্বর্গ থেেকই পিরত্রাতারূেপ প্রভু িযশু খ্রিষ্টেরই প্রতীক্ষায় রেয়িছ আমরা। িতিন 
আমােদর হীনাবস্থার এই দেহিট রূপান্তিরত ক’রে তাঁর আপন গৌরবময় দেেহর সমরূপ 
করেবন  (৭); এেত িতিন আমােদর দেখােত ইচ্ছা করিছেলন যে, আমরা সেই স্বর্গে 



স্থানান্তিরত হব যেখান থেেক আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট আসেবন ও মৃতেদর মধ্য থেেক 
পুনরুত্থােনর সমেয় আমােদর রূপান্তিরত করেবন, আমােদর তাঁর িনেজর দেেহর সমরূপ 
করেবন, ও স্বর্গে আমােদর তুেল আনেবন যােত আমরা িচরকাল ধের তাঁর সঙ্গে থািক। 
িতিন আও বলেলন, আমরা তো জািন, আমােদর পার্থিব দেহ-আবােসর তাঁবু যখন 
গুিটেয় নেওয়া হেব, তখন আমরা ঈশ্বেরর কাছ থেেক একটা আবাস পাব—এমন 
আবাস যা কারও হােত তৈরী নয় বরং িচরস্থায়ী, যা স্বর্গলোেকই অবস্থিত (৮), যােত িতিন 
আমােদর এটা শেখােত পােরন যে, সেই পুনরুত্থােনর মধ্য িদেয় আমরা অমর হেয় উঠব 
ও স্বর্গে বসবাস করব। 

৯। এবং পরবর্তী এক স্থােন িতিন বলেলন, যতিদন এই দেেহ বাস কির ততিদন 
প্রভুর কাছ থেেক প্রবাসী আিছ, আমরা িবশ্বােসই চিল, প্রত্যক্ষ দর্শেন এখনও নয় (৯); 
এখােন িতিন আমােদর শেখান যে, যতিদন আমরা এই মরণশীল দেেহ আিছ, ততিদন 
প্রবাসীর মত প্রভু থেেক দূের আিছ, কারণ এখনও সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলো প্রকৃতপক্ষে 
উপভোগ করিছ না। কেননা আমরা শুধু িবশ্বােসই সেগুলো গ্রহণ কেরিছ, তথািপ, যা 
হেব, সেিবষেয় আমােদর মহৎ িনশ্চয়তা রেয়েছ; এবং মহৎ আগ্রেহ আমরা সেই ক্ষেণর 
প্রতীক্ষায় রেয়িছ যখন এই মরণশীল দেহ থেেক িনেজেদর মুক্ত করব ও তা দূের ফেেল 
দেব, মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থােনর মধ্য িদেয় অমর ও অপিরবর্তনীয় হব, এবং 
তখনই আমােদর প্রভুর সঙ্গে এমন লোকেদর মত হব যারা দীর্ঘকাল ধের ও এজগেতর 
দীর্ঘ সময়কাল ধের দূরবর্তী িছল ও তাঁর সঙ্গে িমিলত হবার প্রতীক্ষায় িছল। এজন্য 
প্রেিরতদূত বলেলন, ঊর্ধ্বলোেকর যে যেরুশােলম, সে তো স্বাধীনা, আর সে‑ই আমােদর 
জননী (১০)। িতিন ‘ঊর্ধ্বলোেকর যেরুশােলম’ বেল সেই আবাস অিভিহত কেরেছন যা 
স্বর্গে স্থিত ও যেখােন, পুনরুত্থােনর মধ্য িদেয় নবজন্ম লাভ কের আমরা অমর ও 
অপিরবর্তনীয় হেয় উঠব: তখনই আমরা িসদ্ধ মুক্তি ও আনন্দ ভোগ করব, িকছুই 
আমােদর আবদ্ধ করেব না, ও কোন ব্যথা আমােদর আক্রান্ত করেব না, িকন্তু আমরা 
এমন অিনর্বচনীয় সুেখ ও পুলেক িবরাজ করব যা কখনও শেষ হেব না। 

কারণ আমরা সেই মঙ্গলদানগুলো উপভোগ করার প্রতীক্ষায় রেয়িছ যেখােন 
আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট হেয় উঠেলন আমােদর প্রথমফল, সেই খ্রিষ্ট যাঁেক বাণী-ঈশ্বর 



পিরধান করেলন ও িযিন সেই িসদ্ধ সংযোজন গুেণ তেমন গৌরেবর যোগ্য হেয় উঠেলন 
ও তাঁর িনেজর সঙ্গে সহভািগতা করার আশাও আমােদর মঞ্জুর করেলন। তাই, 
ন্যায়সঙ্গত ভােবই পিবত্র শাস্ত্র আমােদর এটা িশিখেয় িদল যে, িতিন পুনরুত্থান করেলন 
শুধু নয়, িকন্তু স্বর্গে আরোহণও করেলন; যার ফেল এটাই ন্যায়সঙ্গত যে, আমরা িঠক 
তাই প্রত্যাশা কির, সেইভােব যেভােব আমােদর ধন্য িপতৃগণ ‘িতিন তৃতীয় িদেন 
পুনরুত্থান করেলন’ বলার পর ‘িতিন স্বর্গে আরোহণ করেলন’ যোগ করেলন। 

খ্রিষ্ট ঈশ্বেরর ডান পােশ আসীন আেছন 
১০। িকন্তু তাঁেদর িশক্ষাদােন তাঁরা এটাও যোগ করেলন, ‘িতিন ঈশ্বেরর ডান পােশ 

আসীন আেছন’: প্রথমত, তাঁরা যেন সেই অসীম সম্মান দেখােত পােরন যা ধারণ-করা-
মানুষিট সেই বাণী-ঈশ্বেরর সংযোগ থেেক গ্রহণ করেলন িযিন সেই মানুষেক পিরধান 
কেরিছেলন; এবং দ্বিতীয়ত, আমরা যেন সেই মঙ্গল িবষয়গুলোর প্রকৃিত বুঝেত পাির 
যার মধ্যে বসবাস করব যিদ সত্যিকাের তাঁর সঙ্গে আমােদর সহভািগতা থােক। কেননা 
ধন্য পল তোমরা যারা িনেজেদর অপরাধ ও পােপর ফেল মৃত িছেল িতিন সেই 
তোমােদর খ্রিষ্টের সঙ্গে জীিবত কের তুলেলন বলার পের বেল চলেলন, ‘অনুগ্রেহই 
তোমরা পিরত্রাণকৃত, এবং িতিন তোমােদর পুনরুত্থিত করেলন ও স্বর্গধােম আসন 
িদেলন—খ্রিষ্ট িযশুেত  (১১), যােত িতিন আমােদর সেই উৎকৃষ্ট সহভািগতা দেখােত 
পােরন যা আমরা তাঁর সঙ্গে উপভোগ করব। 

খ্রিষ্ট জীিবত ও মৃতেদর িবচারার্থে পুনরাগমন করেবন 
১১। এসমস্ত িকছু িলিপবদ্ধ করার পর আমােদর ধন্য িপতৃগণ ন্যায়সঙ্গত ভােব 

‘িতিন জীিবত ও মৃতেদর িবচারার্থে পুনরাগমন করেবন’ সূত্রটা যোগ করেলন, যােত 
তাঁরা সেই পুনরাগমন সম্পর্কে আমােদর জ্ঞাত করেত পােরন যে পুনরাগমেন আমরা তাঁর 
সঙ্গে সহভািগতা লাভ করব। কেননা আমরা সত্যিই স্বর্গ থেেক তাঁর আগমন চেেয় আিছ 
যােত, প্রেিরতদূেতর কথা মত, িতিন আমােদর তাঁর আপন গৌরবময় দেেহর সমরূপ 
করেবন (১২)। তাঁর পুনরাগমেনর কথার আেগ তাঁরা ‘িতিন জীিবত ও মৃতেদর িবচারার্থে’ 



সূত্রটা যোগ কেরিছেলন, যােত, আমােদর জন্য সািধত মঙ্গেলর স্মৃিতর সঙ্গে তাঁরা 
আমােদর অন্তের ভয়-ভীিতও স্থাপন করেত পােরন ও তেমন ব্যবস্থার গৌরবময় 
উপকােরর জন্য আমােদর প্রস্তুত করেত পােরন। তাঁরা বলেলন, ‘জীিবত ও মৃতেদর’; 
মৃতরা যে িবচািরত হেব এমন নয়, কেননা, যে মৃতজন িকছুই অনুভব কের না, তার 
জন্য কেমন িবচার হেত পাের? িকন্তু তাঁরা বলেত চাচ্ছিেলন, তাঁর পুনরাগমেনর সমেয় 
িতিন আমােদর সকলেক পুনরুত্থিত করেবন: যারা আদম থেেক আগত, তারা, তথা মৃত 
সকল মানুষেক িতিন অমর স্বরূেপ রূপ্াান্তিরত করেবন, ও সবার সেই সাধারণ 
পুনরুত্থান যােদর জীিবত অবস্থায় পােব, তােদর িতিন শুধু রূপান্তিরতই করেবন, ও 
মরণশীল থেেক তােদর অমর কের তুলেবন। এজন্যই তাঁরা বলেলন, ‘জীিবত ও 
মৃতেদর’। তাঁরা তােদরই ‘জীিবত’ বলেলন যারা সেসমেয় জীিবত অবস্থায় িছল, ও 
তােদরই ‘মৃত’ বলেলন যারা ইিতমধ্যে মৃত ও গত হেয়িছল, যােত কের তাঁরা আমােদর 
এটা শেখােত পােরন যে, সকল মানুেষরই িবচার হেব ও সেই ভাবী িবচার এড়াবার মত 
কেউই থাকেব না; আরও, িবচািরত হওয়ার পর তারা তােদর কর্ম অনুযায়ী এমন রায় 
গ্রহণ করেব যার ফেল কেউ পুরস্কৃত হেব ও অন্য কেউ দণ্ডিত হেব। 

১২। ধন্য পল কিরন্থীয়েদর কােছ পত্রে এটাও বলেলন, আমরা সকেল িনদ্রাগত হব 
এমন নয়, িকন্তু সকেল রূপান্তিরত হব এক মুহূর্তের মধ্যে, চোেখর িনেমেষ, সেই শেষ 
তুিরর ডােক। হ্যাঁ, তুির বাজেবই, আর তখন মৃেতরা অক্ষয়শীল হেয় পুনরুত্থিত হেব, 
এবং আমরা রূপান্তিরত হব (১৩)। একথা দ্বারা িতিন দেখান, আমরা সবাই মরব না িকন্তু 
আমরা সবাই রূপান্তিরত হব; মৃত যারা তারা অক্ষয়শীল ও অমর অবস্থায় পুনরুত্থান 
করেব, ও জীিবত যারা তারা অমর স্বরূেপ রূপান্তিরত হেব; উভয় কাজ চোেখর 
িনেমেষই ঘটেব। িতিন ‘আমরা রূপান্তিরত হব’ শব্দটা তােদর উদ্দেশ কের বলেলন 
যারা সেসমেয় জীিবত অবস্থায় থাকেব, কারণ যখন একথা িলখেলন, তখন িতিন িনেজ 
জীিবত িছেলন ও সেই অনুসাের িতিন জীিবতেদর হেয় কথা বলিছেলন। িতিন একই 
ধরেনর কথা থেসালোিনকীয়েদর িলেখিছেলন, আমরা যারা জীিবত আিছ, যারা প্রভুর 
আগমন পর্যন্ত থেেক যাব, িনদ্রাগতেদর চেেয় আমােদর কোন অগ্রািধকার থাকেব না; 
কারণ মহাদূেতর কণ্ঠের সঙ্কেেত ও ঈশ্বেরর তুিরধ্বিনেত প্রভু িনেজই স্বর্গ থেেক নেেম 



আসেবন, এবং খ্রিষ্টে যােদর মৃত্যু হেয়েছ, তারাই প্রথেম পুনরুত্থান করেব; পের, 
তখনও জীিবত আিছ এই আমরা, তখনও বেঁেচ আিছ এই আমরা, এই আমােদরও 
বায়ুলোেক প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তােদর সঙ্গে মেঘলোেক কেেড় নেওয়া হেব; 
আর এইভােব িচরকােলর মত প্রভুর সঙ্গে থাকব  (১৪)। িতিন বলেছন, এসমস্ত িকছু 
চোেখর িনেমেষর দ্রুততায়ই ঘটেব, ও যারা জীিবত আেছ, তারা, যারা মৃত তােদর 
তখনই প্রিতরোধ করেব না যখন তারা আমােদর প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বের 
হেব; এবং িতিন দেখান, মৃেতরা পুনরুত্থান করেব ও জীিবেতরা রূপান্তিরত হেব, ও 
উভয়েকই আমােদর প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কেেড় নেওয়া হেব। 

১৩। আমােদর ধন্য িপতৃগণ আমােদর সতর্ক করার লেক্ষ্য, ভেয়র সঙ্গে আমােদর 
অনুপ্রািণত করার লক্ষ্যে ও সেই ভাবী জবাবিদিহর জন্য আমােদর প্রস্তুত করার লক্ষ্যেই 
এসমস্ত কথা বলেলন, কেননা সেসমেয় আমােদর িবষেয় আমােদর িনেজেদরই 
জবাবিদিহ করেত হেব। তাঁরা ন্যায়সঙ্গত ভােব ‘জীিবত ও মৃতেদর িবচারার্থে’ সূত্রটা 
সেই মানুেষর প্রসোপন [ব্যক্তিত্ব] ক্ষেত্রেই আরোপ করেলন, যে মানুষেক আমােদর জন্য 
ধারণ করা হেয়িছল, যােত কের তাঁরা আমােদর সেই মর্যাদা দেখােত পােরন যা বাণী-
ঈশ্বেরর পিবত্রধােমর অর্জন করার কথা, অর্থাৎ সেই মানুষ যাঁেক আমােদর পিরত্রাণার্থে 
ধারণ করা হেয়িছল; এবং এইভােব তাঁরা যেন, ভাবী িবচার সম্পর্কে তাঁেদর কথা দ্বারা 
আমােদর কােছ দেওয়া িশক্ষার মাধ্যেম আমােদর অন্তের ভয়-ভীিত সঞ্চার করেত 
পােরন: সেই িবচার এমন যা, আমরা খারাপ ও জঘন্য ইচ্ছার অিধকারী হেল তেব 
আমােদর জন্য কঠোর হেব। 

যাঁেক আমােদর জন্য ধারণ করা হেয়িছল, সেই মানুষেক অবমূল্যায়ন করা আমােদর 
পক্ষে এেকবাের উিচত নয়, কেননা িতিন মহৎ মর্যাদার অিধকারী, িতিন জীিবত ও 
মৃতেদর িবচার করেবন যেেহতু তাঁেক সমস্ত পাপ থেেক মুক্ত করা হেয়িছল, ও িতিন 
আপন মর্যাদার জোের মৃত্যুেক এড়ােত পারেতন; কেননা িতিন বলেলন, আমার প্রাণ 
িবসর্জন দেবার অিধকার আমার আেছ, আর তা িফিরেয় নেবারও অিধকার আমার 
আেছ  (১৫), যােত দেখােত পােরন, িতিন প্রভু িছেলন ও মরার ও না মরার অিধকার 
রাখেতন: তাই যে সিহংস মৃত্যু তাঁর কােছ এিগেয় আসিছল তা িতিন গ্রহণ করেলন, ও 



ঈশ্বেরর সঙ্গে িতিন যে সৎসাহস রাখেতন, সেই সৎসাহেসর জোের সেই মৃত্যু জয় 
করেলন; ও িতিন গোটা মানবজািতর জন্য মৃত্যুেক বািতল কের িদেলন। তাই আমােদর 
ও আমােদর মানবীয় জািত থেেক আগত বেল যখন িতিন মানব, ও তাঁর উৎকৃষ্টতম 
গৌরবায়ন গুেণ িতিন মৃত্যুর উচ্চতর, ও পিবত্র আত্মার পরাক্রম গুেণ িতিন সর্বদা 
কািলমামুক্ত িকন্তু তাসত্ত্বেও িনেজর উপের মৃত্যু ও যন্ত্রণা গ্রহণ করেলন, হ্যাঁ, ক্রুশীয় 
মৃত্যুর অবমাননাই গ্রহণ করেলন যােত আমােদর ভাবী সুখ মঞ্জুর করেত পােরন, যখন 
িতিন আমােদর জন্য এসব িকছু সহ্য করেলন, তখন আমােদর পক্ষে তাঁর ভালবাসায় 
স্থিতমূল না থাকা, তাঁর আজ্ঞাবিল পালন না করা, এসমস্ত অবশ্যই যত ন্যায্যতার 
িবপরীত: তাঁর ভালবাসা ও করুণা সত্যিই সবিকছুর চেেয় মূল্যবান। তাই, তাঁর দ্বারা 
আমরা যে অিনর্বচনীয় মঙ্গল অর্জন কেরিছ আমােদর উিচত তেমন মনোভাব ব্যক্ত করা। 

১৪। তাই আমােদর ধন্য িপতৃগেণর যুক্তির শক্তি এেথেক িবচার-িবেবচনা কর যে, 
তাঁর মনুষ্যত্ব, তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও তাঁর পুনরুত্থােনর কথা বলেত িগেয় তাঁরা এটা ঘোষণা 
করেলন যে, যে ‘প্রসোপন’ [ব্যক্তিত্ব] এর বেলায় এসব িকছু ঘেটিছল, সেই প্রসোপনই 
িবচারাসেন বসেবন। তথািপ, পােছ কেউ এমনটা ভােব যে, সাধারণ একটা মানুষ িনিখল 
সৃষ্টির িবচারক হেব, সেজন্য তাঁরা ‘পুনরাগমন’ বলেলন, যােত, িবচার ক্ষেত্রে, সেই 
একমাত্র জিনতজেনর ঈশ্বরত্বেরই িদেক অঙুিল িনর্দেশ কেরন িযিন তাঁর সঙ্গে িছেলন ও 
যাঁর থেেক িতিন সেই গোটা মর্যাদা গ্রহণ কেরিছেলন। তাঁরা যিদ তেমনটা িনর্দেশ করেত 
না চাইেতন, তেব এমিন বলেতন ‘িতিন জীিবত ও মৃতেদর িবচারার্থে আগমন করেবন’, 
িকন্তু ‘পুনরাগমন’ বলায় তাঁরা তাঁর ঈশ্বরত্বেক িচহ্নিত করেলন। িযিন প্রকাশ্যে আসেবন, 
িতিন সত্যিকাের সেই মানুষ যাঁেক আমােদর মধ্য থেেক ধারণ করা হেয়েছ, এবং িতিনই 
স্বর্গ থেেক আসেবন ও তাঁরই িবষেয় ন্যায়সঙ্গত ভােব বলা হয়, িতিন স্থান থেেক স্থােন 
চলাচল কেরন, সেইভােব যেভােব লেখা রেয়েছ, এই যে িযশুেক তোমােদর কাছ থেেক 
স্বর্গে তুেল নেওয়া হল, তাঁেক যেভােব স্বর্গে যেেত দেখেল, িতিন সেভােব আবার িফের 
আসেবন (১৬)। এমনটা হেয়িছল যােত তাঁেদর দেখানো হয় যে, তাঁরা যাঁেক দেেখিছেলন, 
িযিন তাঁেদর সঙ্গে িছেলন ও যাঁেক তাঁেদর কাছ থেেক িবচ্ছিন্ন করা হচ্ছিল, িযিন আসেবন 
ও সকল মানুষ যাঁেক দেখেত পােব, িতিনই সেই মানুষ। 



তেমন মানুেষর বেলায়ই ‘পুনরাগমন’ শব্দটা উপযোগী। কেননা, িযিন এেলন িতিন 
প্রকৃতপক্ষে সেই মানুষ িছেলন না, বরং ঈশ্বরত্বই স্বর্গ থেেক নেেম এেলন; ঈশ্বরত্ব যে 
স্থান থেেক অন্য স্থােন চলাচল করেলন এমন নয়, িকন্তু আমােদর প্রিত তাঁর সেই 
প্রসন্নতা ও দূরদৃষ্টি দ্বারাই এেলন যা সেই মানুেষ প্রকাশমান যাঁেক আমােদর জন্য ধারণ 
করা হেয়িছল। সেই ‘পুনরাগমন’ শব্দটা আসন্ন জগেত সেই মানুষেক িনর্দেশ করেব 
যাঁেক ঈশ্বরত্ব আমােদর জন্য ধারণ করেলন। যে মানুষেক আমােদর জন্য ধারণ করা 
হল, িতিন এখন প্রথম হেয় স্বর্গে গেেলন ও প্রথম হেয় স্বর্গ থেেক পুনরাগমন করেবন, 
িকন্তু, যেেহতু আমােদর ধন্য িপতৃগণ িনেজেদর কথায় তাঁর ঐশ্বিরক স্বরূপেক অঙুিল 
িনর্দেশ করিছেলন, সেজন্য তাঁরা তাঁর আগমন দু’বার গণনা করেলন: প্রথম আগমন 
তখন যখন িতিন সেই মানুেষর মধ্য িদেয় এেসিছেলন, ও দ্বিতীয় আগমন তখন যখন 
িতিন পুনরাগমন করেবন সেই একই মানুেষর মধ্য িদেয় যাঁেক ধারণ করা হেয়িছল, সেই 
অিনর্বচনীয় সংযোজন গুেণ যা সেই মানুষ ও ঈশ্বেরর মধ্যে ঘেটিছল। 

১৫। এজন্যই ধন্য পল, আমরা আমােদর মহান ঈশ্বর’ বলার পর ‘ও ত্রাণকর্তা সেই 
িযশু খ্রিষ্টেরই গৌরবপ্রকােশর প্রতীক্ষায় থািক  (১৭) সূত্রটা যোগ করেলন। িতিন এটা 
দেখান যে, আমরা সবিকছুর চেেয় উচ্চতম সেই ঐশ্বিরক স্বরূেপরই আগমেনর, ও সকল 
মানুেষর কােছ তাঁর আিবর্ভােবর প্রতীক্ষায় থািক, এবং যেেহতু এই ঐশ্বিরক স্বরূপ 
দৈিহক চোেখ দৃশ্যগত নন, সেজন্য দর্শকেদর ক্ষমতা অনুসােরই মানুষেদর কােছ 
আিবর্ভূত হেবন। এবং ধন্য প্রেিরতদূত ‘ও ত্রাণকর্তা সেই িযশু খ্রিষ্ট’ সূত্রটা যোগ কের 
আমােদর সেই পথ দেখােলন যে পথ িদেয় আমরা প্রত্যাশা কির সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ 
আিবর্ভূত হেবন। িতিন এখােন সেই দৈিহক মানুষেক িনর্দেশ কেরন, ও স্পষ্ট দেখান যে, 
সেই মানুেষর আগমেন ও দর্শেনই ঐশ্বিরক স্বরূপ আিবর্ভূত হেবন। ঈশ্বরত্ব যাঁর দ্বারা 
আেগ আমােদর ত্রাণ কেরিছেলন, এসমস্ত অিনর্বচনীয় মঙ্গলদান মঞ্জুর করার লক্ষ্যে 
ঈশ্বরত্ব িঠক এই মানুেষই আিবর্ভূত হেবন। তাই ন্যায়সঙ্গত ভােবই আমােদর ধন্য 
িপতৃগণ ‘পুনরাগমন’ শব্দটা যোগ করেলন যােত আমােদর কােছ সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ 
দেখােত পােরন যে-ঐশ্বিরক স্বরূপ সেই আিবর্ভূত মানুষেক িবচার করার মহৎ মর্যাদা 
দান কেরিছেলন। সেই ঐশ্বিরক স্বরূপিটই গোটা জগেতর িবচার করেবন, সেই 



প্রেিরতদূেতর বাণী অনুসাের িযিন বলেলন, িতিন সেই মানুষ িযশুর দ্বারা, সমস্ত জেগতর 
িবচার কেরবন (১৮)। এটা স্পষ্ট যে, ধন্য পল আমােদর এটা দেখান যে, ঈশ্বরই সমস্ত 
জগেতর িবচার করেবন সেই মানুষ দ্বারা যাঁেক আমােদর জন্য ধারণ করা হেয়িছল ও 
িযিন আমােদর িবশ্বােসর দৃঢ়ীকরেণর লক্ষ্যে মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান কেরিছেলন। 
যা বলা হেয়েছ তা আজেকর িদেনর মত যেথষ্ট হোক, এবং এসো, আমরা িপতা, 
একমাত্র জিনত পুত্র ও পিবত্র আত্মার প্রশংসা কির, এখন, িচরকাল ও যুেগ যুগান্তের। 

৭ম কােতেখিসস সমাপ্ত। 

———————— 
(১) ২ কির ৮:৯। 

(২) ১ কির ১৫:৩-৪। 

(৩) ১ কির ১৫:১৩-১৪। 

(৪) ১ কির ১৫:১৬-১৭। 

(৫) লুক ২৪:৫১ দ্রঃ। 

(৬) ১ থে ৪:১৬-১৭। 

(৭) িফিল ৩:২০-২১। 

(৮) ১ কির ৫:১। 

(৯) ১ কির ৫:৬-৭। 

(১০) গা ৪:২৬। 

(১১) এেফ ২:১, ৫, ৬। 

(১২) িফিল ৩:২১। 

(১৩) ১ কির ১৫:৫১-৫২। 

(১৪) ১ থে ৪:১৫-১৭। 

(১৫) যোহন ১০:১৮। 

(১৬) প্রেিরত ১:১১। 



(১৭) তীত ২:১৩। 

(১৮) ২ িত ৪:১। 



একই থেওদরেসর দেওয়া 
৮ম কােতেখিসস 

কােতেখিসস প্রভু িযশু খ্রিষ্টের দ্বৈতস্বরূেপর কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভােব উপস্থাপন কের: 
‘িতিন কেবল ঈশ্বর বা কেবল মানুষ নন, িকন্তু িতিন স্বরূেপ সত্যিই “সেই দুইেতই” 
আেছন, তথা িতিন ঈশ্বর ও একাধাের িতিন মানুষ: িযিন ধারণ করেলন িতিন বাণী-
ঈশ্বর, ও যাঁেক ধারণ করা হল িতিন মানুষ’। 

১: মনুষ্যত্বধারণ-তত্ত্বের পর্যেবক্ষণ: 
১:	 • খ্রিষ্ট স্বরূেপ একাধাের ঈশ্বর ও মানুষ: িতিন [মাংস] ধারণকারী ও 
ধারণকৃত [মাংস]; 
২-৪:	 • িতিন দাউদ-সন্তান ও দাউেদর প্রভু; 
৫-৬:	 • িতিন সেই ঈশ্বর িযিন সেই পিবত্রধােম বসবাস কেরন যা আপন বাসস্থান 
করেলন, ও এই পিবত্রধােমর সেই প্রভু িযিন আপন মৃত্যুেত পিবত্রধামটা ত্যাগ কেরন ও 
আপন পুনরুত্থােন তা পুনরুত্তোিলত কেরন; 
৭-৯:	 • মৃত্যুেত খ্রিষ্ট; 
১০:	 • মানব ও ঐশ্বিরক স্বরূপদ্বেয়র িবিশষ্টতা, ও অনন্য ব্যক্তিত্বে সেই 
স্বরূপদ্বেয়র িসদ্ধ সংযোজন; 
১১-১৩:	 • সেই িবিশষ্টতা ও সংযোজন গুণাবিলর ‘কম্মুিনকািতও ইিদওমাতুম’ িনয়ম 
দ্বারা প্রমািণত (১)। িনয়মটা মানবস্বরূপেক মঞ্জুর করা িবেশষািধকার সমূেহর মহত্ত্ব ব্যাখ্যা 
কের: 
১৪-১৬:	 • অর্থাৎ, দু’টো স্বরূপ (ঐশ্বিরক ও মানব স্বরূপ), িকন্তু খ্রিষ্টের অনন্য 
ব্যক্তিত্ব: এই সংযোজন অিবচ্ছেদ্য, ও স্বরূপদ্বেয়র িবিশষ্টতা বািতল কের না। 
১৭-১৮:	 • যে দাস-রূপ ধারণ করা হল, তােত গোটা ত্রিত্ব তথা িপতা ও পুত্র ও পিবত্র 
আত্মা িবদ্যমান। িবষয়টা পরবর্তী কােতেখিসেস আলোিচত হয়। 

প্রভুর মনুষ্যত্বধারণ-তত্ত্ব 
১। এই গত িদনগুলো ধের আমরা আমােদর ধন্য িপতৃগেণর পরম্পরাগত িশক্ষা 

অনুসাের তোমােদর ভালবাসার কােছ খ্রিষ্ট সংক্রান্ত িশক্ষা িবষেয় যেথষ্ট কথা বেল 



এেসিছ। যা বলা হেয়েছ, মহৎ মনোযোগ সহকাের তা মেন রাখা এখন তোমােদর উপর 
িনর্ভর কের। তাঁরা আমােদর কােছ শাস্ত্রের অর্থ অনুসাের আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট 
সংক্রান্ত দ্বিিবধ িশক্ষা সম্প্রদান করেলন, তথা িতিন কেবল ঈশ্বর বা কেবল মানুষ নন, 
িকন্তু িতিন স্বরূেপ সত্যিই ‘সেই দুইেতই’ আেছন, তথা িতিন ঈশ্বর ও একাধাের িতিন 
মানুষ: িযিন ধারণ করেলন িতিন বাণী-ঈশ্বর, ও যাঁেক ধারণ করা হল িতিন মানুষ। 
িযিন ঈশ্বেরর রূেপ িছেলন িতিনই দােসর রূপ ধারণ করেলন, এবং দােসর রূপ যে 
ঈশ্বেরর রূপ আপন কের িনল এমন নয়। িযিন ঈশ্বেরর রূেপ আেছন, িতিন স্বরূেপ সেই 
ঈশ্বর িযিন দােসর রূপ ধারণ করেলন, এবং িযিন দােসর রূেপ রেয়েছন, িতিন স্বরূেপ 
মানুষ ও আমােদর পিরত্রাণার্থে তাঁেকই ধারণ করা হল। িযিন ধারণ করেলন, িতিন সেই 
একই নন যাঁেক ধারণ করা হল, এবং যাঁেক ধারণ করা হল িতিন সেই একই নন িযিন 
ধারণ করেলন, িকন্তু িযিন ধারণ করেলন িতিন ঈশ্বর, ও যাঁেক ধারণ করা হল িতিন 
মানুষ। িযিন ধারণ করেলন, িতিন স্বরূেপ তা, িপতা ঈশ্বর স্বরূেপ যা, কেননা িতিন 
হেলন ঈশ্বেরর সঙ্গে ঈশ্বর, এবং িতিন যাঁর সঙ্গে িছেলন, সেই িতিন যা, িতিনও তা; 
িকন্তু যাঁেক ধারণ করা হল িতিন স্বরূেপ তা, দাউদ ও আব্রাহাম যা, কেননা িতিন তাঁেদর 
পুত্র ও তাঁেদর থেেক উৎপন্ন বংশ। এজন্যই িতিন একাধাের প্রভু ও দাউেদর পুত্র: 
িনেজর স্বরূেপর কারেণ িতিন দাউেদর পুত্র, ও তাঁর কােছ যে মর্যাদা এল িতিন সেই 
মর্যাদার কারেণ প্রভু। আরও, যে স্বরূপ [অর্থাৎ যে ঈশ্বরত্ব] তাঁেক ধারণ করেলন, সেই 
স্বরূেপর কারেণ িতিন আপন িপতা দাউেদর চেেয় অেনক উপের। 

খ্রিষ্ট হেলন দাউদ-সন্তান ও দাউেদর প্রভু 
২। এইজন্য আমােদর প্রভু ফিরিসেদর িজজ্ঞাসা করেলন, খ্রিষ্ট িবষেয় আপনােদর 

মত িক, খ্রিষ্ট কার্ পুত্র িছেলন? তাঁরা বলেলন, দাউেদর  (২)। িতিন তাঁেদর উত্তর 
অস্বীকার কেরনিন। যাঁর রচনায় সেই ঘটনা রেয়েছ যা অনুসাের আমােদর প্রভু 
ফিরিসেদর কােছ প্রশ্ন রেেখিছেলন, সেই একই সুসমাচার-রচিয়তা মিথই িনেজর 
সুসমাচােরর সূচনায় িলখেলন, িযশু খ্রিষ্টের বংশাবিল-পুস্তক, িযিন দাউেদর পুত্র, 
আব্রাহােমর পুত্র (৩)। িতিন যিদ জানেতন, প্রভু সেই কথা স্বীকার করেতন না, তাহেল 



িতিন সেই কথা শেখােতন না; এমনিক, িযিন তত কষ্ট কেরই খ্রিষ্টের আেদশ অনুসাের 
সুসমাচার িবশ্বস্তভােব িলখেলন, িতিন খ্রিষ্টের পক্ষে ক্ষিতকর একটা কথা িলিখত 
আকাের সম্প্রদান করেবন বেল দুঃসাহস করেতন না। 

৩। কেননা, আমরা তো জািন, যা বলা হেয়িছল তথা খ্রিষ্ট যে দাউেদর পুত্র, তা 
খ্রিষ্ট অস্বীকার কেরনিন, এর িবপরীেত, যা বলা হেয়িছল, তা উত্তমরূেপ ও সিঠক ভােব 
বলা হেয়িছল। িকন্তু সকল ফিরিস ও ইহুদীরা মশীহ িহসােব দাউদ বংশ থেেক আগত 
একটা সাধারণ মানুেষরই অেপক্ষা করিছল। এেত তারা নবীেদর বাণীর সঙ্গে একমত 
িছল, ও এটা জানত না যে, িযিন তাঁেকই ধারণ করেলন িযিন িছেলন দাউেদর বংশধর, 
িতিন িছেলন ঈশ্বেরর সেই একমাত্র জিনত পুত্র িযিন তাঁর মধ্যে বসবাস করেলন, তাঁর 
দ্বারা আমােদর পিরত্রাণ-ব্যবস্থা সম্পাদন করেলন, তাঁেক িনেজর সঙ্গে িমিলত করেলন, 
ও তাঁেক িনিখল সৃষ্টির চেেয় উচ্চ করেলন। ফিরিসরা এসমস্ত িবষেয় সেচতন িছল না 
িবধায়ই আমােদর প্রভু তােদর িজজ্ঞাসা করেলন, ‘খ্রিষ্ট কার্‌ পুত্র িছেলন?’ এবং তাঁরা যা 
জানেতন, অর্থাৎ িতিন িছেলন দাউেদর পুত্র, তাঁরা তা বলার পর িতিন তাঁেদর বলেলন, 
‘তেব দাউদ কীভােবই বা আত্মার আেবেশ তাঁেক প্রভু বেলন? িতিন তো বেলন, প্রভু 
আমার প্রভুেক বলেলন, আমার ডান পােশ আসন গ্রহণ কর, যতক্ষণ না তোমার 
শত্রুেদর আিম কির তোমার পাদপীঠ। তাই দাউদ যখন তাঁেক প্রভু বেলন, তখন িনেজ 
কীভােবই বা তাঁর পুত্র হেত পােরন?  (৪)। এই কথায় িতিন প্রকাশ্যে নয়, ইঙ্গিেতই, 
তাঁেদর কােছ ঈশ্বরত্ব সংক্রান্ত তত্ত্ব ব্যক্ত করেলন। সেসময় এসব িকছু ইহুদীেদর বুদ্ধি 
এতই অিতক্রম করিছল যে ধন্য িশষ্যেরাও ক্রুশারোপেণর আেগ এর অর্থ িবষেয় সেচতন 
িছেলন না। তোমরা যিদ আমােক জানেত, তেব আমার িপতােকও জানেত (৫); আরও, 
িফিলপ, এতিদন আিম তোমােদর সঙ্গে সঙ্গে আিছ, তবুও িক তুিম আমােক জান 
না?  (৬); আরও আিম তোমােদর এই সমস্ত কথা রূপেকর মধ্য িদেয়ই বললাম; সেই 
ক্ষণ আসেছ, যখন রূপেকর মধ্য িদেয় তোমােদর কােছ আর কথা বলব না, স্পষ্টভােবই 
আিম িপতার িবষয় তোমােদর জানাব (৭); আরও, এ পর্যন্ত তোমরা আমার নােম িকছুই 
যাচনা করিন (৮); আরও, তোমােদর কােছ আমার আরও অেনক িকছু বলার আেছ, িকন্তু 
তোমরা এখন তা সহ্য করেত পার না। তেব িতিন যখন আসেবন, সেই সত্যের আত্মা, 



িতিনই পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমােদর চালনা করেবন (৯)। সুসমাচার-পুস্তেক অেনক বচন 
পাওয়া যায় যা প্রমাণ কের, ক্রুশারোপেণর আেগ প্রেিরতদূেতরা সেই একমাত্র 
জিনতজেনর ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে সেচতন িছেলন না; এিবষেয়ও সেচতন িছেলন না যে, 
বাণী-ঈশ্বর িছেলন িপতার সেই পুত্র ও ঈশ্বেরর সত্যকার পুত্র যাঁেক আমরা আপন 
িপতার সমসত্তার অিধকারী বেল স্বীকার কির। 

৪। িতিন জানেতন, িনেজর ঈশ্বরত্বেক প্রকাশ্যে দেখাবার সময় তখনও হয়িন, িকন্তু 
িনেজর সেই প্রশ্নে িতিন এমন ইঙ্গিত িদেলন যে, যতিদন তাঁরা মেন করেবন িতিন 
কেবল একিট মানুষ িছেলন, ও যতিদন তাঁরা তাঁর মধ্যে িবরাজমান ঐশ্বিরক স্বরূপেক 
বুঝেবন না ও এটাও বুঝেবন না যে সেই ঐশ্বিরক স্বরূেপর কারেণ িযিন দাউেদর 
বংশধর িছেলন িতিন প্রভু হওয়ার মর্যাদার যোগ্য হেলন, ততিদন ধের তাঁরা খ্রিষ্ট 
সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞােনর অিধকারী হেবন না। িতিন স্বরূেপ যাঁর বংশধর িছেলন, সেই দাউদ 
তাঁেক প্রভু বেল অিভিহত করেতন না যিদ এটা িবশ্বাস করেতন না যে, িযিন িছেলন 
তাঁর িনেজর স্বরূেপর অিধকারী, িতিন মানুষেদর স্বরূেপর চেেয় উচ্চতর ও উত্তম িকছু 
িছেলন ও এমন একজন িছেলন িযিন প্রভুর সঙ্গে সেই সংযোজন গুেণ এমন মহৎ 
মর্যাদায় উন্নীত িছেলন যার জন্য তাঁেক প্রভু বেল িবশ্বাস করা হত। অতএব, িতিন 
দাউেদর একই স্বরূেপর অিধকারী, কারণ িতিন দাউেদর বংশধর, িকন্তু আমরা তাঁর 
িবষেয় এটা বুিঝ যে, িতিন প্রভু সেই সংযোজন গুেণ, যে-সংযোজন িতিন সেই ঈশ্বেরর 
স্বরূেপর সঙ্গে রাখেতন, সেই যে স্বরূপই সবিকছুর আিদকারণ ও প্রভু [যেেহতু সেই 
স্বরূপ স্বয়ং ঈশ্বরত্ব্]। 

প্রভুর পিবত্র বাসন্থান 
৫। তাই, আমােদর পক্ষে উভয় স্বরূপ িবষেয় জ্ঞাত হওয়া দরকার, তথা িযিন ধারণ 

করেলন তাঁরই স্বরূপ, ও যাঁেক ধারণ করা হল তাঁরই স্বরূপ, তথা তাঁরই স্বরূপ জানা 
দরকার িযিন ঈশ্বর, তাঁরই স্বরূপ জানা দরকার িযিন দােসর রূপ। এবং িযিন বসবাস 
কেরন িতিন ঈশ্বর, িকন্তু মানুষ হল তাঁর পিবত্রধাম যা িতিন িনর্মাণ করেলন ও িনেজর 
আবাস িহসােব প্রিতষ্ঠিত করেলন; এজন্যই িতিন বলেলন, ‘এই পিবত্রধাম ভেেঙ ফেল, 



আিম িতন িদেনর মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব’ যা সুসমাচার-রচিয়তা িনেজই ব্যাখ্যা 
কের বলেলন, িতিন তাঁর িনেজর দেহ-পিবত্রধােমর কথাই বলিছেলন (১০)। তাই িতিন 
সেই ধারণ-করা-মানুষেক আপন পিবত্রধাম বেল অিভিহত করেলন, এইভােব িতিন 
দেখাচ্ছিেলন, িতিন িনেজই সেই পিবত্রধােম বসবাস করিছেলন; ও তাঁর এই আবােসর 
মধ্য িদেয় িতিন আমােদর কােছ, প্রকাশ্যেই, তাঁর িনেজর প্রভুত্ব দেখােলন, কারণ িনেজর 
বাসনা অনুসাের িতিন সেই আবাস মৃত্যুর িবনােশর হােত তুেল িদেলন ও িনেজর 
শক্তিমত্তার মহত্ত্ব দ্বারা তা পুনরুত্তোলন করেলন। এবং এই মৃত্যুেত ঈশ্বর এমনটা হেত 
িদেলন যেন সেই আবাস িনেজর মানবীয় স্বরূপ অনুসাের কষ্টভোগ কের, িকন্তু 
সেইসঙ্গে, প্রভু িহসােব, িতিন এমনটা হেত িদেলন না যে সেই আবাস অবক্ষয় দেখেব ও 
িবলুপ্তির হােত তা তুেল দেওয়া হেব। িতিন সেই আবাসেক মরেত িদেলন কেননা সেটা 
িছল তাঁর ইচ্ছা, ও সেটার মৃত্যুর পের িতিন িনেজর ইচ্ছা অনুসাের তা পুনরুত্থিত 
করেলন। িতিন যিদ না জানেতন যে, তেমন কথা বলার অিধকার তাঁর িছল না, তেব 
‘এই পিবত্রধাম ভেেঙ ফেল’ কথাটা বলেতন না; িকন্তু, যেেহতু িতিন এখন উভেয়র 
[অর্থাৎ উভয় স্বরূেপর] প্রভু, সেজন্য বলেলন, ‘এই পিবত্রধাম ভেেঙ ফেল’। 

৬। যিদও স্বরূেপর িদক িদেয় তা িবনষ্ট হেত পাের, তবু [প্রভু বলেছন,] তা ঘটেব 
িক ঘটেব না তা আমার উপর িনর্ভর কের; কেননা আিম আমার ইচ্ছাক্রেমই এমনটা 
হেত দেব, সেই আবাস তার স্বরূপ অনুসাের ভেেঙ যােব; িকন্তু আিম ইচ্ছা না করেল, 
তেব তা বারণ করার অিধকার আমার আেছ। ‘এই পিবত্রধাম ভেেঙ ফেল’, কেননা, 
যেেহতু আমার স্বরূপ অভঙ্গুর, সেজন্য এটা সম্ভব নয় যে আিম িনেজ ভেেঙ যাব, িকন্তু 
আিম এটা হেত দেব যে, এই পিবত্রধাম ভেেঙ যােব, কারণ তেমনটা তার স্বরূপ 
অনুযায়ী; আিম তা হেত িদতাম না যিদ-না এমনটা হত যে, আিম তার মধ্যে উৎকৃষ্টই 
একটা িকছু করেত ইচ্ছা কির; আিম [তার িবষেয়] এটা ঘটেত িদচ্ছি কারণ আর একটা 
িকছু করেত প্রস্তুত আিছ। িকন্তু ব্যাপারটা িক? আমরা এটা ঘটেত িদচ্ছি িতন িদেনর 
মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করার জন্য: যখন সেটা ভেেঙ দেওয়া হেব তখন সেটা পুনর্নির্মাণ 
করার জন্য ও মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থােনর মাধ্যেম সেটা পুনরুত্তোলন করার জন্য: 
এটা এমন যা প্রথমটার চেেয় অেনক উৎকৃষ্ট। সেটা, আজেক যেমন, তখন তেমিন 



স্বরূেপ মরণশীল ও ভঙ্গুর হেব এমন নয়, িকন্তু হেব অমর, অক্ষয়শীল, যন্ত্রণা-অনাক্রম 
ও অপিরবর্তনীয়; আিম এইভােবই সেটা পুনরুত্থিত করব, স্বরূপ অনুসাের তা এখন 
যেমন, তার চেেয় তা আরও বেিশ উৎকৃষ্ট হেব; আিম তা ভেেঙ িদেত দেব, যােত তার 
জন্য এর চেেয় আরও উত্তম িকছু করেত পাির। অতএব, তোমরা এই পিবত্রধাম ভেেঙ 
ফেল, তোমােদর ইচ্ছা পূরণ কর, তোমােদর কৌশল ব্যবহার কর: তোমরা যা খুিশ 
আিম তোমােদর তা করেত দেব, যােত তোমরা তা করার পর আমার সেই পরাক্রেমর 
অিভজ্ঞতা করেত পার যা সবিকছুর ঊর্ধ্বে। কেননা সেই পরাক্রম গুেণই আিম 
পিবত্রধামটা মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থিত করব ও সেটা এখন যেমন, তখন তার চেেয় 
আরও বেিশ উত্তম কের তুলব। সেসময় তোমরা এটা বুঝেব যে, আিম ইচ্ছা না করেল 
তোমরা তা ভেেঙ ফেলেত পারেত না, এবং আিম সম্মিত না িদেল তার মৃত্যু হত না; 
কেননা, যেেহতু আিম ইচ্ছা কির, সেজন্য এটা তার জন্য ভাল হেব: ‘এই পিবত্রধাম 
ভেেঙ ফেল, আিম িতন িদেনর মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব’। 

মৃত্যুেত খ্রিষ্ট 
৭। এসমস্ত কথা িদেয় িতিন িনেজর ও সেই ভঙ্গুরজেনর মধ্যকার পার্থক্য যেথষ্টই 

দেখােলন, কারণ সেটা হল সেই পিবত্রধাম, ও িতিন হেলন সেটার বািসন্দা; তাছাড়া, 
সেটা পিবত্রধাম িহসােব হল তাঁর বাসস্থান, ও িতিন িনেজ সেটায় ঈশ্বর িহসােব বসবাস 
কেরন; সেটা এমন পিবত্রধাম নয় যা সামিয়ক, ও এমন পিবত্রধামও নয় যেখােন বাণী-
ঈশ্বর সময় সময় বাস করেলন ও সময় সময় করেলন না, িকন্তু এমন পিবত্রধাম যা 
থেেক িতিন কখনও িবচ্ছিন্ন হেলন না কেননা তাঁরই সঙ্গে সেই অিনর্বচনীয় সংযোজেনর 
অিধকারী িযিন সেথায় বসবাস কেরন ও, ধন্য পেলর বাণী অনুসাের, িযিন িনেজই 
দুঃখকষ্ট ভোেগর মধ্য িদেয় তাঁেক িসদ্ধতাপ্রাপ্ত কেরেছন  (১১)। িতিন দুঃখকষ্ট িনেজর 
স্বরূপ অনুসাের গ্রহণ করেলন ও সেইসঙ্গে তাঁরই প্রয়োজন িছল িযিন যন্ত্রণাভোগ থেেক 
তাঁেক মুক্ত কের দেেবন, িযিন তাঁর স্বরূপ রূপান্তিরত করেলন, তাঁেক যন্ত্রণা-অনাক্রম 
করেলন ও তাঁেক দুঃখকষ্টে মাল্যভূিষত করেলন। িকন্তু [ধারণকারী] বাণী তাঁরই মধ্যে 
বসবাস কেরন ও িনেজই স্বরূেপ যন্ত্রণা-অনাক্রম, ও িযিন স্বরূেপ যন্ত্রণাসােপক্ষ, বাণী 



তাঁেকও [তথা ধারণ-করা-মানুষেক] যন্ত্রণা-অনাক্রম করার অিধকার রােখন। এইভােব, 
সেই যে-রূপেক তাঁর পিবত্রধাম িহসােব ধারণ করা হেয়িছল (অর্থাৎ সেই যে মানুষেক 
আমােদর পিরত্রােণর জন্য ধারণ করা হেয়িছল), িতিন দুঃখকষ্টের মধ্য িদেয় দােসর 
সেই রূপেক িসদ্ধতাপ্রাপ্ত করেলন ও অমর ও সবিকছুেত অপিরবর্তনীয় করেলন। 

৮। এক্ষেত্রে ধন্য পল বলেলন, ‘আমরা যে আসন্ন জগেতর কথা বলিছ, তা িতিন 
স্বর্গদূতেদর অধীন কেরনিন, যেইভােব শাস্ত্র সাক্ষ্য িদেয় বেল, মানুষ কী যে তুিম তার 
কথা মেন রাখ, কীইবা মানবসন্তান যে তুিম তার যত্ন নাও? অল্পক্ষেণর মত তােক 
দূতেদর চেেয় িনচু কেরছ তুিম, তােক পিরেয়ছ গৌরব ও সম্মােনর মুকুট, তােক বিসেয়ছ 
তোমার হােতর কারুকার্জের উপের, ও সবিকছু তার পদতেল অধীনস্থ কেরছ’। এবং 
এটা দেখাবার পর যে, িতিন স্বর্গদূতেদর নয় িকন্তু মানুেষরই স্বরূপ ধারণ করেলন, িতিন 
আমােদর বোঝােলন সেই মানুষ কে; িতিন বলেলন, যাঁেক অল্পক্ষেণর মত দূতেদর চেেয় 
িনচু করা হেয়েছ, আমরা দেখিছ যে, সেই িযশু খ্রিষ্ট মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ কেরেছন বেল 
এখন গৌরব ও সম্মােনর মুকুেট পিরবৃত  (১২), যােত এটা দেখানো হয় যে, আমােদর 
পিরত্রােণর জন্য যাঁেক ধারণ করা হেয়িছল, এই মানুষ িযশুেক স্বর্গদূতেদর চেেয় িনচু 
করা হেয়িছল কারণ িতিন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ কেরিছেলন; এবং এটাও যেন দেখানো হয় 
যে, সম্মান ও গৌরব তাঁর মাথায় দেওয়া হয়, কারণ িতিন মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান 
করেলন ও ঈশ্বেরর সঙ্গে তাঁর আপন সংযোজেনর গুেণ তাঁেক িনিখল সৃষ্টির চেেয় আরও 
বেিশ উচ্চ করা হল। 

৯। এবং, িতিন কেনই বা এমনটা সহ্য করেলন যে তাঁেক অল্পক্ষেণর মত িনচু করা 
হেব, তা শেখাবার জন্য িতিন বলেলন, এবং ঈশ্বরেক বােদ িতিন প্রিতিট মানুেষর হেয় 
মৃত্যুেক আস্বাদ করেলন (১৩)। এেত িতিন দেখান, ঐশ্বিরক স্বরূপ ইচ্ছা করেলন, িতিন 
প্রিতিট মানুেষর কল্যাণার্থে মৃত্যু আস্বাদ করেবন; এবং িতিন এটাও দেখান যে, িযিন 
মৃত্যু-পরীক্ষায় দুঃখকষ্ট ভোগ করিছেলন, ঈশ্বরত্ব তাঁর থেেক পৃথক িছেলন, কেননা, 
ঈশ্বরত্ব তাঁর থেেক উপযোগী ভােব দূরবর্তী না হেল িকন্তু, সেইসঙ্গে, তা দ্বারা ধারণ-
করা-স্বরূেপর প্রয়োজনীয় ও উপযোগী িবষয় সম্পাদন করার জন্য যেথষ্ট িনকটবর্তী না 
হেল, তেব তাঁর পক্ষে মৃত্যু-পরীক্ষা আস্বাদ করা সম্ভব িছল না। যাঁর মধ্য িদেয় ও যাঁর 



জন্য এসব িকছু করা হচ্ছিল, তাঁর পক্ষে প্রয়োজন িছল, িতিন দুঃখকষ্টের মধ্য িদেয় সেই 
বহু সন্তানেদর জীবন িসদ্ধতাপ্রাপ্ত করেবন যােদর িতিন আপন গৌরেব এেনিছেলন (১৪)। 
ঈশ্বর িনেজ সেই মৃত্যু-পরীক্ষায় পরীক্ষিত হনিন, িকন্তু তাঁর কােছ িছেলন ও তা‑ই 
করেলন যা তাঁর স্বরূেপর উপযোগী িছল, সবিকছুর আিদকারণ সেই স্রষ্টারই যা 
উপযোগী িছল; অর্থাৎ, িতিন দুঃখকষ্টের মধ্য িদেয় তাঁেক িসদ্ধতাপ্রাপ্ত করেলন, ও 
তাঁেক িচরকােলর মত অমর, যন্ত্রণা-অনাক্রম, অক্ষয়শীল ও অপিরবর্তনীয় কের তুলেলন 
সেই বহু মানুষেদর পিরত্রােণর জন্য যারা তাঁর সঙ্গে সহভািগতা গ্রহণ কের িনেত 
যাচ্ছিল। 

খ্রিষ্টের মানব ও ঐশ্বিরক স্বরূপদ্বেয়র িবিশষ্টতা 
১০। এইভােব পিবত্র পুস্তকগুলো সেই স্বরূপ দু’টোর মধ্যকার পার্থক্য আমােদর 

শেখায়, তাই, িযিন ধারণ করেলন িতিন যে কে ও যা ধারণ করা হল তা যে িক, তা 
জানা আমােদর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। িযিন ধারণ করেলন িতিন হেলন সেই ঐশ্বিরক 
স্বরূপ িযিন আমােদর জন্য সবিকছু কেরন, এবং অন্যজন হল সেই মানব স্বরূপ যা 
আমােদর সকেলর জন্য তাঁরই দ্বারা ধারণ করা হল িযিন সবিকছুর আিদকারণ ও [সেই 
মানব স্বরূেপর সঙ্গে] অিনর্বচনীয় ও অনন্তকালীন ভােব অিবচ্ছেদ্য সংযোজেন িবদ্যমান। 

এজন্যই, তাঁর সঙ্গে আমােদর সহভািগতার ফেল যে দান আমরা গ্রহণ করেত 
প্রত্যাশা কির, তা সত্যিকাের আমােদর সঙ্গে বসবাস করেব। পিবত্র শাস্ত্রও এই 
সংযোজেনর কথা আমােদর শেখায়: যখন শাস্ত্র প্রিতিট স্বরূপ সংক্রান্ত জ্ঞান আমােদর 
প্রদান কের শুধু তখন নয়, িকন্তু তখনও তা শেখায় যখন দেখায় যে, একটা স্বরূপেক যা 
দেয় তা অন্য স্বরূপেকও দেয়, এর ফেল আমরা যেন সেই িবস্ময়কর ও উৎকৃষ্ট 
সংযোজেনর কথা বুঝেত পাির যা সেই দু’টো স্বরূেপর মধ্যে সািধত হল। বচনটা এ, 
তােদরই [অর্থাৎ ইহুদীেদর] মধ্য থেেক আগত সেই খ্রিষ্ট, িযিন সমস্ত িকছুর উপের 
ঈশ্বর  (১৫)। িযিন মাংস অনুসাের ইহুদীেদর মধ্য থেেক আগত, িতিনই যে স্বরূেপ 
সবিকছুর উপের ঈশ্বর এমন নয়, িযিন স্বরূেপ সবিকছুর উপের ঈশ্বর, িতিন যে স্বরূেপ 
ইহুদীেদর মধ্য থেেক আগত, এমনটাও নয়। ‘মাংস অনুসাের তােদরই মধ্য থেেক 



আগত সেই খ্রিষ্ট’ বলায় ধন্য পল তাঁর মনুষ্যত্বেক িনর্দেশ করিছেলন, এবং ‘িযিন সমস্ত 
িকছুর উপের ঈশ্বর’ বলায় িতিন তাঁর ঈশ্বরত্বের স্বরূপ সংক্রান্ত িশক্ষা আমােদর দান 
করেলন; এবং িতিন তাঁর এই িশক্ষা [দু’টো স্বরূেপর মধ্যে] কেবল একটােকই আরোপ 
কের বলেলন, ‘মাংস অনুসাের তােদরই মধ্য থেেক আগত সেই খ্রিষ্ট, িযিন সমস্ত িকছুর 
উপের ঈশ্বর’। 

১১। আমােদর প্রভু সুসমাচাের এই যে কথা বলেলন, সেই কথাও সেইরূপ, 
মানবপুত্র আেগ যেখােন িছেলন, তোমরা যখন তাঁেক সেখােন আরোহণ করেত দেখেব 
[ইত্যািদ] (১৬)। এটা জানা কথা যে, িযিন স্বরূেপ মানুষ িছেলন, সেই মানবপুত্র যে আেগ 
স্বর্গে িছেলন এমন নয়, িকন্তু যে ঐশ্বিরক স্বরূপ তাঁর মধ্যে িছেলন ও স্বর্গে িছেলন, 
সেটার কারেণই িতিন স্বর্গে আরোহণ করেলন। যখন িতিন তাঁর দেহও সম্পর্কে এটা 
বলেলন যে, যারা সেই দেহ খায় তা তােদর অমর জীবন দান করেত পাের কারণ িতিন 
যে বাণী উচ্চারণ করিছেলন শ্রোতারা তা িবশ্বাস করত না, তখন এটা দ্বারা তােদর মন 
জয় করেত চেষ্টা করেলন যে, যিদও তাঁর বাণী আপাতত অিবশ্বাস্য িছল তবু 
পরবর্তীকােল তা িবশ্বাস্য হেব; িতিন কেমন যেন বলেতন, যখন তোমরা দেখেব, আিম 
অমর হেয়িছ ও স্বর্গে আরোহণ কেরিছ, তখন তোমরা িবশ্বাস করেব যে, আমার যা 
ঘটেব তোমরা সেটার সহভাগী হেব কারণ তোমরা আমার সঙ্গে সেই সমস্ত িকছুর 
সহভাগী, কেননা যে ঐশ্বিরক স্বরূপ আমার মধ্যে বসবাস কেরন ও আেগ স্বর্গে িছেলন, 
সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ‑ই এই একজনেক [তথা খ্রিষ্টেক] অমরতা মঞ্জুর করেবন, তাঁেক 
স্বর্গে তুেল নেেবন, ও তোমােদরও তাঁর সঙ্গে সহভািগতা মঞ্জুর করেবন। তেব এটা 
এমন, কেউ যেন বলেছ, ‘মানবপুত্র আেগ যেখােন িছেলন, তোমরা যখন তাঁেক সেখােন 
আরোহণ করেত দেখেব’ [ইত্যািদ] যােত সেই িসদ্ধ সংযোজন প্রমািণত হয় যা বাস্তেব 
ঘেটেছ। আমরা যেভােব বেল এেসিছ, ব্যাপারটা যিদ সেইমত না হত, তাহেল িতিন 
এটাই বলেত বাধ্য হেতন, িযিন মানবপুত্রের মধ্যে িবদ্যমান, িতিন যেখােন িছেলন, 
তোমরা যখন মানবপুত্রেক সেইখােন আরোহণ করেত দেখেব, তখন তোমরা সেই 
ঐশ্বিরক স্বরূেপর মহত্ত্ব উপলব্ধি করেব যা আমার মধ্যে বসবাস করেছ, এবং আমার যা 



যা ঘটেব, ও আমার ঘটেব বেল তোমােদরও ঘটেব, তোমরা সেই িবস্ময়কর িবষয়গুলো 
দেেখ অবাক হেব। 

১২। স্বর্গে কেউই িগেয় ওেঠিন, সেই একজন ছাড়া িযিন স্বর্গ থেেক নেেম এেসেছন
—িতিন সেই মানবপুত্র িযিন স্বর্গে রেয়েছন (১৭)। িতিন তো এমনটা বেলনিন, কেউই 
স্বর্গে িগেয় ওেঠিন, িকন্তু আিম সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ গুেণই আরোহণ কেরিছ যা আমার 
মধ্যে বসবাস কের ও যা আপাততও স্বর্গে িবদ্যমান, িকন্তু িতিন কথাগুলো যৌথভােব 
একজনমাত্রেকই আরোপ করেলন, ‘স্বর্গে কেউই িগেয় ওেঠিন, সেই একজন ছাড়া িযিন 
স্বর্গ থেেক নেেম এেসেছন—িতিন সেই মানবপুত্র িযিন স্বর্গে রেয়েছন’। িতিন আলাদা 
ভােব এমনটা বলেত ইচ্ছা করেলন না যে, কেউই স্বর্গে িগেয় ওেঠিন, সেই মানবপুত্র 
ছাড়া িযিন তাঁর মধ্যে বসবাস করিছেলন, নেেম এেলন ও স্বর্গে িছেলন। না, িতিন বলার 
এই পদ্ধিতেত সম্মত িছেলন না ও িনেজর বাণী এমনভােব উচ্চারণ করেলন যােত তা 
একজনমাত্রেকই িনর্দেশ কের, এবং এমনটা করেলন যােত সেই িবস্ময়কর িবষয়গুলো 
দেখােত ও দৃঢ়ীকৃত করেত পােরন যা তাঁরই ঘেটিছল িযিন দৃশ্যমান িছেলন। 

মানব স্বরূপ ক্ষেত্রে যা যা করা হল, শাস্ত্র যতবার সেিবষেয় কথা বলেত ইচ্ছা কের, 
ততবার সেই সমস্ত িকছু ন্যায়সঙ্গত ভােবই ঐশ্বিরক স্বরূেপ আরোপ কের, কারণ 
িবষয়টা আমােদর স্বরূেপর অেনক বেিশ উচ্চতর; এেত শাস্ত্র মানুেষর সঙ্গে ঐশ্বিরক 
স্বরূেপর সংযোজন দেখায়, যােত যা িকছু তাঁর ক্ষেত্রে করা হেয়িছল তা িবশ্বাসযোগ্য 
হেত পাের; শাস্ত্র এটাও দেখায় যে, তাঁর সঙ্গে যুক্ত সেই িবস্ময়কর ঐশ্বিরক স্বরূপ দ্বারাই 
িতিন এই সমস্ত সম্মান ও গৌরেবর যোগ্য হেলন; আরও, শাস্ত্র আমােদর িনশ্চিত কের 
যে, এসমস্ত িকছু ভাবীকােল আমােদর বেলায়ও িসদ্ধিলাভ করেব। কেননা, সেই মানুষ 
তত মহৎ মঙ্গলদানগুলোর অিধকারী হেতন না যিদ িতিন ঈশ্বেরর সঙ্গে সংযোজেনর 
অিধকারী না হেতন; আমরাও সেই ভাবী িবষয়গুলোরও প্রত্যাশী হতাম না যিদ, যে 
ঐশ্বিরক স্বরূপ দােসর রূপ পিরধান কেরিছেলন, সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ তাঁেক সেই সমস্ত 
মঙ্গলদানগুলো মঞ্জুর করেত ও সেগুলোর উপভোগ আমােদর কােছ প্রসািরত করেত 
সম্মত না হেতন। 



১৩। এসমস্ত িকছুর জন্য এসো, সেই স্বরূপ দু’টোর মধ্যকার পার্থক্য ও সেই 
দু’টোর সংযোজেনর কথা পিবত্র পুস্তকগুলো থেেক িশেখ িনই, এবং, এসো, এই তত্ত্ব 
আঁকেড় ধির ও এই স্বরূপ দু’টোর মধ্যকার পার্থক্য বুঝেত চেষ্টা কির: িযিন ধারণ 
করেলন িতিন িছেলন ঈশ্বর ও একমাত্র জিনত পুত্র; িকন্তু যাঁেক ধারণ করা হল িতিন 
িছেলন দােসর রূপ অর্থাৎ মানুষ। আরও, ঈশ্বর আমােদর মানবজািতর যা উৎকৃষ্টতম তা 
ধারণ করেলন: তােত তাঁেকই ধারণ করা হল যােত িতিন, িনেজর উৎকৃষ্টতায় 
থাকেতই, আমােদর উপের তাঁর অনুগ্রেহর সহভািগতা মঞ্জুর কেরন। আমােদর সেই 
অিবচ্ছেদ্য সংযোজেনর কথাও মেন রাখা উিচত যার মধ্য িদেয় দােসর সেই রূপ কখনই 
ও কোনও অবস্থােতও সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ থেেক িবচ্ছিন্ন করা যােব না যা সেই রূপেক 
পিরধান পরল। স্বরূপ দু’টোর মধ্যকার পার্থক্য সেই িসদ্ধ সংযোজন বািতল কের না, 
সেই িসদ্ধ সংযোজনও স্বরূপ দু’টোর পার্থক্য ধ্বংস কের না, িকন্তু স্বরূপ দু’টো পৃথক 
হেয়ও িনজ িনজ সত্তায় বসবাস কের, ও তােদর সংযোজন আবশ্যকীভােব বসবাস কের, 
কারণ যে স্বরূপ ধারণ করা হল তা সম্মান ও গৌরেব সেই স্বরূেপরই সঙ্গে যুক্ত যা ধারণ 
কেরিছেলন, কেননা িঠক এজন্যই ঈশ্বর তাঁেক ধারণ করেত ইচ্ছা করেলন। 

খ্রিষ্টের স্বরূপ দু’টো (ঐশ্বিরক ও মানব স্বরূপ), িকন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব অনন্য 
১৪। যেেহতু আমরা ‘দু’টো স্বরূপ’ বিল, সেজন্য যে আমরা দু’টো প্রভু ও দু’টো 

পুত্র বলেত বাধ্য এমন নয়; তেমনটা করা চরম উন্মাদনাই হত। যে সমস্ত িবষয় এক 
িদেক দু’টো ও অন্য িদক িদেয় এক, যে সংযোজন দ্বারা সেগুলো এক, তােদর সেই 
সংযোজন সেই স্বরূপ দু’টোর মধ্যকার পার্থক্য বািতল কের না, ও স্বরূপ দু’টোর 
মধ্যকার পার্থক্য সেগুলোেক এক হওয়ােত বাধা দেয় না। সেই অনুসাের, আিম এবং 
িপতা, আমরা এক (১৮) বচেন সেই ‘এক’ শব্দটা এমনটা বািতল কের না যে, ‘আিম এবং 
িপতা’ দু’জন। অন্য একটা পেদ িতিন স্বামী ও স্ত্রী সম্পর্কে বলেলন, তারা আর দু’জন 
নয়, িকন্তু এক-মাংস (১৯)। স্বামী ও স্ত্রী যে এক-মাংস, এ থেেক এমনটা দাঁড়ায় না যে 
তারা দু’জন নয়। এমনিক তারা দু’জন হেয় থাকেব কারণ তারা দু’জন, িকন্তু তারা 
এক, কারণ তারা এক, দু’জন নয়। একইভােব এখােন: স্বরূেপ তাঁরা দুই, ও সংযোজন 



গুেণ তাঁরা এক; তাঁরা স্বরূেপ দুই, কারণ স্বরূপ দু’টোর মধ্যকার পার্থক্য মহৎ; তাঁরা 
সংযোজন গুেণ এক, কারণ যাঁেক ধারণ করা হল, তাঁেক যে আরাধনা িনেবিদত হয়, এই 
আরাধনা সেই আরাধনা থেেক আলাদা নয় যা তাঁেক িনেবিদত হয় িযিন ধারণ করেলন; 
কেননা যাঁেক ধারণ করা হল িতিন হেলন সেই পিবত্রধাম যা থেেক, িযিন সেটার মধ্যে 
বসবাস কেরন, িতিন চেল যেেত পােরন না। 

১৫। িকন্তু, এই যে সবিকছু যা ‘দুই’ সম্পর্কে বলা হয়, তা তখনই ‘দুই’ নামটা গ্রহণ 
কের যখন সেই দু’টোর একটা তােতই রূপান্তিরত না হয় যা দুই সংখ্যা গ্রহণ কের। 
যেমনটা হল শাস্ত্রের সেই বচন যেখােন চারটা পশু উল্লিিখত: একটা িসংহ, একটা 
ভালুক, একটা িচতাবাঘ, ও আরও বেিশ ভয়ঙ্কর একটা পশু  (২০)। শাস্ত্র বলল ‘চার’, 
কারণ সেগুলোর এক একটা িনজ িনজ স্বরূেপ পশু। একইপ্রকাের এই বচনটা প্রযোজ্য, 
দু’জেনর সাক্ষ্য যথার্থ সাক্ষ্য  (২১), কারণ তাঁরা প্রত্যেেকই স্বরূেপ তা, তাঁর সঙ্গী যা। 
একইপ্রকাের এই বচন লক্ষণীয়, দুই মিনেবর সেবায় থাকা কারও পক্ষে সম্ভব নয় (২২), 
কারণ যে কেউ সেইভােবই ধেনর সেবায় থােক যেভােব ঈশ্বেরর সেবায় থােক, তার 
পক্ষে উভয়ই মিনব। আমােদর ক্ষেত্রেও একই রকম: তাঁরা এক একজন যিদ স্বরূেপ 
পুত্র ও প্রভু হেতন, তাহেল ব্যক্তিেদর সংখ্যা অনুসাের আমােদর পক্ষে দু’জন পুত্র ও 
দু’জন প্রভু বলা সম্ভব হত, িকন্তু যখন একজন স্বরূেপ পুত্র ও প্রভু, ও অন্যজন স্বরূেপ 
পুত্রও নন, প্রভুও নন, তখন আমরা িবশ্বাস কির যে, যাঁেক ধারণ করা হল, িতিন এই 
নাম দু’টো সেই একমাত্র জিনত বাণী-ঈশ্বেরর সঙ্গে সংযোজন গুেণই গ্রহণ করেলন, ও 
সেই অনুসাের আমরা স্বীকার কির, একজনমাত্র পুত্র আেছন; এবং আমরা এটা মেেন 
িনই যে, িযিন প্রকৃত পুত্র ও প্রভু, িতিনই স্বরূেপ এ নাম দু’টোর অিধকারী, ও আমােদর 
মেন সেই পিবত্রধাম যোগ কির যেখােন িতিন বসবাস কেরন ও সবসময় ও অিবচ্ছেদ্য 
ভােব থাকেবন তাঁরই সঙ্গে সেই অিবচ্ছেদ্য সংযোজন গুেণ, ও সেই সংযোজেনর জোের 
আমরা িবশ্বাস কির, িতিন পুত্র ও প্রভু। 

১৬। িকন্তু অন্য ক’টা পেদ শাস্ত্র তাঁেক ‘পুত্র’ বেল যাঁেক ধারণ করা হল; এটা 
দেখা যােব যে, িতিন পুত্র বেল অিভিহত সেই িসদ্ধ সংযোজেনর জোের যা িতিন তাঁরই 
সঙ্গে রাখেলন িযিন তাঁেক ধারণ করেলন। যখন শাস্ত্র বেল, তাঁর আপন পুত্রেরই িবষেয়, 



িযিন মাংস অনুসাের দাউদ-বংেশ সঞ্জাত (২৩), তখন এটা স্পষ্ট যে, শাস্ত্র এখােন তাঁেকই 
পুত্র বেল িযিন মাংস অনুসাের িছেলন দাউদ-বংেশর, িযিন বাণী-ঈশ্বর তাঁেক নয়, িকন্তু 
সেই দােসর রূপেকই পুত্র বেল যা ধারণ করা হল। কেননা িযিন ঈশ্বর িতিনই যে মাংস 
হেলন তা নয়, ও িযিন ঈশ্বর িতিনই যে দাউদ-বংেশ সঞ্জাত হেলন তাও নয়, িকন্তু যে 
মানুষেক আমােদর জন্য ধারণ করা হল, তাঁেকই ধন্য পল স্পষ্টভােব পুত্র বেলন। 
আমরা তাঁেক পুত্র বেল স্বীকার কির ও তাঁেক সেই নাম িদই; এমিন তাঁর খািতের শুধু 
নয়, িকন্তু সেই সংযোজেনর কারেণ যা িতিন সত্যকার পুত্রের সঙ্গে রাখেতন। 

খ্রিষ্ট যে রূপ ধারণ করেলন, তাঁর সেই রূেপ গোটা ত্রিত্ব িবদ্যমান 
১৭। এই অর্থেই আমােদর প্রভু তাঁর িশষ্যেদর িশক্ষা িদেলন যখন বলেলন, তোমরা 

যাও, সকল জািতেক শুভসংবাদ প্রচার কর; ও িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােম 
তােদর বাপ্তিস্ম দাও (২৪)। এই পরম্পরাগত িশক্ষার প্রিত আমরা এইভােব সম্মান দেখাই: 
আমরা যেমন ঐশ্বিরক স্বরূপেক িপতা, ও িপতা ঈশ্বর থেেক [বের হওয়া] ঐশ্বিরক 
স্বরূপেক পিবত্র আত্মা বিল, তেমিন সেই একমাত্র জিনতজেনর ঐশ্বিরক স্বরূপেক পুত্র 
বিল; িকন্তু ঐশ্বিরক স্বরূপ িবষয়ক এই জ্ঞােন আমরা সেই মানুষেক যোগ কির যাঁেক 
ধারণ করা হল ও যাঁর মধ্য িদেয় আমরা সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ 
করলাম, সেই যে ঐশ্বিরক স্বরূপ ক্ষেত্রে িতিন হেলন মানবস্বরূপ-ধারণকারী, সেই যে 
ঐশ্বিরক স্বরূপ হেলন বাণী-ঈশ্বর, ও তাঁর িপতা ও পিবত্র আত্মা। লেখা রেয়েছ, িযিন 
আমােত আেছন, সেই িপতাই এই সমস্ত কাজ সাধন কেরন  (২৫); এবং পিবত্র আত্মা 
সম্পর্কে এটা লেখা আেছ যে, িতিন কপোেতর মত নেেম এেলন ও তাঁর উপর 
থাকেলন (২৬)। কেননা, যেমন িপতােক পুত্র থেেক িবচ্ছিন্ন করা যায় না, পুত্রেকও িপতা 
থেেক িবচ্ছিন্ন করা যায় না, কেননা আিম আমার িপতােত আিছ ও আমার িপতা আমােত 
আেছন (২৭)। শাস্ত্র বেল, বস্তুত, মানুেষর অন্তের যে মানবাত্মা িবদ্যমান, সেই মানবাত্মা 
ছাড়া কেইবা মানুেষর অন্তেরর কথা জােন? তেমিন ঈশ্বেরর আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বেরর 
অন্তেরর কথা জােন না  (২৮), যােত আমােদর দেখানো হয় যে, পিবত্র আত্মা িপতা 
ঈশ্বেরর সঙ্গে সবসময় ও অিবচ্ছিন্ন ভােব আেছন সেইভােব যেভােব, যতিদন আমরা 



বেঁেচ আিছ ও মানুষ হেয় আিছ, ততিদন ধের আমােদর প্রাণ আমােদর থেেক কখনও 
িবচ্ছিন্ন হয় না। অতএব, ধারণ করা দােসর এই রূেপ আবশ্যকীয়ভােবই সেই পুত্র 
িছেলন, এবং পুত্র ও পিবত্র আত্মার সঙ্গে িপতাও িছেলন। 

১৮। কেননা, যখন সকল মানুষ সম্পর্কে িতিন বলেলন, ‘যে আমােক ভালবােস, সে 
আমার আজ্ঞাগুলো পালন কের, আিমও তােক ভালবাসব, এবং তার কােছ আত্মপ্রকাশ 
করব’, ও এটাও বলেলন, আিম ও আমার িপতা তার কােছ আসব ও তার কােছ করব 
আমােদর িনেজেদর বাসস্থান (২৯), তখন তুিম কেন এেত িবস্মিত হও যে মাংেস আগত 
সেই খ্রিষ্ট প্রভুেত পুত্রের সঙ্গে িপতা ও পিবত্র আত্মাও আেছন? তাই, যেমন যখন আমরা 
বিল ‘িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মা’, তখন আমরা সেই ঈশ্বরত্বের নাম উল্লেখ কির যাঁর 
মধ্যে আমােদর দীক্ষিত হেত হয় ও যাঁর মধ্যে আমােদর বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়, তেমিন 
যখন আমরা ‘পুত্র’ বিল, তখন একমাত্র জিনতজেনর ঐশ্বিরক স্বরূপ িনর্দেশ কির ও 
সেইসঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ভােব সেই মানুষেক মেন মেন সন্নিিবষ্ট কির যাঁেক আমােদর জন্য 
ধারণ করা হল ও যাঁর মধ্যে বাণী-ঈশ্বর প্রকািশত ও প্রচািরত হেয়িছেলন ও যাঁর মধ্যে 
িতিন এখন িবরাজমান, যিদও িপতা ও পিবত্র আত্মা তাঁর থেেক দূের নন, কারণ যাঁর 
স্বরূপ এক, অশরীরী ও অসীম, সেই ত্রিত্ব িবচ্ছেদ্য নন। আমরা এসমস্ত িকছু পিবত্র শাস্ত্র 
থেেক িশেখিছ, ও সেইমতই আমােদর ভাবা ও িবশ্বাস করা উিচত। 

যেেহতু যা বলা হেয়েছ তার মাত্রা যেথষ্ট, সেইজন্য এসো, আমােদর আলোচনায় 
িপতা ঈশ্বর, একমাত্র জিনত পুত্র ও পিবত্র আত্মার গৌরব যোগ কির, যুেগ যুগান্তের। 
আেমন। 

৮ম কােতেখিসস সমাপ্ত। 

———————— 
(১) Communicatio idiomatum (কম্মুিনকািতও ইিদওমাতুম) বেল অিভিহত ধর্মতাত্ত্বিক 
িনয়ম, অর্থাৎ বৈিশষ্ট্য বা গুণ িবিনময়-িনয়ম অবলম্বন কের পোপ িলও ঈশ্বেরর পুত্রের মৃত্যু 
ও সমািধ িবষেয় কথা বলেত পােরন; অর্থাৎ, সেই িনয়ম অনুসাের, ঈশ্বর বেল যাঁর িবষেয় 
মৃত্যু ও সমািধ শব্দ আরোপণীয় নয়, পোপ িলও সেই ঈশ্বেরর পুত্রের উপর মানবীয় মৃত্যু ও 
সমািধ আরোপ কেরন। 



(২) মিথ ২২:৪২ দ্রঃ। 

(৩) মিথ ১:১ দ্রঃ। 

(৪) মিথ ২২:৪৩-৪৫ দ্রঃ। 

(৫) যোহন ৮:১৯। 

(৬) যোহন ১৪:৯। 

(৭) যোহন ১৬:২৫। 

(৮) যোহন ১৬:২৪। 

(৯) যোহন ১৬:১২-১৩। 

(১০) যোহন ২:১৯, ২১ দ্রঃ। 

(১১) িহব্রু ২:১০ দ্রঃ। 

(১২) িহব্রু ২:৫-৯। 

(১৩) িহব্রু ২:৯ দ্রঃ। 

(১৪) িহব্রু ২:১০ দ্রঃ। 

(১৫) রো ৯:৫। 

(১৬) যোহন ৬:৬২। 

(১৭) যোহন ৩:১৩ দ্রঃ। 

(১৮) যোহন ১:৩০। 

(১৯) মিথ ১৯:৬। 

(২০) দা ৭:৪ দ্রঃ। 

(২১) যোহন ৮:১৭। 

(২২) মিথ ৬:২৪। 

(২৩) রো ১:৩। 

(২৪) মিথ ২৮:১৯ পেিশত্তা পাঠ্য। 

(২৫) যোহন ১৪:১০ দ্রঃ। 

(২৬) যোহন ১:৩২ দ্রঃ। 



(২৭) যোহন ১৭:২১ দ্রঃ। 

(২৮) ১ কির ২:১১। 

(২৯) যোহন ১৪:২১, ২৩ দ্রঃ। 



৯ম কােতেখিসস 
কােতেখিসসটা িবশ্বাস-সূত্রের পিবত্র আত্মা সংক্রান্ত সূত্র ব্যাখ্যা কের ও এক্ষেত্রে 

ভ্রান্তমতপন্থীেদর যুক্তি খণ্ডন কের। 

১-২: সেই পিরস্থিিত, যার ফেল িবশ্বাস-সূত্রে ‘এবং পিবত্র আত্মায় [িবশ্বাস কির]’ সূত্রটা 
সন্নিেবশ করা হেয়িছল। 
৩-৪: পিবত্র আত্মার ঐশ্বিরক স্বরূপ ত্রিত্বেক-আহ্বান দ্বারা িচহ্নিত। 
৫-৭: পিবত্র আত্মাই বাপ্তিস্মে অর্জিত সমস্ত মঙ্গলদােনর আিদকারণ। 
৮: যেমন বহু আত্মা আেছ, 
৯-১০: তেমিন বহু জীব আেছ, িকন্তু ‘আত্মা’ নামটা কেবল পিবত্র আত্মারই প্রকৃত 
ব্যক্তিগত নাম, সেইভােব যেভােব ঈশ্বেরর সমস্ত নােমর মধ্যে ‘আিছ’ হল তাঁর প্রথম নাম 
(যাত্রা ৩:১৪ দ্রঃ); 
১১-১৩: পিবত্র আত্মা ‘পিবত্র’, এবং িপতা ও পুত্র যেমন অনন্তকালীন স্বরূেপর 
অিধকারী, পিবত্র আত্মাও তেমিন িঠক তাই। 
১৪-১৮: তাই, যে ভ্রান্তমতপন্থীরা পিবত্র আত্মােক একটা দাস ও সৃষ্টজীব মাত্র বেল গণ্য 
করত, তারা ঈশ্বরিনন্দা করত; সেজন্য িনেকয়া ও কনস্তান্তিনোপিলেসর িপতৃগণ শাস্ত্রের 
সঙ্গে সম্পূর্ণ িমল রেেখ তােদরই িবপক্ষে এটা জাির করেলন যে, িপতা ও পুত্রের মত 
পিবত্র আত্মাও ঈশ্বর: সেই িপতা ও পুত্র যেমন অনন্য, তেমিন িতিনও অনন্য, তাঁেদর 
মত অনন্তকালীন, তাঁেদর মত স্বরূেপ পিবত্র, কেননা অসৃষ্ট ঈশ্বরত্ব ও সবিকছুর 
আিদকারণ সেই পিবত্র আত্মা িঠক তাই। 

পিবত্র আত্মা সংক্রান্ত সুত্র 
১। তোমােদর কােছ যা িকছু বলা হেয়েছ, তা থেেক তোমরা এমনটা শুেনছ, কেমন 

কের আমােদর ধন্য িপতৃগণ িপতা ও পুত্র সম্পর্কে পিবত্র পুস্তকগুলোর পরম্পরাগত 
িশক্ষার সঙ্গে িমল রেেখ, আমােদর প্রভু ও ত্রাণকর্তা িযশু খ্রিষ্টের মনুষ্যত্ব-ব্যবস্থার কথাও 
উেপক্ষা না ক’রে, আমােদর িশক্ষা প্রদান কেরেছন। এবার এসো, এসমস্ত িকছুর পের যা 
লেখা রেয়েছ, তা উপস্থাপন কির। িবষয়টা এখন হল পিবত্র আত্মা সংক্রান্ত সেই সূত্র, 
যা, যাঁরা সেই িবস্ময়কর িসনোদোস উপলক্ষে সমস্ত অঞ্চল থেেক িনেকয়া শহের সমেবত 



হেয়িছেলন, আমােদর সেই ধন্য িপতৃগণ সহজভােব ও িবস্তািরত না ক’রে উপস্থাপন 
করেলন; সূত্রটা এ, ‘এবং পিবত্র আত্মায় [িবশ্বাস কির]’। তাঁরা মেন করেলন, সেই 
কােলর কােনর জন্য এটা যেথষ্ট হেব। তাঁেদর পের যাঁরা পিবত্র আত্মা সম্পর্কে একটা 
পূর্ণ িশক্ষা আমােদর কােছ সম্প্রদান করেলন, তাঁরা িছেলন সেই পশ্চিমা িবশপগণ যাঁরা 
এই দেেশর উপের চািপেয় দেওয়া আিরউসপন্থীেদর িনর্যাতেনর কারেণ এই পূর্বাঞ্চেল 
আসেত না পেের িনেজেদর মধ্যে একটা িসনোদোেস সমেবত হেলন। এবং, 
পরবর্তীকােল যখন ঐশঅনুগ্রহ সেই িনর্যাতন বন্ধ কের িদল, তখন প্রাচ্য িবশপগণ সেই 
পশ্চিমা িসনোদোেসর িবশপেদর সম্প্রদান করা তত্ত্ব সানন্দে গ্রহণ করেলন, তাঁেদর 
দৃষ্টিকোেণর সঙ্গে একমত হেলন, ও তাঁরা যা বেলিছেলন তােত িনেজেদর সম্মিত দােন 
তাঁেদর সঙ্গে িনেজেদর সমভাব দেখােলন (১)। িকন্তু, ব্যাপারটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভােব লক্ষ 
করেল দেখা যােব যে, সংযোিজত সেই পিরিশষ্টের কারণটা সেই ধন্য িপতৃগণ দ্বারাই 
প্রদান করা হেয়িছল যাঁরা গোটা জগৎ থেেক িনেকয়া শহের এই প্রথম মহাসভায় সমেবত 
হেয়িছেলন। 

২। যে কারেণ আমােদর ধন্য িপতৃগণ পিবত্র আত্মা সম্পর্কে যা পরবর্তীকােল বলা 
হেয়িছল তা [িনেকয়া মহসভার সমেয়] অপূর্ণাঙ্গভােব ভােব আমােদর কােছ সম্প্রদান 
করেলন, সেই কারণ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, এবং কারণটা এটাই যে, সেই সমেয় সেই 
ভক্তিহীন আিরউস জেেগ উেঠিছল যে প্রথম হেয় ঈশ্বেরর পুত্রের িবরুদ্ধে ঈশ্বরিনন্দাজনক 
কথা বলল ও অিনষ্টকর ভােব এটা ঘোষণা করত যে, ঈশ্বেরর একমাত্র জিনত পুত্র ও 
বাণী-ঈশ্বর িযিন িতিন সৃষ্ট হেয়িছেলন ও শূন্য থেেক িনর্মিত হেয়িছেলন। এই কারেণর 
জন্য আমােদর ধন্য িপতৃগণ ন্যায়সঙ্গত ভােব সমেবত হেলন ও িবস্ময়কর মহাসভা 
অনুষ্ঠিত করেলন। তাঁেদর সম্মেলেনর জন্য সময় অনুকূল িছল, কেননা ঈশ্বরপ্রেিমক ও 
ধন্য [রোম সম্রাট] কনস্তান্তিনুস তেমন িবষেয় তাঁেদর উদ্দীিপত করেলন যােত 
ভ্রান্তমতপন্থীেদর অভক্তি ধ্বংস করা হয় ও মণ্ডলীর িবশ্বাস দৃঢ় কের তোলা হয়। এটাই 
সেই কারণ যার জন্য তাঁরা, পুত্র সংক্রান্ত তত্ত্বে, আিরউেসর ভ্রান্তমত ধ্বংেসর লক্ষ্যে ও 
ঈশ্বেরর মণ্ডলীর যথার্থ িবশ্বাস দৃঢ় করার লক্ষ্যে সূক্ষ্ম ও িবস্তািরত সূত্র প্রয়োগ করেলন। 
িকন্তু পিবত্র আত্মা ক্ষেত্রে তাঁরা তেমন িকছুই করেলন না, কারণ সেই সময় পিবত্র আত্মা 



িবষেয় ভ্রান্তমতপন্থীরা তখনও কোন সমস্যা উত্থাপন কেরিন। তাঁরা মেন করেলন, 
সত্যাশ্রয়ী িবশ্বােসর যথার্থ স্বীকােরর জন্য এটাই যেথষ্ট হেব যে, আমােদর প্রভুর 
পরম্পরাগত িশক্ষার সঙ্গে িমল রেেখ [পিবত্র] আত্মার নাম িশক্ষায় স্থান দেওয়া হেব, ও 
সকলেক এটা শেখানো হেব যে, িবশ্বাস-স্বীকাের ও িবশ্বাস-সূত্রে িপতা ও পুত্রের সঙ্গে 
পিবত্র আত্মার নামও উচ্চারণ করা হেব; এবং এটাও শেখানো হেব যে, ভক্তপ্রাণ হওয়া 
সম্ভব নয়, যিদ না িপতা ও পুত্রের পাশাপািশ ‘পিবত্র আত্মা’ নামও উচ্চারণ ও স্বীকার 
করা না হয় ও পিবত্র আত্মায় িবশ্বাস করা না হয়। এটাই সেই সত্য যা তাঁেদর সূত্রটা 
শেখায় তথা, ‘এবং পিবত্র আত্মায় [িবশ্বাস কির]’। 

৩। কারণ যাঁরা কোন সৃষ্টবস্তুর কথা কখনও মেেন নেনিন, তাঁরা িনেজেদর িবশ্বাস-
সূত্রে ও িবশ্বাস-স্বীকাের তত যত্ন সহকাের িপতা ও পুত্রের পাশাপািশ পিবত্র আত্মার 
কথা স্থান িদেতন না যিদ-না এই িবশ্বাস-স্বীকােরর মধ্যে সমস্ত সৃষ্টবস্তুেক অসৃষ্ট স্বরূপ 
থেেক পৃথক রাখেত ইচ্ছা না করেতন। তাই এটা উপযোগী িছল যে, িপতা ও পুত্রের 
পাশাপািশ [পিবত্র] আত্মােক নাম ধের উল্লেখ করা হয় ও স্বীকার করা হয়, কেননা 
িতিনও সেই অসৃষ্ট স্বরূপ থেেক উদ্গত যা অনন্তকাল থেেক িবদ্যমান ও সবিকছুর 
আিদকারণ, ও সমস্ত সৃষ্টবস্তু বােদ যাঁর আরাধনা দেয়। ব্যাপারটা যে িঠক তাই, 
আমােদর িবশ্বাস-স্বীকার এিবষেয় সাক্ষী, কেননা এটা সত্যিই উপযোগী যে, একজন 
ব্যক্তি সৃষ্ট কোন স্বরূেপ নয় িকন্তু সেই ঐশ্বিরক ও অসৃষ্ট স্বরূেপই িবশ্বাস-স্বীকার করেব; 
আমােদর ধন্য িপতৃগণ যে এেকবাের নতুন িকছু ভাবেলন ও িলিপবদ্ধ করেলন এমন 
নয়, িকন্তু তাঁরা আমােদর প্রভুর পরম্পরাগত িশক্ষা স্পষ্ট ভােব অনুসরণ করেলন িযিন 
আপন িশষ্যেদর কােছ এ বেল তা সম্প্রদান করেলন, তোমরা যাও, সকল জািতেক 
শুভসংবাদ প্রচার কর; ও িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােম তােদর বাপ্তিস্ম দাও (২)। 
এটা স্পষ্ট ও িনশ্চিত যে, িতিন তাঁর িশষ্যেদর িনিখল সৃষ্টির িশক্ষাগুরু করেলন ও সকল 
মানুষেক সেই বহুঈশ্বরবাদ থেেক িফিরেয় আনেত আেদশ করেলন যা তারা আেগ 
আঁকেড় ধরিছল যখন সৃষ্টবস্তুেদর উপর ঈশ্বর নাম আরোপ করত ও এমন প্রকৃিতর প্রিত 
সম্মান িদত যেগুলো সম্মােনর যোগ্য নয়; এবং িতিন এটাও আেদশ করেলন যেন তাঁরা 
কেবল সেই ঐশ্বিরক স্বরূপেক যথার্থ উপাসনা িনেবদন কেরন যে-স্বরূপ অনন্তকালীন, 



অিনর্মিত ও সবিকছুর আিদকারণ। তেমন নাম উচ্চরেণই আমােদর বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়, 
এবং তেমন বাপ্তিস্মের মাধ্যেম আমরা সেই অিনর্বচনীয় ঐশ্বিরক মঙ্গলদানগুলোর 
সহভাগী হওয়ার প্রতীক্ষায় আিছ। বাপ্তিস্ম লগ্নে আমরা এমন বস্তুর নাম উল্লেখ করতাম 
না যা সেই মঙ্গলদানগুলোর আিদকারণ নয় যা পাব বেল প্রত্যাশা কির। আমরা তাঁর 
নাম উল্লেখ কির কারণ আমরা জািন িতিন সেই স্বর্গীয় ও অিবনশ্বর মঙ্গলদানগুলো মঞ্জুর 
করার অিধকার রােখন যেগুলোর প্রত্যাশায় আমরা বাপ্তিস্ম-দানটা গ্রহণ কির। 

৪। একইভােব, যেমন িপতর বলেলন, নাজােরথীয় সেই িযশু খ্রিষ্টের নােম, ওঠ ও 
হেঁেট বেড়াও (৩) এবং িতিন যেমন এটা দেখােলন যে খ্রিষ্টই িছেলন সেই খোঁড়া মানুেষর 
িনরামেয়র কারণ, তেমিন যেখােন িযশু আজ্ঞা করেলন, ‘িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-
নােম তােদর বাপ্তিস্ম দাও’, সেখােন িতিন এটা স্পষ্ট দেখােলন যে, বাপ্তিস্ম-লগ্নে 
উচ্চািরত এই নামত্রয়ই হল সেই সমস্ত মঙ্গলদােনর কারণ যা আমরা পাব বেল প্রত্যাশা 
কির। কেননা ‘িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােম’ বলাটা এমিন একটা বলা নয়, বরং 
এমন ঘোষণা করা যে, সেই নামত্রয় থেেক আমরা ভাবী মঙ্গলদান উপভোগ করার 
প্রত্যাশা পাই। নবীর উচ্চািরত বচনটা সেইরূপ, তোমার পােশ আমরা কোন প্রভু জািন 
না। আমরা কেবল তোমারই নাম কির (৪)। নবী এখােন এটা দেখান যে, িযিন সত্যিই 
প্রভু, তাঁেক ছাড়া তারা অন্য প্রভুেক স্বীকার করত না, কোন প্রভুর নামও উচ্চারণ করত 
না। আরও, আমােদর শত্রুেদর মািড়েয় িদই তোমারই নামগুেণ  (৫); আরও, তোমার 
নােম তার িশঙ উন্নীত হেব (৬), যােত দেখানো হয় যে, তারা তাঁর নাম গুেণই তােদর 
শত্রুেদর উপর জয়ী হল; এবং অন্য একটা সাম বেল, আিম করব প্রভুর নাম (৭), যার 
অর্থ হল, আিম িবশ্বাস কেরিছ, প্রভু আমার পক্ষে, ও আমার জন্য িতিনই হেলন সমস্ত 
মঙ্গলদােনর আিদকারণ। 

৫। এবং এখােনও একই কথা রেয়েছ: িতিন ‘িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােম’ 
বেলন যােত তাঁর িশষ্যেরা তাঁর কাছ থেেক এটা িশেখ নেন যে, সকল জািত িনেজেদর 
মঙ্গলদানগুলোর কারণ বেল তাঁরই নােমর িদেক চেেয় দেখিছল, কারণ যে স্বরূপ, ‘িপতা, 
ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা’ বেল অিভিহত ও যােত আমােদর বাপ্তিস্ম হয়, সেই স্বরূপ সত্যিই 
সেই প্রভু িযিন আমােদর সেই প্রত্যািশত স্বর্গীয় িবষয়গুলো িদেত পােরন, ও যেগুলো 



পাবার প্রত্যাশায় আমরা বাপ্তিস্মের অনুগ্রেহর িদেক এিগেয় চিল। এবং িঠক যেমন িতিন 
আমােদর কােতেখিসেস ও বাপ্তিস্মে িপতার নাম উচ্চারণ করেত আেদশ িদেলন কারণ 
িতিনই সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ যা অনন্তকালীন ও সবিকছুর আিদকারণ, ও িতিনই বাপ্তিস্মে 
প্রিতশ্রুত মঙ্গলদানগুলো আমােদর উপের মঞ্জুর করেত পােরন; এবং যেেহতু িতিন 
আমােদর সেই পুত্র-নামটাও উচ্চারণ করেত আেদশ করেলন, কারণ িতিন সমস্বরূেপর 
অিধকারী ও সেই একই মঙ্গলদানগুলো আমােদর উপের মঞ্জুর করেত পােরন, সেজন্য 
এটা স্পষ্ট যে, িতিন এই একই কারেণ িপতা ও পুত্রের পােশপােশ পিবত্র আত্মা-নামটাও 
উচ্চারণ করেলন, তথা, কারণ িতিন সেই একই স্বরূেপর অিধকারী সেই যে স্বরূপ 
অনন্তকালীন ও সবিকছুর আিদকারণ, ও ‘প্রভু ও ঈশ্বর’ নাম যাঁর দেয়। 

৬। িতিন যিদ এই িবশ্বাস-স্বীকাের সৃষ্ট ও অসৃষ্ট স্বরূপ সংক্রান্ত জ্ঞান আমােদর 
প্রদান করেত ইচ্ছা করেতন, তেব আমােদর এটা মেেন িনেত হত যে, িতিন সেই 
অসংখ্য সৃষ্ট স্বরূেপর নাম অর্থাৎ সবিকছুরই নাম উল্লেখ করেত অবেহলা করেলন। িকন্তু 
যে কেউ সুস্থ মেনর অিধকারী, সে তেমন কথা কখনও ভাবেব না। এটা স্পষ্ট যে, 
আমােদর প্রভু আমােদর কােছ ঈশ্বর-জ্ঞান সংক্রান্ত িশক্ষা সম্প্রদান করিছেলন ও িবশ্বাস-
স্বীকােরর সেই নামত্রয় শেখাচ্ছিেলন যা সেই ঐশ্বিরক স্বরূেপর বেলায় উপযোগী যার 
মধ্যে আমােদর বাপ্তিস্ম হেয়েছ ও যা আমােদর কােছ ভাবী মঙ্গলদানগুলো মঞ্জুর করেত 
সক্ষম। সেই অনুসাের আমরা আেদশ কেরিছ যেন ভাবী মঙ্গলদানগুলোর আিদকারণ 
িহসােব ঐশ্বিরক স্বরূেপর নাম ছাড়া অন্য নাম না খুঁেজ বেড়াই, কেননা সেই নামই 
অনন্তকালীন ও সবিকছুর আিদকারণ। তাই, এটা স্পষ্ট যে, িতিন িপতা ও পুত্রের 
পােশপােশ [পিবত্র] আত্মার নাম উল্লেখ করেতন না যিদ তাঁরা এমন এক-ঐশ্বিরক-
স্বরূপ না হেতন যা অনন্তকালীন ও সবিকছুর আিদকারণ ও ‘প্রভু ও ঈশ্বর’ নাম যার 
সত্যিকাের দেয়, ও যার অনুগ্রহ দ্বারা আমরা ভাবী মঙ্গলদানগুলোরও সহভাগী হব। 
আমােদর ধন্য িপতৃগণ এসব িকছুই বুঝিছেলন, এজন্য, তাঁরা ‘এবং পিবত্র আত্মায় 
[িবশ্বাস কির]’ বলেলন যেন একথা জ্ঞাত হয় যে, তাঁরা আমােদর প্রভুর পরম্পরাগত 
িশক্ষা অনুসরণ করিছেলন; এবং আমােদর প্রভু যেভােব িশক্ষা িদেয়িছেলন, তাঁরাও 
সেইভােব সবাইেক িপতা ও পুত্রের সঙ্গে পিবত্র আত্মারও নাম উচ্চারণ করেত 



শেখােলন, কারণ পুত্রের মত িতিনও িপতার একই ঐশ্বিরক স্বরূেপর অিধকারী, সেই যে 
স্বরূেপ আমােদর িবশ্বাস করা দরকার ও যাঁেক উপাসনা করা দরকার যেেহতু সেই 
ঐশ্বিরক স্বরূপই হেলন ভাবী মঙ্গলদানগুলোর আিদকারণ। 

৭। িকন্তু তাঁরা সূত্রটা সহজ ও অিবস্তািরত অবস্থায় রাখেলন, কারণ পিবত্র আত্মার 
িবরুদ্ধে ভ্রান্তমতপন্থীেদর দ্বারা তখনও কোন সমস্যা উত্থাপন করা হয়িন; এবং তাঁরা 
ভাবেলন, ‘আত্মা’ নােমর আেগ ‘পিবত্র’ শব্দটােক স্থান দেওয়া, আমােদর প্রভুর 
পরম্পরাগত িশক্ষা অনুসাের, তােদর িশক্ষার জন্য যেথষ্ট হেব যারা সত্যেক উপাসনা 
কের। আমােদর প্রভুর পরম্পরাগত িশক্ষা অনুসাের আমােদর ধন্য িপতৃগেণর ব্যবহৃত 
সূত্র সিদচ্ছার মানুষেদর কােছ সত্যিই উপযোগী িছল। কারণ িবশ্বাস-িশক্ষাগুরু বেল যে 
তাঁরাই শেখােবন ঐশ্বিরক স্বরূপ িবষেয় আমােদর কেমন ধারণা পোষণ করা উিচত এমন 
নয়; যাঁরা ঈশ্বেরর পুত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ভােব িশিখেয়িছেলন যােত কের আমরা তাঁেক 
আপন িপতার সঙ্গে সমসত্তার অিধকারী বেল িবশ্বাস কির, তাঁরা তাঁেদর িবশ্বাস-স্বীকাের 
পিবত্র আত্মা সম্পর্কে একটা শব্দও যোগ করেতন না যিদ না জানেতন যে, িতিনও িপতা 
ঈশ্বেরর ঐশ্বিরক স্বরূেপর অিধকারী। 

৮। ‘পিবত্র আত্মা’: এই নাম উল্লেখ করাটাই তাঁর স্বরূপেক প্রমািণত করার জন্য 
যেথষ্ট িছল, সেইভােব যেভােব আমােদর শেখায় সেই ঐশশাস্ত্র যা অবশ্যই তাঁেক এই 
নােম অিভিহত করত না যিদ িতিন ঐশ্বিরক স্বরূেপ অিধকারী না হেতন। প্রকৃতপক্ষে, 
বেশ ক’টা িজিনস রেয়েছ যা পিবত্র শাস্ত্রে ‘আত্মা’ শব্দ দ্বারা িনর্দেিশত: স্বর্গদূেতরা তা‑ই 
অিভিহত, িতিন আপন দূতগণেক আত্মা কেরলন  (৮); আমােদর প্রাণ সম্পর্কেও লেখা 
আেছ, তার প্রাণবায়ু বের হেলই সে তো িফের যায় মািটগর্ভে  (৯); ও সেইমত বাতাস 
[তথা আত্মা] সম্পর্কে লেখা রেয়েছ, িতিন আত্মাগুলো বহােল জল প্রবািহত হয়  (১০)। 
একইভােব, দৃশ্য বস্তুগুলোর তুলনায় যা িকছু এমন সূক্ষ্ম প্রকৃিতর অিধকারী যা আমােদর 
ইন্দ্রিয়গুলো সিঠক ভােব উপলব্ধি করেত পাের না ও স্পষ্টভােব িনর্দিষ্ট নয়, আমরা সেই 
সব িকছু ‘আত্মা’ বিল। 



‘আত্মা’ শব্দের নানা অর্থ 
৯। যা িকছু আমােদর সাধারণ ভাষায় আত্মা বেল অিভিহত, সেই বস্তুগুলো 

বহুসংখ্যক হেলও, তবু, পিবত্র শাস্ত্র যেভােব আমােদর িশিখেয় দেয়, সেই অনুসাের 
‘আত্মা’ শব্দটা স্বতন্ত্র ভােব সেই ঈশ্বরত্বেকই িনর্দেশ কের যা অশরীরী ও গণ্ডিবদ্ধ হেত 
পাের না। পিবত্র শাস্ত্র এেত সাক্ষ্য দেয় যে, তা আত্মা বেল অিভিহত ও প্রকৃতপক্ষেই 
তা। এজন্যই, যে শামারীয় স্ত্রীলোক মেন করিছল, ঈশ্বরেক িবেশষ এক স্থােন উপাসনা 
করা হত, ইহুদীেদর িবরুদ্ধে তর্কাতর্কি করিছল, ও িজজ্ঞাসা করিছল উপাসনার উপযুক্ত 
স্থান িছল গািরিজম পর্বত নািক যেরুশােলম, আমােদর প্রভু তােক বলেলন, ঈশ্বর 
আত্মাস্বরূপ, এবং যারা তাঁর উপাসনা কের, আত্মা ও সত্যের শরেণই তােদর উপাসনা 
করেত হয়  (১১); যার অর্থ এ: ঈশ্বর এস্থােনর চেেয় ওস্থােনই আরও বেিশ থাকেত 
পােরন এটাই িবশ্বাস ক’রে তোমরা মহৎ ভ্রান্তিেত রেয়ছ। অশরীরী ও গণ্ডিবদ্ধ না 
হওয়ায় ঈশ্বর একস্থােন সীমাবদ্ধ নন, িতিন বরং সমানভােব সর্বস্থােন িবদ্যমান। সুযোগ্য 
ও উপযোগী উপাসনা এ দ্বারাই িচহ্নিত যে, মানুষ উপাসনা করেব এটা িবশ্বাস ক’রে যে, 
ঈশ্বর অশরীরী ও অসীম; এবং শুিচ িবেবেক তাঁেক সম্মান করেব এটা ভেেব যে, িতিন 
কোন স্থােন সীমাবদ্ধ নন ও গণ্ডিবদ্ধ নন। 

১০। যেমন বহু সৃষ্টজীব রেয়েছ যেগুলো ‘আিছ’ নাম বহন কের, তেমিন, যা িকছু 
শূন্য থেেক সৃষ্ট হেয়েছ, তা সেই নাম বহন কের কারণ সেগুলো ‘আেছ’, যখন ধন্য 
মোিশ ঈশ্বরেক তাঁর নাম িজজ্ঞাসা করেলন, তখন ঈশ্বর উত্তের বেলিছেলন, আিম সেই 
আিছ িযিন আিছ; এ আমার নাম িচরকােলর মত; আর এিটই পুরুেষ পুরুেষ হেব 
আমার স্মৃিতিচহ্ন (১২)। এেত িতিন এমনটা বলেত ইচ্ছা করিছেলন না যে, যা ‘আিম সেই 
আিছ’ সেটা ছাড়া অন্য িকছু নেই, িকন্তু এটাই বলেত চাচ্ছিেলন যে, ‘আিম সেই আিছ’ 
নামটা িবেশষভােব তাঁরই উপযোগী নাম; িতিন যে একসময় ‘আিম সেই আিছ’ িছেলন 
ও একসময় ‘আিম সেই আিছ’ িছেলন না, তা নয়, িকন্তু িতিন অনন্তকালীন ভােব ও 
সততই ‘আিম সেই আিছ’। একইপ্রকাের, বহু িজিনস রেয়েছ যা ‘আত্মা’ নাম বহন কের, 
িকন্তু ’আত্মা’ শব্দটা িবেশষভােব সেই ঐশ্বিরক স্বরূপেক িনর্দেশ কের ও িবেশষভােব সেই 
ঐশ্বিরক স্বরূপেক দেয় যাঁ সত্যিকাের অশরীরী ও গণ্ডিবদ্ধ নন। 



‘পিবত্র আত্মা’ শব্দের িবেশষ অর্থ 
১১। অতএব, যিদ এটা ধের নেওয়া সম্ভব হত যে, যখন শাস্ত্র ‘পিবত্র আত্মা’ বেল, 

তখন তা সাধারণ অর্থে বেল ও সেই শ্রোতােদর মেন দ্ব্যর্থতা িনক্ষেপ কের যারা ‘পিবত্র 
আত্মা’ নামটা উচ্চািরত হেল মেন করেত ও বলেত পাের, ‘শাস্ত্রের শেখানো সিঠক অর্থ 
িক? কেননা নামটা সেই অন্যান্য বস্তুর বেলায়ও আরোিপত যেগুলো আত্মা বেল 
অিভিহত’; তেব ব্যাপারটা িঠক সেই ব্যাপােরর মত হত যা সেই ‘আিম সেই আিছ’ 
সংক্রান্ত যা পিবত্র শাস্ত্র ঈশ্বের আরোিপত কের যেেহতু আমরা বুঝেত পারতাম না, 
নামটা প্রকৃতপক্ষে কােক আরোিপত, যেেহতু বহু িকছু রেয়েছ যা ‘আিম সেই আিছ’ শব্দ 
দ্বারা িনর্দেিশত, ও এমনটা জানা যায় না নামটা মানুষেক বা অন্য সৃষ্টবস্তু িনর্দেশ কের 
িকনা; তাই এই সাধারণ নােমর পক্ষে এমন সংযোজন প্রয়োজন হত যা দ্বারা যে কেউ 
সেই নােম অিভিহত তােক অন্যান্যেদর মধ্য থেেক পৃথক করা হয়। িকন্তু আমরা 
ঈশ্বরেক এই ভােব ধারণা কির না: যখন তাঁেক ‘আিম সেই আিছ’ অিভিহত কির তখনও 
নয়, ও যখন তাঁেক ‘আত্মা’ বেল অিভিহত কির, তখনও নয়, কারণ যখন আমরা তাঁেক 
‘আিম সেই আিছ’ বেল অিভিহত কির, তখন আমরা বুিঝ, িতিনই সত্যিকাের সেই 
একমাত্র ‘আেছন’, ও যখন তাঁেক ‘আত্মা’ বেল অিভিহত কির, তখন িতিনই সত্যিকাের 
একমাত্র ‘আত্মা’। 

১২। এখন এটাই একান্ত প্রয়োজন যে, আমরা পিবত্র আত্মা সম্পর্কেও আলোচনা 
করব ও দেখব শাস্ত্র তখনই কোন্‌ ধরেনর ‘আত্মা’ িনর্দেশ কের যখন বেল, ‘িপতা, ও 
পুত্র, ও পিবত্র আত্মা-নােম’। তত উন্মাদ এমন কেউ নেই যে মেন করেব, বচনটা 
আলোচনা দািব রােখ, কারণ এটা জানা কথা যে, ঐশশাস্ত্র সাধারণত এ নাম দ্বারা কেবল 
একজনেক িনর্দেশ কের যাঁর নাম সর্বস্থােনই িপতা ও পুত্রের সঙ্গে উল্লেখ কের, 
সেইভােব যেভােব তাঁর নাম তখনই উল্লেখ করল যখন বাপ্তিস্ম পরম্পরা আমােদর কােছ 
সম্প্রদান করা হল। যিদও সমস্ত আত্মা সাধারণ ব্যবহাের ‘আত্মা’ সাধারণ নাম ধারণ 
কের কারণ যে দৃশ্যগত বস্তুগুলো আমােদর কোন দৃশ্যগত ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত নয়, সেই 
বস্তুগুলোর তুলনায় সেগুলো স্বরূেপ সূক্ষ্ম, তবু ‘আত্মা’ নামটা ন্যায়সঙ্গত ভােব প্রধানত 
ঐশ্বিরক স্বরূেপর বেলায় ব্যবহৃত, কেননা সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ সত্যিকাের এমন আত্মা যা 



অশরীরী ও গণ্ডিবদ্ধ নয়। তাই আমরা এইভােবই সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ 
কেরিছ, এবং পিবত্র আত্মা, িপতা ও পুত্রের পােশপােশ, কেবল এই নােমই অিভিহত ও 
আমরা তাঁেক সেইঅনুসােরই স্বীকার কির, কারণ িতিন তাঁেদর সঙ্গে একই স্বরূেপর 
অিধকারী। বহু অন্য িপতা থাকেলও তবু যেমন িপতা নামটা শুেন আমরা বুিঝ নামটা 
কেবল তাঁেকই িনর্দেশ কের িযিন সেই পরাক্রমী ঈশ্বর িযিন অনন্তকালীন; এবং যেমন 
বহুজন পুত্র বেল অিভিহত হেলও তবু আমরা এটা ধের রািখ যে, অনন্যই সেই পুত্র িযিন 
কোন না কোন রূপান্তেরর মধ্য িদেয় পুত্র হনিন, এমন পুত্রও নন সেই পুত্রেদর মত যারা 
আমােদর সঙ্গে রেয়েছ, মানবীয় জীেবর রূপান্তেরর ফেল জন্ম িনল ও তারপেরই পুত্র 
বেল অিভিহত; িকন্তু িতিন সত্যিই এমন িপতার অনন্য পুত্র িযিন অনন্তকালীন, ও িতিন 
িনেজ তাঁর থেেক অনন্তকালীন ভােব জিনত ও তাঁর সঙ্গে অনন্তকালীন ভােব িবদ্যমান; 
তেমিন যখন আমরা পিবত্র আত্মা নামটা শুিন, তখন সেই জীবেদর একজেনর কথা ভািব 
না যেগুলো আত্মা বেল অিভিহত, িকন্তু তাঁরই কথা ভািব িযিন এই নাম দ্বারা সত্যিকাের 
অনন্য, অশরীরী, গণ্ডিবদ্ধ নন, ও আমরা তাঁেকই স্বীকার কির িযিন িপতা ও পুত্রের 
পাশাপািশ একমাত্র ঐশ্বিরক স্বরূেপ িবদ্যমান। 

১৩। ‘পিবত্র’ সংযোজনটাও সেই একই অর্থ বহন কের যা ‘আত্মা’ শব্দটা বহন 
কের। কেননা বহুজন রেয়েছ যারা পিবত্র বেল অিভিহত, যেমন, িতিন যখন িপতার ও 
পিবত্র দূতবািহনীর গৌরেব আসেবন  (১৩); এবং যিদও বহু বস্তু রেয়েছ যেগুলো এই 
পিবত্রতা-িনর্দেশক নাম বহন কের, যেমন ‘পরাৎপেরর তাঁবু পিবত্র’ (১৪), তবু এগুলো 
সাধারণ ব্যবহােরই মাত্র পিবত্র বেল অিভিহত কারণ িনজ িনজ পিবত্রতা ঈশ্বর থেেক 
আগত। িকন্তু যা সত্যিকাের পিবত্র, তা হল সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ, কেননা সেিবষেয় বলা 
আেছ, তুিম পিবত্র ও তোমার নাম সম্মািনত (১৫); সেই সেরাফগণও এমন গৌরবকীর্তন 
ক’রে যা এই ঐশ্বিরক স্বরূেপরই উপযোগী বেলন, পিবত্র, পিবত্র, পিবত্র সেনাবািহনীর 
প্রভু। স্বর্গ ও মর্ত তাঁর গৌরেব পিরপূর্ণ (১৬)। িযিন সত্যিকাের পিবত্র, িতিনই হেলন যাঁর 
স্বরূপ অপিরবর্তনীয় ও অপিরবর্তনশীল ও িযিন অন্যজন থেেক পিবত্রতা পানিন িকন্তু 
যেইভােব ইচ্ছেই পিবত্রতা মঞ্জুর কেরন। ঐশশাস্ত্র এইভােবই পিবত্র আত্মা নােম তাঁেকই 
অিভিহত কের যাঁর নাম বাপ্তিস্মের সমেয় িবশ্বাস-স্বীকাের ও কােতেখিসেস িপতা ও 



পুত্রের সঙ্গে উচ্চািরত, কারণ পিবত্র আত্মা নামটা সত্যিকাের ঐশ্বিরক স্বরূপেকই দেয়। 
এজন্যই আমরা যখন পিবত্র আত্মা নামটা শুিন তখন এমনটা িজজ্ঞাসা কির না ‘নামটা 
কােক দেওয়া হচ্ছে?’, কারণ আমরা জািন, িতিন সে‑ই, িযিন স্বরূেপ একাই পিবত্র, ও 
তাঁর স্বরূেপর যেমন উপযোগী, সেইভােব তাঁর নাম িপতা ও পুত্রের সঙ্গে উচ্চািরত। 

পিবত্র আত্মা িবষেয় নানা ভ্রান্তমত ও কনস্তান্তিনোপিলস মহাসভার িশক্ষা 
১৪। কেননা িপতা, ও পুত্র, ও পিবত্র আত্মার স্বরূপ এক। যেেহতু সিদচ্ছার মানুষ 

যারা তারা এসমস্ত িকছু বোেঝ, সেজন্য আমােদর ধন্য িপতৃগণ তখনই পিবত্র আত্মার 
স্বরূপ সম্পর্কে আমােদর যেথষ্ট িশক্ষা িদেলন যখন তাঁেক িপতা ও পুত্রের সঙ্গে 
উপস্থাপন করেলন, কারণ এেত তাঁরা আমােদর এমন িকছু স্পষ্টভােব শেখােলন যা সেই 
পরম্পরার সঙ্গে সম্পূর্ণ িমল রােখ যা আমােদর প্রভু আপন িশষ্যেদর কােছ তখনই 
সম্প্রদান করেলন যখন সেই আত্মােক এমন নাম আরোপ করেলন যা ঐশ্বিরক স্বরূেপর 
উপযোগী। তাই আমােদর িপতৃগণ যে িবশ্বাস-সূত্র শেখােতন, তাঁেদর পক্ষে তাঁর সেই 
নাম সেই িবশ্বাস-সূত্রে সন্নিিবষ্ট করা যেথষ্ট হল, কারণ যাঁর িবষেয় কথা বলা হচ্ছিল, 
তাঁর স্বরূপ িনর্দেশ করার জন্য সেই নাম একাই যেথষ্ট িছল। ব্যাপারটা তেমনটা হেল, 
তেব কেবল দুষ্ট লোেকরাই দুঃসাহস দেখােব ও পিবত্র আত্মােক দাস ও সৃষ্টবস্তু বলেব, 
ও তােদর মধ্যে অন্যান্য লোক তেমন কথা না বলেলও তবু তাঁেক ঈশ্বর বেল অিভিহত 
করেত অস্বীকার কের। তেমন অবস্থায় মণ্ডলীর যে িশক্ষাগুরুগণ গোটা সৃষ্টি থেেক 
সমেবত হেলন  (১৭) ও সেই প্রথম ধন্য িপতৃগেণর উত্তরসূরী িছেলন  (১৮), তাঁরা 
ন্যায়সঙ্গত ভােব সকল মানুেষর সাক্ষােত তাঁেদর িপতৃগেণর মন ঘোষণা করেলন ও 
সুিচন্তিত অনুসন্ধােনর পের তাঁেদর িবশ্বােসর যথার্থতা ব্যক্ত করেলন ও তাঁেদর ধারণাও 
ব্যাখ্যা করেলন। তাঁরা আমােদর এমন কথা শেখােলন যা িবশ্বাসীেদর সতর্ক কের ও 
ভ্রান্তমতপন্থীেদর ভ্রান্তি ধ্বংস কের। এবং তাঁেদর িপতৃগণ আিরউেসর অভক্তিেক সংগ্রােম 
যেমন পুত্র সম্পর্কে িবশ্বাস-স্বীকার ক্ষেত্রে কেরিছেলন, তেমিন যারা পিবত্র আত্মার 
িবরুদ্ধে ঈশ্বরিনন্দাজনক কথা বেল, তােদর যুক্তি খণ্ডন করায় তাঁরা সেই পিবত্র আত্মা 
সম্পর্কে সেইমত করেলন। 



১৫। তাঁরা এমনটা িবেবচনা করেলন যে, বাপ্তিস্মে যাঁর নাম উল্লেখ মাত্রই আমােদর 
মৃত্যু ও ক্ষয়শীলতা থেেক মুক্ত কের, ও আমােদর প্রভুর পরম্পরাগত িশক্ষা অনুসাের 
আমােদর নবীকৃত কের, তাঁেক সৃষ্টবস্তু ও দাস বেল অিভিহত করা চরম উন্মাদনা স্বরূপ, 
কারণ একটা সৃষ্টবস্তু আমােদর মুক্ত করেত অক্ষম, একটা দাসও আমােদর নবীকৃত 
করেত অক্ষম। িযিন সত্যিকাের ঈশ্বর, তাঁেক ঈশ্বর বেল অিভিহত করা তাঁেদর 
িবেবচনায় বুদ্ধির অভাব, কেননা এটা স্পষ্ট যে, যে কেউ সৃষ্টবস্তুও নন দাসও নন িতিন 
ঈশ্বর। িতিন সৃষ্টবস্তু হেল তেব িতিন দাসও, ও কোন সৃষ্টবস্তু ও কোন দাসও সত্যিকাের 
ঈশ্বর নয়। যেেহতু িপতা ও পুত্র নােমর পাশাপািশ তাঁর নাম দ্বারা তাঁেক ডাকেল আমরা 
এটা িবশ্বাস কির যে, িতিন আমােদর নবীকরণ ও মুক্তি মঞ্জুর করেবন, সেজন্য যাঁর নাম 
দ্বারা আমরা নবীকৃত হব ও িবমুক্ত হব বেল প্রত্যাশা রািখ, তাঁেক সৃষ্টবস্তু বা দাস বেল 
অিভিহত করা মহৎ ভ্রান্তি ও জঘন্য ঈশ্বরিনন্দা। অতএব, তাঁেক ঈশ্বর বেল অিভিহত 
করা আমােদর পক্ষে ঐকান্তিক কর্তব্য, কারণ অন্য কোন স্বরূপ সৃষ্টি করেত, নবীকৃত 
করেত ও মুক্ত করেত পাের না, সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ বােদ যাঁ সৃষ্টও নন, িনর্মিতও নন 
িকন্তু সবিকছুর আিদকারণ, িনেজর ইচ্ছা অনুসাের িনেজর সৃষ্টবস্তু নবীকৃত করেত 
পােরন, ও িনেজর ইচ্ছামত আমােদর মুক্তি দান করার অিধকার রােখন। 

১৬। এইজন্য ও এই লক্ষ্যে, আমােদর ধন্য িপতৃগেণর পক্ষে তাঁেদর িবশ্বাস-সূত্রে 
িপতা ও পুত্রের সঙ্গে পিবত্র আত্মােক ঐশ্বিরক স্বরূপ বেল ঘোষণা করা ও সংক্ষিপ্ত 
শব্দগুলো সংযোজন দ্বারা (১৯) মণ্ডলীর সত্যাশ্রয়ী িশক্ষা দৃঢ়ীকৃত করা ন্যায়সঙ্গত িছল, এ 
এমন যা তােদর কােছ ব্যাখ্যা করা উপযোগী যারা পিবত্র বাপ্তিস্মের িদেক এিগেয় যায়; 
সূত্রটা এ, ‘এবং এক-পিবত্র আত্মায় [িবশ্বাস কির]’। [িনেকয়া মহাসভার] আমােদর 
সেই িপতৃগণ যা িলখেলন, অর্থে তা ‘এক-পিবত্র আত্মায় [িবশ্বাস কির]’ থেেক িভন্ন নয়। 
কারণ তাঁরা এই শব্দ ব্যবহার করেলন এটা ভালই জেেন যে, িযিন তেমন নাম বহন 
কেরন সেই পিবত্র আত্মা এক, সেইভােব যেভােব পিবত্র শাস্ত্র আমােদর শেখাল, িকন্তু 
তবুও তাঁরা ‘এবং এক-পিবত্র আত্মায় [িবশ্বাস কির]’ বলায় সূত্রের অর্থ স্পষ্ট করেলন, 
ও সেইভােব িনেজেদর ব্যবহার পিবত্র শাস্ত্রের িনয়েমর অনুরূপ করেলন। তাঁরা যেমন 
এটা শেখােলন যে কেবল এক-িপতা আেছন ও কেবল এক-পুত্র আেছন, তেমিন এ 



িশক্ষাও আমােদর সম্প্রদান করেলন যে, কেবল এক-পিবত্র আত্মা আেছন। এজন্য ধন্য 
পল কোন এক পেদ বলেলন, আমােদর সকেলরই এক আত্মায় বাপ্তিস্ম হেয়েছ একেদহ 
হবার জন্য (২০); এবং অন্য এক পেদ, প্রভু এক, িবশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক; দেহ এক, 
এবং আত্মা এক, ও সকেলর িপতা সেই ঈশ্বর এক, িযিন সকেলর ঊর্ধ্বে, সকেলর দ্বারা, 
ও সকেলর অন্তের  (২১); আরও, বহুিবধ অনুগ্রহদান আেছ, আত্মা িকন্তু এক; বহুিবধ 
সেবাকর্ম আেছ, প্রভু িকন্তু এক; বহুিবধ কর্মক্রিয়া আেছ, িকন্তু সকেলর মধ্যে িযিন সেই 
সবিকছু সাধন কের থােকন, সেই ঈশ্বর এক  (২২)। প্রেিরতদূত এখােন স্পষ্টই দেখান, 
যেমন প্রভু এক, যেেহতু িতিন প্রভু ও তাঁর পােশ অন্য কেউ নেই; ও যেমন ঈশ্বর এক, 
যেেহতু িতিন একমাত্র ঈশ্বর ও তাঁর পােশ অন্য কোন ঈশ্বর নেই; তেমিন আত্মা এক ও 
তাঁর পােশ অন্য কোন আত্মা নেই। সৃষ্টবস্তু বহু ও স্বরূেপ িভন্ন, িকন্তু সেই অপিরবর্তনীয় 
স্বরূপ অনন্য, ও সেটাই সবিকছুর আিদকারণ, ও এই স্বরূেপর বাইের এমন অসৃষ্ট বস্তু 
নেই যা সৃষ্টবস্তুর আিদকারণ, এবং িযিন সেই স্বরূেপর অিধকারী িতিন সত্যিকাের অসৃষ্ট 
ও সবিকছুর আিদকারণ। এজন্যই কেবল এক-িপতা আেছন িযিন একাই সত্যিকাের 
িপতা ও িনেজই ঐশ্বিরক স্বরূপ, ও কেবল এক-পুত্র আেছন িযিন একাই ঈশ্বেরর 
ঐশ্বিরক স্বরূপ থেেক উদ্গত, ও কেবল এক-পিবত্র আত্মা আেছন িযিন একাই পিবত্র 
আত্মা ও যাঁেক আমরা পিবত্র পুস্তকগুলো থেেক এই নাম ধের অিভিহত করেত িশেখিছ, 
কারণ িতিনও অনন্তকালীন স্বরূপ থেেক উদ্গত ও িনেজ ঈশ্বর ও সবিকছুর আিদকারণ। 
িতিন সত্যিকাের ঈশ্বর ও একমাত্র প্রভু কারণ িতিন সবিকছু সৃষ্টি করেলন ও সবিকছুর 
উপের অিধকার রােখন ও আত্মা বেল অিভিহত ও সত্যিই তাই, কারণ িতিন সত্যিকাের 
অশরীরী ও গণ্ডিবদ্ধ নন, ও পিবত্রতা-িনেদর্শক নাম তাঁরই দেয় যেেহতু কেবল িতিনই 
স্বরূেপ পিবত্র ও অপিরবর্তনীয় ও িতিনই যােক ইচ্ছা কেরন সেই সবার উপের পিবত্রতা 
বর্ষণ কেরন ও অিনষ্টের িদেক প্রবণতা থেেক তােদর মুক্ত কেরন। সমস্ত সৃষ্টবস্তু স্বরূেপ 
পিবত্র নয়, িকন্তু তাঁরই থেেক পিবত্রতা-গ্রহীতা িযিন সবিকছুর আিদকারণ। 

১৭। তাই যখন ধন্য পল এেফসীয়েদর ঐক্যে ও একমন হেত আহ্বান করেলন, 
িতিন তখন ন্যায়সঙ্গত ভােবই এই স্বরূপ উল্লেখ করেলন যাঁ [অর্থাৎ পিবত্র আত্মা] 
তােদর একমন হেত বাধ্য কেরন, শান্তির বন্ধেনই আত্মার ঐক্য রক্ষা করেত যত্নবান 



হও (২৩), এবং যেমন তোমরা তোমােদর মাতৃসুলভ বন্ধেন এক হবার জন্য এক-আত্মায় 
জিনত হেয়িছেল, তেমিন তোমােদর পক্ষে আবদ্ধ ও এেক অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া 
উপযোগী। এই বচন িবস্তািরত করেত িগেয় িতিন বলেলন, দেহ এক, এবং আত্মা এক, 
যেমন তোমােদর আহ্বােনর সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত 
হেয়ছ  (২৪), কারণ, যেেহতু তোমরা এক-আত্মা থেেক জিনত হেয়িছেলন, সেজন্য সেই 
খ্রিষ্টে এক-দেহ হেয় উেঠছ, কারণ মাথাই হেলন সেই ধারণ করা মানুষ যাঁর দ্বারা আমরা 
ঐশ্বিরক স্বরূেপর সঙ্গে আত্মীয়তা অর্জন কির যেেহতু আমরা আসন্ন জগেত তাঁর সঙ্গে 
সহভািগতা করব বেল প্রত্যাশা কির, কারণ আমরা িবশ্বাস কির যে, আমােদর হীনাবস্থার 
এই দেহিট রূপান্তিরত হেয় তাঁর আপন গৌরবময় দেেহর সমরূপ হেব (২৫)। আমরা এই 
মঙ্গলদানগুলোেত প্রত্যাশা রাখেত আহূত হেয়িছ ও পিবত্র আত্মার পরাক্রম দ্বারা বাপ্তিস্ম 
থেেক জন্ম িনেয়িছ; যার ফেল আমরা, দৃষ্টান্তে ও অগ্রিম িহসােবই যেন, সেই পিবত্র 
আত্মার প্রথমফল পেেয়িছ, সেই যে পিবত্র আত্মার মধ্য িদেয় দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্ত হেয়িছ ও 
যাঁর দ্বারা খ্রিষ্টের অনন্য দেহ হবার দান অর্জন কেরিছ। 

১৮। ধন্য পল িনেজর বচন িবস্তািরত করেত িগেয় বলেলন, প্রভু এক, িবশ্বাস এক, 
বাপ্তিস্ম এক; দেহ এক, এবং আত্মা এক, ও সকেলর িপতা সেই ঈশ্বর এক, িযিন 
সকেলর ঊর্ধ্বে, সকেলর দ্বারা, ও সকেলর অন্তের (২৬)। যাঁর থেেক তোমরা জিনত হেয়ছ 
সেই আত্মা এক, যেইভােব সেই প্রভু এক ও সেই ঈশ্বর এক যাঁেক আমরা িবশ্বাস কির 
িতিন আমােদর প্রভু ও আমােদর িনর্মাতা ও বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ গুেণ যাঁেক আমরা িপতা 
বেল ডাকবার যোগ্য হেয় উেঠিছ। িবশ্বাস এক ও বাপ্তিস্ম এক: কারণ যিদও আমরা বিল 
িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মা, তবু আমরা িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মার এক-স্বরূপ স্বীকার 
কির, সেই যে িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মায় িবশ্বাস করেত আমরা িশক্ষা পেেয়িছ ও 
যাঁেদর নাম বাপ্তিস্মে উচ্চারণ করার যোগ্যতা লাভ কেরিছ। এটা স্পষ্ট যে, িতিন ‘এক-
িবশ্বাস’ বলেতন না যিদ িতিন এিবষেয় িনশ্চিত না হেতন যে, যে নামত্রেয়র স্বরূপ 
আমােদর কােতেখিসেসর িবষয়বস্তু, িপতা, পুত্র, ও পিবত্র আত্মার নামত্রেয়র সেই স্বরূপ 
এক-স্বরূপ না হেতন। িতিন ‘এক-বাপ্তিস্ম’ও বলেতন না, যিদ না িতিন এিবষেয় সেচতন 



না হেতন যে, যে নামত্রয় বাপ্তিস্মে উচ্চািরত, সেই নামত্রয় এক-অিধকােরর, এক-ইচ্ছার 
ও এক-কর্মশক্তির অিধকারী যা দ্বারা দ্বিতীয় জন্মের অনুগ্রহ িসদ্ধিলাভ কের। 

অতএব, সেই ‘এক’ শব্দ সংযোজন আমােদর যেথষ্ট ভােব ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভােব 
পিবত্র আত্মার ঐশ্বিরক স্বরূপ িশিখেয়েছ। িতিন সেইভােব এক যেইভােব িপতা এক ও 
যেইভােব পুত্র এক, এবং আমরা িবশ্বাস কির যে, এক একজেনর স্বরূপ একই, কারণ 
অসৃষ্ট, অনন্তকালীন ও সবিকছুর আিদকারণ সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ এক। এটা জানা কথা 
যে, সৃষ্টবস্তু বহুসংখ্যক, এবং তােদর িনর্মাতার ইচ্ছা অনুযায়ী নানা ও িভন্ন িভন্ন স্বরূেপর 
অিধকারী, ও সেই স্বরূেপর উপর িনর্ভরশীল হেত বাধ্য যাঁ অসৃষ্ট ও সবিকছুর 
আিদকারণ। 

যা িকছু বলা হেয়েছ তা আজেকর িদেনর মত যেথষ্ট হোক, এবং ঈশ্বর ইচ্ছা করেল 
তেব আমরা বািক সমস্ত িকছু অন্য এক িদেনর জন্য রাখব। অতএব এসো, এখােন 
আমােদর আলোচনা বন্ধ কির ও িপতা ঈশ্বর, সেই একমাত্র জিনত পুত্র, ও পিবত্র 
আত্মার প্রশংসা কির, িচরকাল ও যুেগ যুগান্তের। আেমন, আেমন। 

৯ম কােতেখিসস সমাপ্ত। 

———————— 
(১) িবশপ থেওদরস এখােন, হয় মািকদনীয়েদর িবরুদ্ধে লেখা পোপ দামাসুেসর সেই পুস্তেকর 
অঙুিল িনর্দেশ করেছন যা আন্তিওিখয়ােত ১৪৬জন িবশপেদর সমর্থন গ্রহণ কেরিছল, না হয় 
৩৮১ সােল অনুষ্ঠিত কনস্তান্তিনোপিলস মহাসভােক িনর্দেশ করেছন, না হয় িবশপ 
আেলক্সান্দােরর নেতৃত্বে আেলক্সান্দ্রিয়ায় ৩৬৩ সােল অনুষ্ঠিত সেই িসনোদোসেক লক্ষ করেছন 
যে িসনোদোেস পিবত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব ঘোষণা করা হেয়িছল। এমনিক, িতিন ৩৬২ সােল 
আেলক্সান্দ্রিয়ায় একই িবষেয় অনুষ্ঠিত িসনোদোেসর কথা বলেছন] 

(২) মিথ ২৮:১৯ পেিশত্তা পাঠ্য। 

(৩) প্রেিরত ৩:৬ দ্রঃ। 

(৪) ইশা ২৭:১৩ সত্তরী পাঠ্য। 

(৫) সাম ৪৪:৬। 

(৬) সাম ৪৯:২৫। 



(৭) সাম ১১৬:১৭। 

(৮) সাম ১০৪:৪ পেিশত্তা পাঠ্য। 

(৯) সাম ১৪৬:৪ পেিশত্তা পাঠ্য। 

(১০) সাম ১৪৭:১৮ পেিশত্তা পাঠ্য। 

(১১) যোহন ৪:২৪। 

(১২) যাত্রা ৩:১৪, ১৫। 

(১৩) লুক ৯:২৯ দ্রঃ। 

(১৪) সাম ৪৬:৫ পেিশত্তা পাঠ্য। 

(১৫) সাম ১১১:৯ দ্রঃ। 

(১৬) ইশা ৬:৩। 

(১৭) ‘িশক্ষাগুরুগণ গোটা সৃষ্টি থেেক সমেবত হেলন’: অর্থাৎ ৩৮১ সােল অনুষ্ঠিত 
কনস্তান্তিনোপিলস মহাসভায় সমেবত িপতৃগণ। 

(১৮) ‘সেই প্রথম ধন্য িপতৃগেণর উত্তরসূরী িছেলন’: অর্থাৎ ৩১৫ সােল অনুষ্ঠিত িনেকয়া 
মহাসভার িপতৃগণ। 

(১৯) এখােন কনস্তান্তিনপোিলস মহাসভার (৩৮২) কথা স্মরণ করা হচ্ছে। 

(২০) ১ কির ১২:১৩। 

(২১) এেফ ৪:৫, ৪, ৬। 

(২২) ১ কির ১২:৪-৬। 

(২৩) এেফ ৪:৩। 

(২৪) এেফ ৪:৪। 

(২৫) িফিল ৩:২১। 

(২৬) এেফ ৪:৫, ৪, ৬। 



১০ম কােতেখিসস 
কােতেখিসস সহায়ক পিবত্র আত্মােক ‘সত্যের আত্মা’ ও ‘জীবনদাতা’ বেল 

উপস্থাপন কের। অবেশেষ িবশপ থেওদরস িবশ্বাস সূত্রের শেষ সূত্রগুলো তথা ‘কাথিলক 
মণ্ডলী’, ‘পাপক্ষমা’, ‘মাংেসর পুনরুত্থান’ ও ‘অনন্ত জীবন’ সংক্রান্ত সূত্রগুলো ব্যাখ্যা 
কেরন 

১-২: ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি সেই পিবত্র আত্মা সংক্রান্ত পরম্পরাগত িশক্ষা সংক্ষিপ্ত ভােব 
পুনরায় উপস্থািপত। 
৩-৬: উপস্থািপত িশক্ষা পিবত্র আত্মােক ‘প্রেরণ’ দ্বারা পূর্ণতা লাভ কের: 

• আমােদর প্রভু প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন, িতিন পিবত্র আত্মােক প্রেরণ করেবন 
যােত িচরকাল ধের িবশ্বস্তেদর মধ্যে থােকন; 

• প্রভু তাঁেক ‘সত্যের আত্মা’ বেল অিভিহত করেলন; 
৭:	 • প্রভু আমােদর এটা প্রকাশ করেলন যে, পিবত্র আত্মা ‘িপতা থেেক বের হেয় 
এিগেয় চেলন’ (যোহন ১৫:২৬); এবং মহাসভার িপতৃগণ িঠক এই িশক্ষাই আমােদর 
সম্প্রদান করেলন; 
৮: এর অর্থ এটা যে, পিবত্র আত্মা অিবরতই িপতার সঙ্গে আেছন ও িপতা থেেক কখনও 
িবচ্ছিন্ন হন না; 
৯-১০: সেই অনুসাের, পিবত্র আত্মা অফুরন্ত প্রবােহর নদীর মত জীবনময় জলস্রোত 
প্রবািহত কেরন অর্থাৎ িনিখল সৃষ্টির উপের িনেজর অনুগ্রহ বর্ষণ কেরন। 
১১-১২: িতিন ‘জীবনদাতা’ আত্মা বেলও অিভিহত, কারণ, যেভােব তাঁরই পরাক্রম 
গুেণ আমােদর প্রভুর দেহ ‘অমরতায়’ উপনীত হেয়িছল, সেইভােব িতিনই ‘অনন্ত’ 
জীবেনর আশীর্বাদ আমােদর মঞ্জুর করেবন। 
১৩-১৪: এটাই িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মার সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ যাঁেদর নাম-উদ্দেেশ 
আমরা সেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ কির যা ভাবী সমস্ত আশীর্বাদ প্রাপ্তির অগ্রিম স্বরূপ। 
১৫-১৬: বাপ্তিস্মের িবশ্বাস-স্বীকার িতনটা সূত্র দ্বারা পূর্ণতা লাভ কের: 

• ‘আিম এক-কাথিলক মণ্ডলীেত িবশ্বাস কির’, অর্থাৎ সেই িবশ্বস্তেদর সমােবেশ 
িবশ্বাস কির যার কােছ খ্রিষ্ট সহায়তা দেেবন বেল প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন, 
১৭: সেই যে মণ্ডলী তাঁর আপন দেহ, 



১৮-১৯: সেই যে দেেহ আমরা, বাপ্তিস্মের মধ্য িদেয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হেয় উিঠ ও একিদন 
তাঁর গৌরেবর সাদৃশ্যে রূপান্তিরত হব বেল প্রতীক্ষায় আিছ: তখনই 
২০:	 • যখন ‘পাপক্ষমার’ মধ্য িদেয় অিনষ্টের কর্তৃত্ব বন্ধ হেব 
২১:	 • যার ফেল ‘মাংেসর পুনরুত্থান’ ও সেই ‘অনন্ত জীবেন’ প্রেবশ ঘটেব 
২২-২৩: সেই যে অনন্ত জীবন হল িবশ্বােসর মুকুটস্বরূপ ও আমােদর প্রত্যাশার শেষ 
লক্ষ্য। 

পিবত্র আত্মা সম্পর্কে 
১। আিম এেত িনশ্চিত যে, আমরা পিবত্র আত্মা সম্পর্কে যা িকছু তোমােদর 

ভালবাসার কােছ বেলিছ, তা তোমরা স্মরণ কর; সেসময় আমরা তাঁর মর্যাদার মহত্ত্ব এ 
থেেক দেিখেয়িছলাস যে, আমােদর কােতেখিসেস তাঁেক িপতা ও পুত্রের সঙ্গে স্বীকার 
করা হয়। এই কারেণর চেেয় কম জরুরী নয় আর একটা কারণ আমরা উপস্থাপন 
করলাম, এ থেেক যে, কেবলমাত্র িতিনই পিবত্র আত্মা বেল অিভিহত, এ নাম এমন যা 
শাস্ত্রে সাধারণত ঐশ্বিরক স্বরূেপ আরোিপত; তাছাড়া, আর একটা কারণ এটা যে, 
[িবশ্বাস-স্বীকাের] যেমন এক-পুত্র, এক-ঈশ্বর, ও এক-প্রভু বলা হয়, িতিনও এক-আত্মা 
বেল অিভিহত। ধর্মভক্তিেত সিদচ্ছার মানুষ যারা, পিবত্র শাস্ত্রে যা লেখা আেছ, তা 
তােদর কােছ যেথষ্ট হত, এবং শাস্ত্রের সেই কথা আমােদর সেই ধন্য িপতৃগেণর 
পরম্পরাগত িশক্ষায় িলিপবদ্ধ হল, যাঁরা, যেেহতু খারাপ মনা লোকেদর মন সহেজ জয় 
করার জন্য উপযোগী শব্দ নেই, সেজন্য তাঁেদর িশক্ষায় এমন সূত্র যোগ করেত বাধ্য 
হেলন যা তাঁরা িবশ্বস্তেদর সতর্ক করার জন্য ও ভ্রান্তমতপন্থীেদর যুক্তি খণ্ডন করার জন্য 
বেেছ িনেলন। অতএব, তাঁরা তাঁেদর আলোচনায় এমন শব্দ সন্নিিবষ্ট করেলন যা সেই 
শব্দের সদৃশ যা পুত্র সম্পর্কে ব্যবহৃত। যারা এসমস্ত িকছু মেেন নেয়, তােদর জন্য, 
পুত্রের কথা বলেত িগেয়, এটাই যেথষ্ট িছল যে, তারা এটা মেেন নেেব যে, িযিন 
একমাত্র জিনত পুত্র বেল অিভিহত, িতিন সত্যিকাের তাঁর িপতার সঙ্গে সমসত্তার 
অিধকারী, িকন্তু অধর্ম প্রবণ যারা, তােদর কারেণ তাঁরা ‘িতিন িপতা থেেক সর্বযুেগর 
পূর্বে জিনত, িনর্মিত নন, সত্যকার ঈশ্বর থেেক সত্যকার ঈশ্বর, তাঁর িপতার সঙ্গে 
সমসত্তার অিধকারী’ সূত্রটা যোগ করেলন, এবং এেত তাঁরা, িবশ্বস্তেদর দৃঢ়ীকৃত করার 



লক্ষ্যে ও সত্যিবরোধীেদর ভর্ৎসনা কারা লক্ষ্যে, ‘একমাত্র জিনত’ নামটার অর্থ সকেলর 
কােছ সুস্পষ্ট করেলন। 

২। তাঁরা, একইভােব, এক্ষেত্রেও এমন শব্দ সন্নিেবশ করেলন যা আমােদর কােছ 
সেই নােমর প্রকৃত অর্থ দান কের যা ঐশশাস্ত্র সেই [পিবত্র] আত্মা সম্পর্কে আমােদর 
কােছ সম্প্রদান কের এেসেছ যাঁেক আমােদর কােতেখিসেস ও বাপ্তিস্মের সমেয় িপতা ও 
পুত্রের সঙ্গে স্বীকার করা হয়। কেননা, যারা ধর্মভক্তি ক্ষেত্রে সিদচ্ছার মানুষ, পিবত্র আত্মা 
যে িপতা ঈশ্বেরর ঐশ্বিরক স্বরূেপর অিধকারী, তােদর জন্য একটা কথাই যেথষ্ট হত, 
িকন্তু অভক্তিপ্রবণ ও অভক্তিেত স্থিতমূল, এমনিক ঈশ্বরিনন্দুক মানুষেদর কারেণ আমােদর 
ধন্য িপতৃগণ, এসমস্ত িবশ্বাসযোগ্য ধর্মিশক্ষা সত্ত্বেও, এটা প্রয়োজন বেল িবেবচনা 
করেলন যে, তাঁরা সংক্ষিপ্ত একটা সংযোজন দ্বারা ধর্মভক্তির িশক্ষা দৃঢ়তর করেবন; 
তাঁরা এমনটা করেলন যােত সকেলর, িকন্তু িবেশষভােব তোমােদরই উপকার হয় যারা 
[পিবত্র] আত্মা-দােনর িদেক এিগেয় যাচ্ছ। তেব, তাঁরা িক বলেলন? 

প্রভুর প্রিতশ্রুত পিবত্র আত্মা হেলন ‘সত্যের আত্মা’ 
৩। ‘এবং এক-পিবত্র আত্মায় [িবশ্বাস কির]’: তাঁরাই যে এই সূত্র উদ্ভাবন করেলন 

এমন নয়, বরং আমােদর সেই প্রভুর িশক্ষা থেেকই তা ধার কের িনেলন; কেননা আপন 
যন্ত্রণাভোেগর আেগ তাঁর সকল িশষ্যেদর কােছ বলার সমেয় িতিনই মৃতেদর মধ্য থেেক 
সেই ধরেনর পুনরুত্থান ব্যাখ্যা করেত ইচ্ছা করেলন যা মানবজািতর কােছ মঞ্জুর 
করেবন; সেই উপলক্ষে িতিন এটা বলেলন যে, িতিন তাঁেদর উপের পিবত্র আত্মার 
অনুগ্রহ বর্ষণ করেবন যা থেেক সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলোর আনন্দ উদ্গত হয়, যে 
মঙ্গলদানগুলো িবস্ময়কর ও তােদর জন্য স্থায়ী যারা সেগুলো পাবার যোগ্য। িতিন 
ন্যায়সঙ্গত ভােব িনেজর িশক্ষাদােন পিবত্র আত্মার মহত্ত্ব ও গৌরব িবষেয় আমােদর 
প্রিশক্ষিত করেলন, এবং এেত িতিন আমােদর দেখােলন সেই অনুগ্রেহর মহত্ত্ব যা 
িবশ্বস্তেদর দেওয়া হেব। এবং আমরা দৃঢ়ভােব িবশ্বাস কির যে, এদ্বারা আমােদর কােছ 
এমন িবস্ময়কর মঙ্গলদানগুলো দেওয়া হেব যা আমােদর কাছ থেেক কখনও কেেড় 
নেওয়া হেব না। িতিন বলেলন, তোমরা যিদ আমােক ভালবাস, তাহেল আমার 



আজ্ঞাগুলো পালন কর। আর আিম িপতােক অনুরোধ করব, এবং িতিন অপর একজন 
সহায়ক তোমােদর দেেবন, যেন সেই সহায়ক িচরকাল ধের তোমােদর সঙ্গে থােকন (১)। 
তাঁর এই কথার অর্থ এ: আমার আজ্ঞাগুলো পালন করা ও সেগুলো থেেক কখনও সের 
না যাওয়াই তোমােদর কর্তব্য; এবং যেেহতু তোমরা সামান্য িকছু গ্রহণ করেব না, 
সেজন্য তোমােদর মহৎ যত্ন ও তৎপরতা দেখােত হেব: তোমরা পিবত্র আত্মার অনুগ্রহ 
গ্রহণ করেব যা তোমােদর সঙ্গে সবসময় থাকেব ও তোমােদর জন্য স্বর্গীয় 
মঙ্গলদানগুলো যুিগেয় দেেব। এবং িনেজর কথার সমর্থন স্বরূপ িতিন এমন িকছু যোগ 
করেলন যা পিবত্র আত্মার মর্যাদা প্রকাশ কের; িতিন বলেলন, ‘সেই সত্যের আত্মা’; 
[পিবত্র] আত্মার স্বরূপ এমন যে, অপিরবর্তনীয় হওয়ায় িতিন সবিকছু সত্যেই প্রদান 
কেরন। কেননা অনন্তকাল থেেক অস্তিত্বশীল হওয়ায় ও স্বরূেপ অপিরবর্তনীয় ও 
অপিরবর্তনশীল হওয়ায় িতিন অন্যেদর উপেরও অিবনশ্বর ও অপিরবর্তনশীল সেই 
স্বর্গীয় সুেখর আনন্দ বর্ষণ করেত পােরন। 

৪। শাস্ত্র তােক ‘িমথ্যা’ বেল যা উেব যায় ও অস্থায়ী, এবং তােক ‘সত্য’ বেল যা 
উেব যায় না ও স্থায়ী। যেেহতু যা নেই, যে কেউ সেিবষেয় কথা বেল সে িমথ্যা বেল, 
এবং যা আেছ, যে কেউ সেিবষেয় কথা বেল সে সত্য বেল, সেজন্য তা‑ই িমথ্যা বেল যা 
অস্থায়ী যেেহতু তা এমন িকছু হয় যা নেই, িকন্তু তা‑ই সত্য বেল যা স্থায়ী ও অিবরত 
অস্তিত্বশীল। এজন্য ধন্য দাউদ বলেলন, িবহ্বল হেয় আিম বললাম, সকল মানুষ 
িমথ্যাবাদী (২), অর্থাৎ আিম গর্বিত িছলাম ও িনেজর িবষেয় উচ্চ ধারণা পোষণ করিছলাম 
িবধায় হঠাৎ কের এমন ভীষণ অমঙ্গেল পড়লাম যে, আিম আর িকছুই িছলাম না; হ্যাঁ, 
আিম মরতাম যিদ তোমার িবস্ময়কর সাহায্য আমার সহায়তা না করত; যে অসংখ্য 
অমঙ্গল আমােক আক্রান্ত করিছল তােত আিম িবহ্বল হচ্ছিলাম, ও এটা বুঝলাম যে, 
আিম িমথ্যায়ই িনেজর িবষেয় উচ্চ ধারণা পোষণ কেরিছলাম; আিম অিভজ্ঞতার জোেরই 
দেখলাম যে, মানবীয় সব িকছু িকছুই না ও সত্যিকাের িমথ্যা, যেমন ধন, প্রভাব, ক্ষমতা 
ও সেই সব িকছু যা মানুষ দ্বারা মহৎ ও িবস্ময়কর বেল গিণত। হ্যাঁ, এসমস্ত িকছু, 
এমনিক আমােদর িনেজেদর অস্তিত্বও িমথ্যা, কেননা আমরা আমােদর অস্তিত্ব দ্বারা 
তােদর প্রতারণা কির যারা আমােদর দেেখ, িকন্তু তারপের মৃত্যু আমােদর িনশ্চিত কের 



যে, আমরা িকছুই না, ও যা আমােদর অিধকৃত মহৎ সম্পদ মেন হচ্ছে, জীবেনর শেেষ 
তা আমােদর ছেেড় চেল যায়। 

৫। যেমন তােকই িমথ্যা বেল যা স্থায়ী নয়, তেমিন তােকই সত্য বেল যা স্থায়ী ও 
অিবনশ্বর, যেইভােব শাস্ত্র বেল, সত্য ও অনুগ্রহ আেদর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেব  (৩) যােত 
আমােদর এটা দেখােত পাের যে, ঈশ্বর সত্যেই আমােদর অনুগ্রহ মঞ্জুর কেরন। এজন্যই 
িতিন ‘সত্যের ঈশ্বর’ বেলও অিভিহত, কারণ িতিন সত্যেই আমােদর সবিকছু িদেত 
পােরন। শাস্ত্র বেল, হে প্রভু, সত্যের ঈশ্বর, আমােদর ত্রাণ কেরছ (৪), অর্থাৎ, আমােদর 
জন্য যা িনশ্চিত অমঙ্গল িছল, তুিম সেই সমস্ত িকছু থেেক আমােদর ত্রাণ কেরেছ, কারণ 
কেবল তুিমই যােক ইচ্ছা কর তােক স্থায়ী ও অিবনশ্বর মঙ্গলদান মঞ্জুর করেত পার। ধন্য 
দাউদ ঈশ্বর সম্পর্কে এসব িকছু বলেলন ও তাঁেক সত্যের ঈশ্বর বেল অিভিহত করেলন 
যােত আমােদর দেখােত পােরন যে, িতিন সত্যিই সবিকছু মঞ্জুর করেত সক্ষম। 

৬। সেই পিবত্র আত্মা দ্বারা যে সমস্ত ভাবী মঙ্গলদান আসন্ন জগেত আমােদর মঞ্জুর 
করা হেব, এ সত্য প্রিতপন্ন করার লক্ষ্যে আমােদর প্রভু পিবত্র আত্মা সম্পর্কে একই কথা 
বলেলন, ‘যাঁর অনুগ্রেহর দান তোমরা গ্রহণ করেব, সেই পিবত্র আত্মাই যােক ইচ্ছে 
তােক স্বর্গীয় ও অিবনশ্বর মঙ্গলদান প্রদান কেরন, এবং স্বরূেপ অনন্তকালীন, 
অপিরবর্তনীয় ও অপিরবর্তনশীল হওয়ায় িতিন যা িকছু আমােদর দান করেবন, তাও 
িচরস্থায়ী, অপিরবর্তনীয় ও অিবনশ্বর হেব’। এটা সম্ভব নয় যে, িযিন অপিরবর্তনশীল ও 
অিবনশ্বর মঙ্গলদান মঞ্জুর কেরন, িতিন িনেজই অনন্ত ও অপিরবর্তনশীল হেবন না। 
সৃষ্টবস্তু ক্ষেত্রে এমন িকছু নেই যা িনেজ থেেক স্থায়ী হেত পাের; যেটা সেইভােব গিঠত 
হেত পাের, সেটা অন্য একটা দ্বারাই সেইভােব গিঠত হয়; কেননা, কেমন কের একটা 
সৃষ্টবস্তু িনেজ থেেক স্থািয়ত্বের অিধকারী হেত পাের যিদ না সেই স্থািয়ত্ব তাঁর িনর্মাতা 
দ্বারা দান করা না হয়? িকন্তু, স্বরূেপ অপিরবর্তনীয় বেল িযিন অনন্তকালীন, িতিন তাঁর 
যেভােব ইচ্ছে সেই অনুসাের অন্যেদর অিবনশ্বর মঙ্গলদান মঞ্জুর করেত পােরন। 

সংক্ষেেপ, আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট [পিবত্র] আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে আমােদর মহৎ 
সাক্ষ্য দান করেলন, িতিন বলেলন, ‘সেই সত্যের আত্মা’। এই শব্দিবেশষ সৃষ্টবস্তু ক্ষেত্রে 
আদৌ উপযোগী হেত পাের না, কারণ কোন সৃষ্টবস্তু অন্য সৃষ্টবস্তুেক স্থায়ী িকছুই িদেত 



সক্ষম নয় যেেহতু সেগুলো সৃষ্ট হওয়ার সমেয় যে অবস্থায় িছল সেই অবস্থায় থাকবার 
জন্য তােদর িনর্মাতারই দরকার আেছ। এবং িতিন উপযোগী ভােব একথা যোগ 
করেলন, জগৎ সেই সত্যের আত্মােক গ্রহণ করেত পাের না, কারণ জগৎ তাঁেক দেখেত 
পায় না, জােনও না (৫)। পিবত্র আত্মা যে স্বরূেপ ও প্রভােব তাই, তােত িবস্মিত হওয়ার 
কোন কারণ নেই, যেেহতু িতিন স্বরূেপ গোটা সৃষ্টির চেেয় উচ্চতর, ও এমন কোন 
সৃষ্টবস্তু নেই যা তাঁেক দেখেত পাের ও তাঁেক তাঁর িনেজর স্বরূেপ গ্রহণ ও জানেত পাের, 
যিদ না িতিন িনেজ িনেজর ইচ্ছামত মানবজািতেক িনেজর প্রকৃত জ্ঞান প্রকাশ কেরন। 
এজন্যই িতিন একথা যোগ কের বলেলন, ‘তোমরা তাঁেক জান, কারণ িতিন তোমােদর 
কােছ কােছ থােকন ও তোমােদর অন্তের থােকন’, ও তোমরা ন্যায়সঙ্গত ভােবই তাঁর 
প্রকৃত জ্ঞান গ্রহণ কর কারণ তোমরা তাঁর কাছ থেেক তাঁর সেই অনুগ্রেহর দান গ্রহণ 
কেরছ যা সবসমেয়র মত তোমােদর সঙ্গে থাকেব, যােত সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলোর 
তৃপ্তি দৃঢ়ীকৃত থােক যেগুলোর মধ্যে তোমরা অমর ও অপিরবর্তনীয় হেব। 

পিবত্র আত্মা িপতা থেেক বের হেয় এিগেয় চেলন 
৭। আমােদর ধন্য িপতৃগণ পিবত্র আত্মা সম্পর্কে এই কথা যেইভােব আমােদর প্রভু 

থেেক পেেয়িছেলন, সেইভােব সেই কথা সন্নিিবষ্ট কের এটাও যোগ করেলন যে, ‘িতিন 
িপতা থেেক বের হেয় এিগেয় চেলন’। এই কথাও সেই িশক্ষায় রেয়েছ যা আমােদর 
প্রভুর িশষ্যেদর কােছ িদেয়িছেলন, সেই সহায়ক, যাঁেক আিম তোমােদর কােছ পাঠাব, 
সেই সত্যের আত্মা, িযিন িপতা থেেক বের হেয় এিগেয় চেলন—িতিন যখন আসেবন, 
তখন িতিন িনেজ আমার িবষেয় সাক্ষ্য দেেবন (৬)। এখােনও িতিন সর্বপ্রথেম সেই পিবত্র 
আত্মার অনুগ্রেহর দান প্রকাশ কেরন, যে আত্মা তাঁর স্বর্গারোহেণর পের সকল িশষ্যের 
উপের বর্ষিত হওয়ার কথা। ‘সেই সহায়ক, যাঁেক আিম পাঠাব, িতিন যখন আসেবন’ 
বলায় িতিন সেই [পিবত্র] আত্মার অনুগ্রহ িনর্দেশ কেরন যাঁেক িতিন তাঁেদর উপর বর্ষণ 
করেত যাচ্ছিেলন। [পিবত্র] আত্মার যে স্বরূপ সর্বত্রই িছল, িতিন তাঁেদর উপর সেই 
স্বরূপেক বর্ষণ করেত যাচ্ছিেলন এমন নয়, িকন্তু িতিন কথাটা সেই অনুগ্রেহর দান 
সম্পর্কেই বলেলন যা তাঁেদর উপের বর্ষিত হল ও যার মধ্যে িতিন সেই ‘পারাক্লেতোস’ 



অর্থাৎ সহায়ক [বা ‘সান্ত্বনাদানকারী’] বেলও অিভিহত করেলন কারণ িতিন তাঁেদর 
কােছ সেই সমস্ত জ্ঞান প্রদান করেত সক্ষম হেবন যা এজগেতর বহুসংখ্যক ক্লেেশ 
তাঁেদর প্রাণেক সান্ত্বনা দেবার জন্য দরকার িছল। 

৮। পিবত্র আত্মার অনুগ্রেহর দান সম্পর্কে কথা বলার পর িতিন তাঁর স্বরূপ ও তাঁর 
দেয় মর্যাদার মহত্ত্ব সম্পর্কে কথা বলেত লাগেলন, যােত, তাঁরা যে অনুগ্রহ গ্রহণ করেত 
যাচ্ছিেলন, িতিন সেই অনুগ্রহ িচহ্নিত করেত পােরন; িতিন বলেলন, ‘সেই সত্যের 
আত্মা’। এই শব্দিবেশষ তাঁর স্বরূেপর মহত্ত্ব ও তাঁর ইচ্ছামত অিবনশ্বর মঙ্গলদান মঞ্জুর 
করার অিধকার িনর্দেশ কের। পের িতিন ‘িতিন িপতা থেেক বের হেয় এিগেয় চেলন’ 
বাক্যটা যোগ করেলন এটা দেখাবার জন্য যে, িতিন সবসময় িপতার সঙ্গে আেছন ও 
তাঁর থেেক অিবচ্ছেদ্য। একথা ধন্য পল দ্বারাও বলা হেয়িছল, মানুেষর অন্তের যে 
মানবাত্মা িবদ্যমান, সেই মানবাত্মা ছাড়া কেইবা মানুেষর অন্তেরর কথা জােন? তেমিন 
ঈশ্বর থেেক [বের হেয় এিগেয় চলা] আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বেরর অন্তেরর কথা জােন 
না (৭)। এেত িতিন বলেত চাচ্ছিেলন যে, যেমন মানবাত্মা ততিদন ধের সেই মানুষ থেেক 
িবচ্ছিন্ন হয় না যতিদন সে আেছ ও মানুেষর মধ্যে থােক, তেমিন পিবত্র আত্মা িপতা 
থেেক িবচ্ছিন্ন নন যেেহতু িযিন তাঁর থেেক [বর হেয় এিগেয় চেলন], সেই পিবত্র আত্মা 
তাঁর স্বরূপ থেেক উদ্গত ও তাঁর সঙ্গে পােশপােশই সবসময় জ্ঞাত ও স্বীকৃত। 

৯। আমােদর প্রভু তখনই এিবষয় কেমন যেন ইঙ্গিত িদেয় িনর্দেশ করেলন যখন 
বলেলন, ‘িতিন িপতা থেেক বের হেয় এিগেয় চেলন’, কেননা পিবত্র আত্মা এমন জেলর 
উৎস যা সবসময় ঈশ্বেরর সঙ্গে আেছন ও তাঁর থেেক কখনও িবচ্ছিন্ন হনিন। িতিন 
পরবর্তী কোন কােল সৃষ্ট হনিন, িকন্তু িতিন অনন্তকালীন ভােব তাঁর মধ্যে আেছন, ও 
িতিন িপতা ঈশ্বেরর স্বরূপ থেেক উদ্গত ও িনেজ অনন্তকালীন; এবং অফুরন্ত প্রবােহর 
নদীর মত িতিন যােক ইচ্ছা কেরন তার উপের িনেজর মঙ্গলদানগুলো বর্ষণ কেরন। 
একইপ্রকাের িতিন অন্য পেদ এই কথাও বলেলন, যে আমার প্রিত িবশ্বাসী—শাস্ত্রে 
যেমন লেখা আেছ—জীবনময় জেলর নদনদী তার অন্তর থেেক প্রবািহত হেব (৮), এবং 
ধন্য সুসমাচার-রচিয়তা এ বাণীর অর্থ ব্যাখ্যা কের বলেলন, িতিন আত্মা সম্বন্ধেই একথা 
বেলিছেলন, সেই যে আত্মােক তাঁর প্রিত িবশ্বাসী মানুষেদর পাবার কথা; কারণ আত্মা 



তখনও িছেলন না, যেেহতু িযশু তখনও গৌরবান্বিত হনিন  (৯)। িতিন িনেজই এখােন 
এটা স্পষ্টভােব ব্যাখ্যা কেরন যে, িতিন [পিবত্র] আত্মা-দােনর কথা বলিছেলন। িতিন 
পিবত্র আত্মার সেই িহপোস্তািসস বা স্বরূেপর কথা বলিছেলন না যা তখনও িছল না যখন 
িযশু তখনও গৌরবান্বিত হনিন, কারণ িতিন আসেল গোটা সৃষ্টির পূর্বেও অনন্তকালীন 
ভােব িবদ্যমান িছেলন। িকন্তু িতিন সেই কথা সেই পিবত্র আত্মা-দান সম্পর্কেই বলেলন 
যা আমােদর প্রভুর স্বর্গারোহেণর পের ধন্য প্রেিরতদূতেদর উপের ও তাঁেদর সঙ্গে যাঁরা 
িছেলন তাঁেদর উপের বর্ষিত ও তাঁেদর দ্বারা দৃষ্ট হল। িতিন বলেলন, পিবত্র আত্মা-দান 
অফুরন্ত জলপ্রবােহর মত তােদর উপের বর্ষিত হেব যারা তাঁর প্রিত িবশ্বাস করেব, 
কারণ সেই [পিবত্র] আত্মােক ঈশ্বর দ্বারা দেওয়া হেব: িতিন অনন্ত জীবন দান সংক্রান্ত 
িনেজর সেই কাজ িনর্দেশ করেছন যা অনুসাের িতিন সেই অনন্ত জীবন তােদরই দান 
করেবন যারা তাঁর উপের িবশ্বাস রােখ। 

১০। িযিন বেলন, পিবত্র আত্মা িপতা থেেক বের হেয় এিগেয় চেলন, িতিন দেখান, 
সেই পিবত্র আত্মা অনন্তকালীন ভােব িপতা ঈশ্বেরর সঙ্গে আেছন ও তাঁর থেেক িবচ্ছিন্ন 
নন কারণ িতিন সবসময় ও অনন্তকালীন ভােব তাঁর সঙ্গে আেছন। কেননা যিদ দানটা 
নদীর মত পিবত্র আত্মা থেেক বের হেয় এিগেয় চেল, ও যিদ এই আত্মা িপতা ঈশ্বর 
থেেক বের হেয় এিগেয় চেলন, তাহেল এটা স্পষ্ট যে, িতিন অনন্তকালীন ভােব তাঁর 
থেেক উদ্গত ও তাঁর সঙ্গে িবদ্যমান, এবং িতিন পরবর্তী কোন এক কােল হনিন। যেমন 
যখন শাস্ত্র বেল, এেদন থেেক এক নদী বের হেয় প্রবািহত িছল যা বাগানিটেক জলিসক্ত 
করত, এবং সেখান থেেক আলাদা আলাদা হেয় চতুর্মুখী হত  (১০), তেমিন আমরা 
ন্যায়সঙ্গত ভােব এটা বুিঝ যে, যে জেলর উৎস এ নদীগুলো এেদন থেেক প্রবাহমান 
িছল, তা যেমন িনজ থেেক বের হত না কেননা সেখান থেেকই তা প্রবাহমান হেত হত, 
তেমিন যখন আমােদর প্রভু পিবত্র আত্মা সংক্রান্ত এই উপমায় এমনটা বেলন যে, সেই 
পিবত্র আত্মা িপতা থেেক বের হেয় এিগেয় চেলন, তখন িতিন আমােদর এটা বোঝান 
যে, পিবত্র আত্মা তাঁর থেেক িবচ্ছিন্ন নন, িকন্তু িতিন অনন্তকালীন ভােব তাঁর থেেক, তাঁর 
মধ্যে ও তাঁর সঙ্গে আেছন, ও অফুরন্ত নদীর মত িতিন গ্রহীতােদর িবশ্বােসর মাত্রা 
অনুসাের সকল সৃষ্টজীবেদর কােছ মঙ্গলদানগুলো িবতরণ কেরন, যেইভােব ধন্য পল 



বলেলন, বহুিবধ অনুগ্রহদান আেছ, আত্মা িকন্তু এক, এবং, প্রত্যেকেক দেওয়া আত্মার 
সেই িবেশষ অিভব্যক্তি সার্বিক উপকািরতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া (১১)। 

আমােদর প্রভুর এই বচন ব্যাখ্যা করেত িগেয় আমােদর ধন্য িপতৃগণ বলেলন, 
িতিন িপতার স্বরূপ থেেক বের হেয় এিগেয় চেলন, িতিন অনন্তকালীন ভােব তাঁর থেেক 
বের হেয় এিগেয় চেলন, িতিন সবসময় িপতােত িছেলন, ও পরবর্তী কোন এক কােল 
হনিন। এটা সুস্পষ্ট যে, িযিন অনন্তকালীন ভােব িপতা থেেক [বের হেয় এিগেয় চেলন] 
ও তাঁর সঙ্গে [িবদ্যমান], িতিন তাঁর স্বরূপ থেেকও বের হেয় এিগেয় চেলন, কেননা যা 
িকছু স্বরূেপ ঈশ্বর থেেক উদ্গত নয়, তা যে তাঁর সঙ্গে থাকেব, তা অসম্ভব। 

জীবনদাতা সেই পিবত্র আত্মা 
১১। এসব িকছুর পের আমােদর ধন্য িপতৃগণ [পিবত্র] আত্মা সম্পর্কে এটা যোগ 

করেলন, ‘িতিন জীবনদাতা’; এ এমন শব্দিবেশষ যা উপযোগী ভােব এটা প্রমাণ কের 
যে, পিবত্র আত্মা ঈশ্বর, সেইভােব যেভােব উপের বলা হেয়েছ। আমােদর প্রভু বলেলন, 
আিম যে জল দেব, সেই জলই তার অন্তের এমন এক জেলর উৎস হেয় উঠেব যা অনন্ত 
জীবেনর উদ্দেেশ প্রবাহী (১২)। িতিন এখােন তাঁর এই কথা দ্বারা সেই পিবত্র আত্মা-দান 
িনর্দেশ কেরন যা তােদরই অনন্ত জীবন দান কের যারা সেটার যোগ্য। আর এক পেদ 
িতিন বলেলন, যে আমার প্রিত িবশ্বাসী—শাস্ত্রে যেমন লেখা আেছ—জীবনময় জেলর 
নদনদী তার অন্তর থেেক প্রবািহত হেব  (১৩): িতিন পিবত্র আত্মা-দান জীবনময় জল 
বেলন কারণ িতিন অনন্ত জীবন মঞ্জুর কেরন। এবং প্রেিরতদূতও বলেলন, অক্ষর মৃত্যু 
ঘটায়, িকন্তু আত্মা জীবন দান কেরন  (১৪), এবং িতিন আমােদর দেখােলন যে, িতিন 
আমােদর অমর কেরন। অন্য একটা পেদ, প্রথম আদম সজীব এক প্রাণী হেয় উঠল; 
িকন্তু শেষ আদম জীবনদায়ী আত্মা হেয় উঠেলন (১৫), এবং িনেজর একথায় িতিন দেখান 
যে, আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট, মৃতেদর মধ্য থেেক আপন পুনরুত্থােন, পিবত্র আত্মার 
প্রভােব তাঁর িনেজর দেেহ অমরতায় রূপান্তিরত হেলন। একই প্রকাের িতিন অন্য পেদ 
বলেলন, িতিন স্বপরাক্রেম ও পিবত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বেরর পুত্র বেল স্বীকৃত হেলন, কারণ 
আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্ট মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করেলন (১৬); আরও, আর িযিন 



িযশুেক মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থিত কেরেছন, তাঁর আত্মা যিদ তোমােদর অন্তের 
িনবাসী হেয় থােকন, তাহেল িযিন খ্রিষ্ট িযশুেক মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থিত কেরেছন, 
িতিন তোমােদর অন্তের িনবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা তোমােদর মরেদহেকও জীবন দান 
করেবন (১৭)। 

১২। িনেজর দেহ িবষেয় আমােদর িশক্ষা িদেত িগেয় আমােদর প্রভু এই কথাও 
বলেলন, আত্মাই জীবনদায়ী, মাংস কোন কােজর নয় (১৮), যােত এটা দেখােত পােরন 
যে, িতিন পিবত্র আত্মা থেেক অমরতাও পেেয়িছেলন, এবং যােত তেমন কথা 
অন্যান্যেদর কােছও প্রমাণ স্বরূপ িদেত পােরন [অর্থাৎ সেই অন্যান্যরাও অমরতা 
পােব]। এ কাজ এমন স্বরূেপরই, যা অনন্তকালীন ও সবিকছুর আিদকারণ, কেননা িযিন 
শূন্য থেেক িকছু সৃষ্টি করেত পােরন, িতিন জীবন দান করার, অর্থাৎ আমােদর অমর 
করার অিধকার রােখন, যােত আমরা সবসময় জীিবত থািক। সৃষ্টজীবেদর মধ্যেও অমর 
স্বরূেপর অিধকারী যারা তারা উচ্চতর পর্যােয়র বেল গণ্য; তাই এটা স্পষ্ট যে, যে কেউ 
তেমন কাজ সম্পাদন করেত পাের, সে অন্য কাজও সম্পাদন করেত পাের। ঈশ্বর িনেজ 
দেখান যে, তেমন কাজ সম্পাদন করা ঐশ্বিরক স্বরূেপর িবেশষ অিধকার; এিবষেয় িতিন 
বলেলন, এখন দেখ: আিম, আিমই সে! আমার পােশ আর কোন ঈশ্বর নেই; আিমই 
মৃত্যু ঘটাই, আবার জীবন দান কির, আিমই আঘাত হািন, আবার িনরাময় কির (১৯)। 
িতিন দেখান, মৃতেদর মধ্য থেেক মানুষেক পুনরুত্থিত করা ও যারা িবক্ষত, ব্যথা থেেক 
তােদর মুক্ত করা তাঁরই িবেশষ অিধকার। 

১৩। উপরোল্লিিখত কথা দ্বারাই আমােদর ধন্য িপতৃগণ আমােদর সতর্ক করেলন 
যেন আমরা এটা িবশ্বাস কির যে, পিবত্র আত্মা িপতা ঈশ্বেরর স্বরূেপর অিধকারী। 
এজন্যই তাঁর নাম িবশ্বাস-স্বীকাের, কােতেখিসেস ও বাপ্তিস্মে িপতা ও পুত্রের সঙ্গে 
উচ্চািরত। আমােদর িপতৃগেণর িশক্ষা ও আমােদর প্রভুর পরম্পরাগত িশক্ষা অনুসাের 
আমােদর প্রত্যেেকর িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােম বাপ্তিস্ম দেওয়া হেয়েছ, যােত 
সবার কােছ এটা স্পষ্ট ও িনশ্চিত হয় যে, এর ফলস্বরূপ এটাই সেই যথার্থ িবশ্বােসর 
ধর্মতত্ত্ব যা আমােদর ধন্য িপতৃগণ খ্রিষ্টের আেদশক্রেম আমােদর কােছ সম্প্রদান 
করেলন। এবং িবশ্বাস-সূত্রের কথাগুলোও আমােদর প্রভুর প্রবর্তিত পরম্পরার 



কথাগুলোর ব্যাখ্যা ও ভাষ্য ছাড়া অন্য িকছু নয়। কেননা িযিন িবধর্মী সকলেক িপতা ও 
পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােম বাপ্তিস্ম িদেত আজ্ঞা করেলন, িতিন আমােদর কােছ এটা স্পষ্ট 
দেখােলন যে, িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মার ঐশ্বিরক স্বরূপ এক। এমনটা সম্ভব িছল না 
যে, যারা পৌত্তিলকতার ভ্রান্তি থেেক িনেজেদর তািড়েয় িদেয় ও িমথ্যায় কিথত সেই 
দেব-দেবীেদর প্রত্যাখ্যান ক’রে যথার্থ ধর্মভক্তিেত প্রেবশ করত, িতিন সেই িবধর্মীেদর 
এমন ধর্মতত্ত্ব গ্রহণ করেত প্রেরণা দেেবন যা তােদর িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মায় প্রেবশ 
করােব, যিদ িতিন িনেজই তাঁেদর সেই ঐশ্বিরক স্বরূেপর একত্ব না জানেতন, যে 
ঐশ্বিরক স্বরূপ অনন্তকালীন ভােব িবদ্যমান ও সবিকছুর আিদকারণ; একই প্রকাের, 
িতিন আমােদরও সেই িমথ্যা দেব-দেবী থেেক িবচ্ছিন্ন হেত, ও যে ঐশ্বিরক স্বরূপ িপতা, 
পুত্র ও পিবত্র আত্মা, সেই অনন্য স্বরূেপ িবশ্বাস করেত, সৃষ্টবস্তুেদর ঈশ্বর বলা থেেক 
আমােদর িনবৃত্ত করেত ও এটাই িবশ্বাস করেত প্রেরণা িদেতন না যে, যা শূন্য থেেক 
সবিকছু িনর্মাণ করেত পাের যেেহতু সেই স্বরূপ সত্যিকাের প্রভু ও ঈশ্বর যাঁর কােছ এই 
নাম ও এই মর্যাদা ন্যায়সঙ্গত ভােব দেয়, সেই অসৃষ্ট স্বরূপ এক। 

১৪। উপরন্তু, আমােদর প্রভু বাপ্তিস্মে কােতেখিসস যোগ করেলন যােত এই 
কােতেখিসেসর সমাপ্তি বাপ্তিস্মই হয়। যারা িমথ্যা দেব-দেবীেক প্রত্যাখ্যান কেরিছল ও 
এটা িশেখিছল যে, ঐশ্বিরক স্বরূপ এক, অনন্তকালীন ও সবিকছুর আিদকারণ তথা 
িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মা, তােদর পক্ষে, যা িবস্ময়কর আনন্দের খািতের বর্ষিত ও ভাবী 
ও অিনর্বচনীয় অগ্রিম স্বরূপ, এ নামত্রয় দ্বারা সেই বাপ্তিস্ম-দান গ্রহণ করা প্রয়োজন 
িছল। বাপ্তিস্মে এই নামত্রয় উচ্চারেণ িবশ্বাস স্বীকার করা হয়, কারণ যারা সেই নামত্রয় 
উচ্চারণ কের তারা সেই এক-ঐশ্বিরক স্বরূপ িনর্দেশ কের যা অনন্তকালীন সবিকছুর 
আিদকারণ, ও শূন্য থেেক সব িকছু সৃষ্টি করেত সক্ষম ও সেইসঙ্গে তােদর যত্ন কের ও 
লালন-পালন কের। তাছাড়া, িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নামত্রয় দ্বারা আমরা ন্যায়সঙ্গত 
ভােব প্রত্যাশা কির, আমরা নবীকৃত হব ও সেই সত্যকার মুক্তি লাভ করব। 



‘আিম এক-কাথিলক মণ্ডলীেত িবশ্বাস কির’ 
১৫। এবং বাপ্তিস্ম-স্বীকারোক্তির পর পের তাঁরা ‘এক-কাথিলক মণ্ডলীেত’ িবশ্বাস-

স্বীকারও যোগ করেলন। আমােক বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে যেন আিম মণ্ডলীর মহৎ দেেহর 
সদস্য হেয় উিঠ, যেইভােব ধন্য পল বলেলন, দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন 
তোমােদর আহ্বােনর সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হেয়ছ  (২০)। 
িতিন মণ্ডলীেক হাত িদেয় িনর্মিত ভবন অিভিহত কেরন এমন নয়, যিদও আমরা এটা 
ধের িনই যে, তা িবশ্বস্তেদর সমােবেশর কারেণই সেই নাম িনেয়েছ; িকন্তু িতিন সেই 
িবশ্বস্তেদর গোটা সমােবশেক মণ্ডলী বেল অিভিহত কেরন যারা যথার্থ ভােব ঈশ্বেরর 
উপাসনা কের ও তােদরও মণ্ডলী বেল অিভিহত কেরন যারা খ্রিষ্টের আগমেনর পের, 
সমস্ত দেশ থেেক ও পৃিথবীর িবলুপ্তি পর্যন্ত ও, আমরা যে পুনরাগমেনর প্রতীক্ষায় রেয়িছ, 
স্বর্গ থেেক আমােদর প্রভুর সেই পুনরাগমন পর্যন্ত খ্রিষ্টে িবশ্বাস কেরেছ, কেননা আমােদর 
প্রভুও তাঁর ধন্য িশষ্যেদর বলেলন, তোমরা যাও, সকল জািতেক শুভসংবাদ প্রচার কর; 
ও িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােম তােদর বাপ্তিস্ম দাও। আিম তোমােদর যা যা আজ্ঞা 
কেরিছ, সেই সমস্ত তােদর পালন করেত শেখাও। আর দেখ, আিম প্রিতিদন তোমােদর 
সঙ্গে সঙ্গে আিছ—যুগান্ত পর্যন্ত (২১)। 

১৬। িতিন প্রেিরতদূেতর িহপোস্তািসেসই ‘তোমােদর সঙ্গে সঙ্গে’ কথাটা সেই সবার 
কােছই বলেলন যারা প্রিতিট দেেশ তাঁর প্রিত িবশ্বাসী হেব ও পৃিথবীর যুগান্ত পর্যন্ত এই 
পরম্পরা অনুসাের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেব। িবশ্বস্তেদর ও ঈশ্বরভীরুেদর এই সমােবশেকও 
আমােদর প্রভু তখনই মণ্ডলী বেল অিভিহত করেলন যখন বলেলন, তুিম িপতর, আর 
এই শৈেলর উপের আিম আমার মণ্ডলী গেঁেথ তুলব, আর পাতােলর দ্বার তার উপের 
জয়ী হেব না (২২)। িতিন প্রিতশ্রুিত িদেলন, িতিন সকল ঈশ্বরভীরু মানুষেক এই িবশ্বােস 
ও স্বীকারোক্তিেত সমেবত করেবন, ও তােদর সমেবত হওয়াটা িবনষ্ট হেব না ও 
শত্রুেদর সঙ্গে যুদ্ধেও পরাভূত হেব না। এিবষেয় ধন্য পল বলেলন, যেন মণ্ডলীর মধ্য 
িদেয় এখন স্বর্গীয় স্থােন যত আিধপত্য ও কর্তৃত্বের কােছ ঈশ্বেরর বহুিবিচত্র প্রজ্ঞা 
প্রকািশত হয়, সেই অনািদকালীন সঙ্কল্প অনুসাের যা িতিন আমােদর প্রভু খ্রিষ্ট িযশুেত 
কল্পনা কেরিছেলন  (২৩)। িতিন এখােন এটা দেখান যে, ঈশ্বেরর এই বহুিবিচত্র প্রজ্ঞায় 



সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলো এেত িবস্মিত িছল যে, িতিন ঈশ্বেরর উপাসনা করার জন্য 
সকল মানুষেক সমেবত কেরিছেলন, এেদর সকলেক পিবত্র বাপ্তিস্ম জিনত দ্বিতীয় 
জন্মলােভ খ্রিষ্টে এক-দেহ কের তুেলিছেলন, ও এই প্রত্যাশায় এেদর প্রস্তুত কেরিছেলন 
যে, তারা আসন্ন জগেত তাঁর সঙ্গে ভাবী মঙ্গলদানগুলোর সহভাগী হেব। 

১৭। িতিন এই মণ্ডলীেক খ্রিষ্টের দেহ বেলন, কারণ তা বাপ্তিস্মের দ্বিতীয় জন্মের 
মধ্য িদেয় তাঁর সঙ্গে সহভািগতা গ্রহণ করল, দৃষ্টান্ত িহসােব এই জগেত, িকন্তু 
সত্যিকাের ও বাস্তেব সেই আসন্ন জগেত যখন আমােদর হীনাবস্থার এই দেহিট 
রূপান্তিরত হেব তাঁর আপন গৌরবময় দেেহর সমরূপ হবার জন্য (২৪)। কেননা, যেমন 
আমরা এই জগেত আদেমর দেেহর সাদৃশ্যে রেয়িছ ও দেেহও আদেমর সদৃশ আিছ, 
তেমিন আমরা আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের দেেহর নামও বহন করব, কারণ যখন 
আমােদর হীনাবস্থার দেহ রূপান্তিরত হেব, তখন আমরা তাঁর সাদৃশ্যের গৌরব অবশ্যই 
গ্রহণ করব। 

১৮। ধন্য পল এই ধারণা অন্য বচেন ব্যক্ত কেরন, তোমােদর জন্য আিম যে 
দুঃখকষ্ট ভোগ করিছ, তােত আিম আনন্দিত, এবং যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রিষ্টের এখনও 
অপূর্ণাঙ্গ রেয়েছ, তা আমার িনেজর মাংেস পূরণ করিছ তাঁর দেেহর জন্য, যে দেহ স্বয়ং 
মণ্ডলী, পল এই আিম যার সেবক (২৫)। িতিন সেই মণ্ডলীেক সুস্পষ্ট ভােব খ্রিষ্টের দেহ 
বেল অিভিহত কেরন যার সুপ্রিতষ্ঠার জন্য িতিন সেবক হেলন ও যার জন্য িতিন বহু 
দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করেলন। এবং িতিন এটাও দেখান যে, সকল িবশ্বস্তরা পিবত্র আত্মার 
এক-প্রতাপ দ্বারা এক-দেহ হয়, কারণ তারা ভাবী এক-প্রত্যাশায় আহূত হেয়েছ। 
এজন্যই িতিন কিরন্থীয়েদর কােছ িলখেত িগেয় বলেলন, তোমরা িনেজরাই আমােদর 
প্রভু খ্রিষ্টের দেহ (২৬)। আরও, আমােদর প্রভু তাঁর িশষ্যেদর কােছ তাঁর কােতেখিসেস 
বলেলন, আিম প্রার্থনা করিছ শুধু তােদরই জন্য নয়, িকন্তু তােদরও জন্য, যারা তােদর 
বাণীর মধ্য িদেয় আমার প্রিত িবশ্বাস রাখেব, সকেলই যেন এক হয়; িপতা, তুিম যেমন 
আমােত আছ আর আিম তোমােত আিছ, তেমিন তারাও যেন আমােদর মধ্যে এক 
হয় (২৭)। িতিন কেমন যেন বলেছন, আিম ইচ্ছা কির, এরা শুধু নয়, িকন্তু এেদর দ্বারা 
যারা আমােত িবশ্বাসী হেব, তারা সবাই যেন, এই ভাবী মঙ্গলদানগুলো জিনত 



রূপান্তেরর ফেল এক হেত পাের; যেমন আিম তোমার সঙ্গে িসদ্ধ ও অিনর্বচনীয় 
সংযোজেনর অিধকারী, তেমিন তারাও যেন আমােদর মধ্যে িবশ্বােস এক হয় ও আমার 
গৌরেবর অনুরূপ হয় ও আমার সঙ্গে সেই সংযোজেনর অিধকারী হয় যা দ্বারা তারা 
ক্রমশ ঐশ্বিরক স্বরূেপর সঙ্গে ঘিনষ্ঠতার সম্মােন উন্নীত হেত পাের। 

১৯। তাই, যেেহতু বাপ্তিস্ম দৃষ্টান্তেই আমােদর িঠক তাই কের তোেল, (কেননা ধন্য 
পেলর সাক্ষ্য অনুযায়ী আমরা বাপ্তিস্মে খ্রিষ্টের সঙ্গে মির ও পুনরুত্থান কির), সেজন্যই 
আমরা প্রত্যেেক স্বীকার কির: ‘আিম িবশ্বাস কির, এবং িপতা, ও পুত্র, ও পিবত্র আত্মা-
নােম এক ও পিবত্র কাথিলক মণ্ডলীেত বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিছ।’ এই ঘোষণার অর্থ এ, 
আিম সামান্য িবষেয়র খািতের নয়, িকন্তু মহৎ ও িবস্ময়কর িবষয় ও স্বর্গীয় 
মঙ্গলদানগুলোর খািতেরই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেত ইচ্ছা কির, কেননা আিম প্রত্যাশা কির, 
বাপ্তিস্মের মধ্য িদেয় আমােক সেই মণ্ডলীর সন্তানেদর একজন করা হেব যা সেই 
িবশ্বস্তেদর সমােবশ যারা বাপ্তিস্মের মধ্য িদেয় ‘আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের দেহ’ নাম 
গ্রহেণর যোগ্য হেয়েছ ও অিনর্বচনীয় পিবত্রতা গ্রহণ কেরেছ ও ভাবী অমরতা ও 
অপিরবর্তনীয়তার প্রত্যাশাও গ্রহণ কেরেছ। এবং এক-মণ্ডলী আেছ, যা সকাইেক 
আিলঙ্গন কের, তােদরই জন্য যারা সর্বত্র িবশ্বাস কের ও স্বর্গীয় জীবন প্রত্যাশা করেছ, 
যেইভােব ধন্য পল বলেলন, সেই স্বর্গীয় মণ্ডলী যেখােন ঈশ্বেরর প্রথমজাতরা 
িনবন্ধিত  (২৮)। িতিন তােদর ‘প্রথমজাত’ বলেলন, কারণ তারা িবস্ময়কর সেই চূরান্ত 
দত্তকপুত্রত্ব সর্বোচ্চ মনোনয়ন গুেণই গ্রহণ করেব, ইহুদীেদর যেটা পিরবর্তনশীল, সেটার 
মত নয়, িকন্তু যারা যোগ্য, তােদর কােছ মঙ্গেলই অিনর্বচনীয় অমরতা ও পিরবর্তনীয়তা 
প্রদান করা হেব। িতিন তােদর ‘স্বর্গে িনবন্ধিতও’ বলেলন, কারণ সেইখােন তারা 
বসবাস করেব। সেই িপতৃগণ মণ্ডলীেক ‘পিবত্র’ বলেলন, সেই পিবত্রতা ও 
অপিরবর্তনীয়তার কারেণ যা তারা পিবত্র আত্মা থেেক গ্রহণ করেব, ও তা ‘কাথিলক’ 
বলেলন, যােত সেই সকলেক িনর্দেশ করা হয় যারা সর্বত্র ও সর্বকােল িবশ্বাস করল, 
এবং তা ‘এক’ বলেলন, কারণ যারা খ্রিষ্টে িবশ্বাস করেব, কেবল তারাই সেই ভাবী 
মঙ্গলদানগুলো গ্রহণ করেব, এবং তারাই সেই অনন্য পিবত্র মণ্ডলী। 



পাপক্ষমা ও মাংেসর পুনরুত্থান 
২০। এই িবশ্বাস-সূত্রের স্বীকারোক্তি জিনত লাভ দেখাবার জন্য সেই ধন্য িপতৃগণ 

বলেলন, ‘পাপক্ষমার উদ্দেেশ’। এই কথায় তাঁরা সাধারণ পাপক্ষমা নয়, িকন্তু পােপর 
সম্পূর্ণ শূন্যকরণই [অর্থাৎ িবনাশ] িনর্দেশ করেলন, সেইভােব যেভােব আমােদর প্রভু 
বলেলন, গ্রহণ কের নাও, খাও, এ আমার দেহ পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে অেনেকর জন্য ভগ্ন 
করা হেব (২৯), অর্থাৎ, পাপসকল মুেছ ফেলা হেব, কারণ সত্যকার ক্ষমা কেবল ক’টা 
পাপ নয়, িকন্তু সমস্ত পাপ ক্ষমা কের, যেইভােব ধন্য যোহন বলেলন, ওই দেখ, ঈশ্বেরর 
মেষশাবক, জগেতর পাপ িযিন হরণ কেরন (৩০)। তথািপ এটা এমন িকছু যা সেই আসন্ন 
জগেত পূর্ণ িসদ্ধিলাভ করেব যখন, পুনরুত্থােনর পের আমরা অমর ও অপিরবর্তনীয় 
হেয় উঠব ও পােপর উত্তেজনা বন্ধ হেব। এজন্য ধন্য পলও বলেলন, মৃতেদর পুনরুত্থান 
যিদ না হয়, খ্রিষ্টও পুনরুত্থিত হনিন। আর খ্রিষ্ট যিদ পুনরুত্থিত না হেয় থােকন, তাহেল 
তোমােদর িবশ্বাস অসার, এখনও তোমরা তোমােদর সেই পাপ-অবস্থায় রেয়ছ  (৩১)। 
এেত িতিন এটা দেখান যে, মৃতেদর মধ্য থেেক সেই ভাবী পুনরুত্থােন আমরা পােপর 
সম্পূর্ণ শূন্যকরণই [অর্থাৎ িবনাশ] প্রত্যাশা কির। 

অনন্ত জীবন 
২১। এজন্য আমােদর ধন্য িপতৃগণ, ‘পাপক্ষমার উদ্দেেশ [মনপিরবর্তেনর এক-

বাপ্তিস্ম িবশ্বাস কির]’ বলার পর ‘মাংেসর পুনরুত্থান ও অনন্ত জীবন’ সূত্রটা যোগ 
করেলন। এখােন তাঁরা এটা দেখান যে, আমরা এ িবষয় দু’টো তখনই পাব যখন 
মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করব ও িচরস্থায়ী মঙ্গলদানগুলোর আনন্দ গ্রহণ করব। 
সেসময়ই সত্যকার অর্থে, আমরা অপিরবর্তনীয় হওয়ার পেরই, পােপর সেই সম্পূর্ণ 
শূন্যকরণ [অর্থাৎ িবনাশ] ঘটেব ও আমরা এক, পিবত্র ও কাথিলক মণ্ডলী হেয় উঠব, 
কেননা অিনর্বচনীয় পিবত্রতা গ্রহণ করব এবং অমর ও অপিরবর্তনীয় হেয় উঠব ও 
খ্রিষ্টের সঙ্গে িচরকাল থাকবার যোগ্য হেয় উঠব, এই ক্ষয়শীল দেহ অক্ষয়শীলতােক 
পিরধান করার পর, এবং এই মরণশীল দেহ অমরতােক পিরধান করার পর, তখনই 
শাস্ত্রের এই বাণী সার্থক হেব: মৃত্যু কবিলত হেয়েছ িবজেয়র উদ্দেেশ। ওেহ মৃত্যু, 



তোমার িবজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল? পাপই তো মৃত্যুর হুল, এবং 
িবধান পােপর শক্তি  (৩২)। সেসময়ই সত্যকার অর্থে এসব িকছু তথা মৃত্যু, পাপ ও 
ক্ষয়শীলতার শূন্যকরণ [অর্থাৎ িবনাশ] ঘটেব, ও সেটার সঙ্গে িবধানও বািতল হেব 
কারণ পিবত্রজন এই আমরা অমর ও অক্ষয়শীল হেয় উঠব িবধায় আমােদর পক্ষে 
িবধােনর কোন দরকার হেব না। 

২২। অতএব, আমােদর ধন্য িপতৃগণ ন্যায়সঙ্গত ভােবই সর্বপ্রথেম আমােদর সেই 
িবশ্বাস-স্বীকার সম্প্রদান করেলন যা দ্বারা আমরা আমােদর প্রভুর পরম্পরাগত িশক্ষা 
অনুসাের িশক্ষা লাভ কির, ও তাও বুিঝ যা িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মা সম্পর্কে িশেখিছ, 
তথা, সেই িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মা হেলন এমন একমাত্র ঐশ্বিরক স্বরূপ যা 
অনন্তকালীন ও সবিকছুর আিদকারণ, এবং এই স্বরূপ ন্যায়সঙ্গত ভােব ও কেবল সেটাই 
প্রভু ও ঈশ্বর বেল অিভিহত, সেই প্রভু ও ঈশ্বর যাঁেক আমােদর স্বীকার করেত হয়, যাঁর 
প্রিত িবশ্বাস রাখেত হয় ও সমস্ত সৃষ্টজীব থেেক যাঁর প্রিত উপাসনা দেয়। এবং এটার 
পের তাঁরা বাপ্তিস্মের সমেয় সেই িবশ্বাস-স্বীকার শেখােলন যােত দেখােত পােরন যে এই 
সমস্ত িকছু আমােদর সেই প্রভুর পরম্পরাগত িশক্ষা অনুযায়ী িযিন বলেলন, তোমরা যাও, 
শেখাও, ও িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােম তােদর বাপ্তিস্ম দাও (৩৩); এইভােব িপতা 
ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােম বাপ্তিস্ম শেখানো হয় ও সম্প্রদান করা হয়; এবং যারা 
িবস্ময়কর মঙ্গলদানগুলোর প্রত্যাশায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেত যাচ্ছে, যা থেেক সমস্ত 
মঙ্গলদান সকল সৃষ্টজীবেদর উপের বর্ষিত হয়, তােদর পক্ষে সেই স্বরূপ ছাড়া অন্য 
স্বরূেপর নাম উচ্চারণ করেত নেই। এজন্যই তাঁরা এেত সেই িবশ্বাস-স্বীকার যোগ 
করেলন যা ভাবী মঙ্গলদানগুলো সংক্রান্ত যেগুলোর প্রত্যাশায় আমরা বাপ্তিস্মের 
অনুগ্রেহর কােছ এিগেয় চলিছ, কেননা আবশ্যকীয় ভােবই আমােদর জানেত হয় কোন্‌ 
ধরেনর মঙ্গলদান এই িশষ্যত্বের কােছ মঞ্জুর করা হয়, এবং এটাও জানেত হয় যে, সেই 
িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মা হেলন একমাত্র ঐশ্বিরক স্বরূপ, এটাও জানেত হয় যে, পিবত্র 
বাপ্তিস্ম থেেক সেই দ্বিতীয় একটা জন্মলােভ আমরা সেই স্বর্গীয় ও অিবনশ্বর 
মঙ্গলদানগুলোেত িবশ্বাস গ্রহণ কির যে মঙ্গলদানগুলোেক অনন্তকালীন ও সবিকছুর 
আিদকারণ সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ আমােদর উপের বর্ষণ করেত সক্ষম। 



২৩। িসদ্ধ িশক্ষাদােনর লক্ষ্যে আমরা এই িবগত অেনক িদনগুলোেত তোমােদর 
ভালবাসার কােছ িবশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা উপস্থাপন কের এেসিছ। এখন, তোমােদরই 
উিচত মনোযোগ সহকাের সেই কথা মেন রাখা যা তোমােদর কােছ এই লক্ষ্যে বলা 
হেয়েছ যােত ধর্মভক্তির িবশ্বাস-স্বীকাের কোন পিরবর্তন না এেন তা রক্ষা কের তোমরা 
সত্যিকাের সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলোর আনন্দ গ্রহণ করেত পার, যে মঙ্গলদানগুলো 
ঈশ্বর আমােদরও মঞ্জুর করুন তাঁর একমাত্র জিনতজন আমােদর প্রভু সেই িযশু খ্রিষ্টের 
অনুগ্রহ গুেণ, িপতার ও সেইসঙ্গে পিবত্র আত্মারও সঙ্গে যাঁর গৌরব ও সম্মান হোক 
এখন, িচরকাল ও যুেগ যুগান্তের। আেমন, আেমন। 

এইখােন িবশপ ও ঐশ্বিরক শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা 
ধর্মপ্রাণ ও খ্রিষ্টপ্রেিমক মার্‌ [অর্থাৎ প্রভু] থেওদরস-িলিখত 

দশ কােতেখিসস িবিশষ্ট 
‘িবশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা’ লেখাটার সমাপ্তি। 

———————— 
(১) যোহন ১৪:১৪-১৬ দ্রঃ। 

(২) সাম ১২৬:১১ দ্রঃ। 

(৩) সাম ৮৫:১১ পেিশত্তা পাঠ্য। 

(৪) সাম ৩৫:১১ পেিশত্তা পাঠ্য। 

(৫) যোহন ১৪:১৭। 

(৬) যোহন ১৫:২৬। 

(৭) ১ কির ২:১১ দ্রঃ। 

(৮) যোহন ৭:৩৮। 

(৯) যোহন ৭:৩৮-৩৯। 

(১০) আিদ ২:১০ দ্রঃ। 

(১১) ১ কির ১২:৪, ৭। 



(১২) যোহন ৪:১৪। 

(১৩) যোহন ৭:৩৮। 

(১৪) ২ কির ৩:৬। 

(১৫) ১ কির ১৫:৪৫ দ্রঃ। 

(১৬) রো ১:৪ পেিশত্তা পাঠ্য। 

(১৭) রো ৮:১১। 

(১৮) যোহন ৬:৬৩। 

(১৯) দ্বিঃিবঃ ৩২:৩৯। 

(২০) এেফ ৪:৪। 

(২১) মিথ ২৮:১৯-২০ পেিশত্তা পাঠ্য। 

(২২) মিথ ১৬:১৮। 

(২৩) এেফ ৩:১০-১১। 

(২৪) িফিল ৩:২১ দ্রঃ। 

(২৫) কল ১:২৪ দ্রঃ। 

(২৬) ১ কির ১২:২৭ দ্রঃ। 

(২৭) যোহন ১৭:২০-২১ দ্রঃ। 

(২৮) িহব্রু ১২:২৩ দ্রঃ। 

(২৯) মিথ ২৬:২৬, ২৮। 

(৩০) যোহন ১:২৯। 

(৩১) ১ কির ১৫:১৬-১৭। 

(৩২) ১ কির ১৫:৫৩-৫৬। 

(৩৩) মিথ ২৮:১৯ পেিশত্তা পাঠ্য দ্রঃ। 



২য় পর্ব 
প্রভুর প্রার্থনা ও রহস্যগুিলর ব্যাখ্যা 

িবশ্বাস-সূত্র সংক্রান্ত ১০টা কােতেখিসস প্রদান করার পর িবশপ থেওদরস প্রভুর 
শেখানো প্রার্থনা (১টা কােতেখিসস), বাপ্তিস্ম (মোট ৩টা কােতেখিসস] ও িমসা (মোট 
২টো কােতেখিসস) িবষয়ক ৬টা কােতেখিসস প্রদান করার মধ্য িদেয় আপন লেখার 
দ্বিতীয় পর্ব শুরু কেরন। 

হে আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্ট, 
আমরা তোমার পরাক্রেম 

সেই একই ধন্য মার্‌ [অর্থাৎ প্রভু] থেওদরস-রিচত 
‘রহস্যগুিলর ব্যাখ্যা’ িলখেত শুরু করিছ। 

হে প্রভু, আমােক সাহায্য কর  
ও একােজর সমাপ্তি পর্যন্ত  

আমােক চালনা কর। আেমন (১) 

———————— 

(১) লেখক িযিন, িতিন মার্‌ তথা প্রভু থেওদরস-িলিখত ব্যাখ্যা িলখেত শুরু করেছন। 



১ম কােতেখিসস 
(১১শ কােতেখিসস) 

এই ১ম কােতেখিসেস, অর্থাৎ ‘প্রভুর প্রার্থনা’ সংক্রান্ত এই কােতেখিসেস িতিন 
সর্বপ্রথেম সেই গভীর সম্পর্ক বুিঝেয় দেন যা িনেকয়া মহাসভায় সম্মিিলত িপতৃগণ 
িবশ্বাস-সূত্র ও প্রভুর প্রার্থনার মধ্যে দেখেতন; কেননা তাঁেদর মেত, যে দীক্ষাপ্রার্থীরা 
খ্রিষ্টীয় জীবেন পা বাড়ােত উদ্যত, তােদর পক্ষে িবশ্বাস-সূত্র ও প্রভুর প্রার্থনা উভয়ই 
একান্ত প্রয়োজন। 

এক্ষেত্রে িবশপ থেওদরেসর িশক্ষার িবেশষ বৈিশষ্ট্য এটা যে, সেই িশক্ষা িবশ্বাস-
জীবেনর অভ্যন্তের প্রভুর প্রার্থনার একটা িবেশষ ভূিমকা স্বীকার কের; কেননা, তাঁর 
মেত, প্রভুর প্রার্থনা এমন প্রার্থনা শুধু নয় যা বাের বাের িনেবদন করেল িনেজর লক্ষ্য 
পূরণ কের; না, উত্তম প্রার্থনা বরং এমন ভ্রমণপথ যা বেেয় চেল িবশ্বাসী মানুষ িনেজর 
িবশ্বাস িনেজর জীবেন সার্থক কের তুলেত শেেখ। এিবষেয় িবশপ থেওদরস িনেজ 
বেলন, যেমন িবশ্বাস-সূত্র ধর্মভক্তি ও যথার্থ জ্ঞােনর জন্য সূচনা অর্পণ কের, তেমিন 
প্রভুর প্রার্থনা ‘আমােদর জীবনেক ঐশ্বিরক আজ্ঞাগুলোর সঙ্গে িমল রাখেত’ শেখায়; 
আরও, প্রভুর প্রার্থনায় ‘জীবনাচরেণর জন্য উপযোগী যেথষ্ট িশক্ষা রেয়েছ’, যার ফেল 
‘যে কেউ কর্তব্য িবষেয় িনিবষ্ট থােক, তার জন্য প্রিতিট প্রার্থনা জীবন সম্পর্কে িশক্ষা 
বহন কের’। তাই িবশপ থেওদরস অনুসাের, প্রভুর প্রার্থনা উচ্চারণ করার লক্ষ্য হল 
জীবনযাপন িবষেয় অর্থাৎ ঈশ্বেরর কােছ কী যাচনা করা দরকার সেিবষেয় িশক্ষা গ্রহণ 
করা। এইভােব, প্রভুর শেখানো সংক্ষিপ্ত এই প্রার্থনা এমন উপায় যা দ্বারা মানুষ িনেজর 
জীবনধারণ িবচার করেত, িনেজর বাসনা পরীক্ষা করেত, ও িনেজর হৃদয় যাচাই করেত 
পাের; তাই প্রভুর প্রার্থনা উচ্চারণ করার পাশাপািশ তার প্রিতটা যাচনার অর্থ অনুসন্ধান 
করা একান্ত উপকারী (১ অধ্যায়)। 

তেব এটা স্পষ্ট যে, িবশপ থেওদরেসর মেত, প্রার্থনা ও জীবেনর মধ্যে ঘিনষ্ঠতম 
সম্পর্ক রেয়েছ, যার ফেল মানুেষর প্রার্থনা যে কত গভীর, তা তার জীবনাচরেণ প্রকাশ 
পায়, কেননা প্রার্থনা হল জীবেনর প্রিতিবম্ব স্বরূপ, যেেহতু মানুষ িনেজর জীবেনর জন্য 



যা আকাঙ্ক্ষা কের ও মেন মেন যা বাসনা কের, তা তার প্রার্থনায় প্রকািশত (২ অধ্যায় 
দ্রঃ)। 

প্রভুর উচ্চািরত সমস্ত বাণী এমনিক শাস্ত্রের প্রিতিট বাণীই যে িশক্ষা ও সংশোধন 
স্বরূপ তা বলা বাহুল্য, িকন্তু তবুও প্রভুর শেখানো প্রার্থনার প্রিতিট সূত্রই আরও বেিশ 
প্রভাবশালী, কেননা ঈশ্বর সেটা দ্বারা চলার পথ দেখানো ছাড়া মানুেষর ওষ্ঠে সেই 
যাচনাও রােখন যােত মানুষ সেই পেথ চলার সাহায্য পেেয় মনপিরবর্তন করেত পাের। 
কেননা প্রার্থনা-কাল ঈশ্বেরর মন ও ইচ্ছা পাল্টাবার সময় নয়, বরং প্রার্থী মানুেষর 
িনেজরই মন ও ইচ্ছা পাল্টাবার সময়। 

তেবই প্রার্থনা মানুেষর জীবেন পিরবর্তন আেন, কেননা প্রভু ‘এই সংক্ষিপ্ত বচনগুলো 
ব্যবহার করেলন, কেমন যেন এটা বলার জন্য যে, প্রার্থনা কথার ব্যাপার তত নয়, িকন্তু 
জীবনাচরণ, ভালবাসা, ও সমুিচত তৎপরতার ব্যাপার (৩ অধ্যায়)। এর ফেল, ‘তোমরা 
এসমস্ত িকছুেত আগ্রহী হেল তেব তোমরা সারা জীবন ধের প্রার্থনা করেত থাকেব’ ও 
সেই আগ্রেহর ফেল তোমরা সেইসঙ্গে ‘প্রার্থনার জন্য মহৎ বাসনাও অর্জন করেব’ (৫ 
অধ্যায়)। 

যেেহতু প্রভু ও ঈশ্বর ছাড়া ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে িপতা, ও আমরা তাঁর সন্তান ও ঘিনষ্ঠ 
উত্তরািধকারী, সেজন্য প্রভুর প্রার্থনার প্রথম যাচনা তথা ‘হে আমােদর স্বর্গস্থ িপতা’ সূত্রটা 
মানুষেক আহ্বান কের যােত সে ঈশ্বর সম্পর্কে সিঠক ধারণা রােখ, কেননা সেই 
সেচতনতা অর্জন করার ফেলই সে, ঈশ্বর যে সত্যিকাের িপতা তা বুেঝ, তাঁর প্রকৃত 
সন্তান বেল জীবনাচরণ করেব ও তাঁর আজ্ঞাগুলো পালন করেব (৮ অধ্যায়)। এিবষেয় 
এটা লক্ষণীয় যে, িবশপ থেওদরস মানব-নীিত শাস্তির হুমিকর উপের বা পুরস্কােরর 
প্রিতজ্ঞার উপের দাঁড় করান না, কেননা কোনো হুমিক বা প্রিতজ্ঞা খ্রিষ্টীয় জীবন গেড় 
তুলেত পাের না, সন্তান-মর্যাদা িবষেয় সেচতনতাই বরং খ্রিষ্টভক্তের জীবন গেড় তোেল: 
যে কেউ উপলব্ধি কের, সে সত্যিকাের সেই িপতার সন্তান, সে‑ই সেই অনুসাের 
জীবনযাপন করেব। 

এধরেনর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেত করেত িবশপ থেওদরস এটা স্পষ্ট কেরন যে, 
প্রভুর প্রার্থনার প্রিতিট সূত্র বাস্তিবকই খ্রিষ্টীয় জীবন সংক্রান্ত এমন িশক্ষা স্বরূপ যা 
আত্মসংস্কােরর জন্য উপযোগী। এজন্য এই কােতেখিসস শেেষ িতিন বেলন, ‘আমােদর 
প্রভুর প্রার্থনা সংক্ষিপ্ত বচনগুলোর মধ্য িদেয় যা তোমােদর িশিখেয়েছ, তা তোমােদর 



মেনর মধ্যে স্পষ্টভােব স্থিতমূল করেত আপ্রাণ চেষ্টা কর, তৎপর হেয় সেই কথা ভাব ও 
তা বাস্তবািয়ত করার জন্য দরকারী শ্রম মেেন নাও, যােত কের, এই ইহলোেক 
থাকেতও, তোমােদর ক্ষমতামত, আসন্ন জগেতর অনুরূপ হেত পার’ (১৯ অধ্যায়)। 

ঈশ্বর িবষেয় যথার্থ জ্ঞান-অর্জন যথার্থ জীবনাচরণ দািব কের: িবশপ থেওদরেসর 
এই মন্ত্র কেবল প্রভুর শেখানো প্রার্থনা সংক্রান্ত নয়, বািক কােতেখিসসগুলোও সংক্রান্ত। 

সূচী 
১: িবশ্বাস-স্বীকাের অর্থাৎ িবশ্বাস-িনয়মাবিলেত আমােদর প্রভুর শেখানো প্রার্থনা অর্থাৎ 
জীবনাচরণ-িনয়মাবিল যুক্ত রেয়েছ। 
২: িযশু িনেজর আদর্শ িদেয় শেখােলন কেমন প্রার্থনা করা উিচত, অর্থাৎ কেমন কের 
ঈশ্বেরর জন্য অিবরাম তৎপর হওয়া উিচত। 
৩: প্রার্থনার প্রকৃত িচহ্ন হল ভালবাসা, সমুিচত তৎপরতা, ঈশ্বেরর ইচ্ছা পূরণ, 
জীবনাচরণ ক্ষেত্রে ঈশ্বেরর কােছ অিবরাম সাহায্য-যাচনা। 
৪: ‘অন্যায় িবচারক’ উপমার ব্যাখ্যা। 
৫: অিবরত প্রার্থনা সম্পর্কে। 
৬: িযশু আপন িশষ্যেদর সত্যকার প্রার্থনা শেখান: 
৭-৯: ‘হে আমােদর স্বর্গস্থ িপতা’ সূত্রের ব্যাখ্যা; 
১০: ‘তোমার নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হোক’ সূত্রের ব্যাখ্যা; 
১১: ‘তোমার রাজ্য আসুক’ সূত্রের ব্যাখ্যা; 
১২-১৩: ‘তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমিন মর্তেও পূর্ণ হোক’ সূত্রের ব্যাখ্যা; 
১৪: ‘আমােদর প্রেয়াজনীয় রুিট আজ আমােদর দাও’ সূত্রের ব্যাখ্যা; 
১৫-১৬: ‘এবং আমােদর ঋণ ও আমােদর পাপ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমােদর 
কােছ ঋণী যারা তােদর ক্ষমা কেরিছ’ সূত্রের ব্যাখ্যা; 
১৭: ‘আর আমােদর পরীক্ষায় এনো না’ সূত্রের ব্যাখ্যা; 
১৮: ‘িকন্তু সেই ধূর্তজন থেেক আমােদর িনস্তার কর’ সূত্রের ব্যাখ্যা। 
১৯: নৈিতক উৎকৃষ্টতার গোটা িনয়মাবিল এই প্রার্থনায় অন্তর্ভুক্ত। 

িবশ্বাস-সূত্র ও প্রভুর শেখানো প্রার্থনার মধ্যকার সম্পর্ক 
১। যেেহতু ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ আমরা গতকাল সেই িবশ্বাস-সূত্র িবষেয় কথা বলা 

শেষ কেরিছ যা সম্পর্কে আমােদর ধন্য িপতৃগণ আমােদর িশক্ষার লক্ষ্যে ঐশ্বিরক শাস্ত্রের 



বাণী অনুসাের রচনা করেলন যােত আমরা ‘িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােম’ 
আমােদর প্রভুর এই পরম্পরাগত িশক্ষা অনুসাের কােতেখিসস িদেত পাির, সেজন্য এটা 
উপযোগী যে, আমরা আজ সেই প্রার্থনা সংক্রান্ত আবশ্যকীয় িবষেয় কথা বলব যা 
আমােদর প্রভু আমােদর কােছ সম্প্রদান করেলন। এ কথাগুলো িবশ্বাস-সূত্রের 
কথাগুলোর পের যোগ করা হেয়েছ যােত কের, যারা বাপ্তিস্মের িবশ্বােসর কােছ এিগেয় 
যায় তারা যেন তা িশেখ নেয় ও মুখস্থ কের। আমােদর প্রভু তোমরা যাও, সকল 
জািতেক শুভসংবাদ প্রচার কর; ও িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােম তােদর বাপ্তিস্ম 
দাও  (১) বলার পের ‘আিম তোমােদর যা যা আজ্ঞা কেরিছ, সেই সমস্ত তােদর পালন 
করেত শেখাও’ বচনটা যোগ করেলন। এেত িতিন এই িশক্ষা িদেলন যে, ধর্মভক্তির তত্ত্ব 
ও যথার্থ জ্ঞােনর পােশপােশ আমােদর পক্ষে আমােদর জীবনেক ঐশ্বিরক আজ্ঞাগুলোর 
সঙ্গে িমল রাখা দরকার। এজন্য তাঁরা িবশ্বাস-সূত্রে সেই প্রার্থনা যোগ করেলন যেখােন 
জীবনাচরেণর জন্য উপযোগী যেথষ্ট িশক্ষা রেয়েছ যা আমােদর প্রভু সংক্ষিপ্ত 
বচনগুলোেত িঘের রাখেলন ও আপন িশষ্যেদর কােছ সম্প্রদান করেলন। তেব, যে কেউ 
কর্তব্য িবষেয় িনিবষ্ট থােক, তার জন্য প্রিতিট প্রার্থনা জীবন সম্পর্কে িশক্ষা বহন কের। 
কেননা, আমরা যেমন উিচত জীবনাচরণ বাসনা কির, তেমিন উিচত প্রার্থনার জন্য 
আপ্রাণ চেষ্টা কির। কেননা, যে কেউ সদ্‌গুণ িবষেয় আগ্রহী ও ঈশ্বেরর গ্রহণীয় কর্ম 
করেত তৎপর, সে অন্য িকছুর চেেয় প্রার্থনা িবষেয়ই আরও বেিশ যত্নশীল; িকন্তু যে 
কেউ সদ্‌গুণ িবষেয় আগ্রহী নয় ও ঈশ্বেরর গ্রহণীয় কর্ম করেত তৎপর নয়, তার ক্ষেত্রে 
এটাই স্পষ্ট যে, সে প্রার্থনা িবষেয়ও অমনোযোগী হেব। 

প্রভুর শেখানো প্রার্থনার উদ্দেশ্য 
২। আমরা যেমন সবসময় এমন মানুেষর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেত, জীবনযাপন 

করেত ও কথাবার্তা বলেত খুিশ যােক আমরা অিধক ভালবািস, ও যােক ভালবািস না 
তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেত ও কথা বলেত তৎপর নই, তেমিন মেন যারা ঈশ্বেরর 
অিধকারী ও তাঁর গ্রহণযোগ্য কাজ করেত অিধক তৎপর, তােদর প্রার্থনা সাধারণত 
যেথষ্ট আন্তিরক, কারণ তারা িবশ্বাস কের যে, প্রার্থনা কােল তারা তাঁর সঙ্গে কথা বেল 



ও জীবনযাপন কের। অতএব, যে কেউ ঐশ্বিরক িবষয় অবজ্ঞা কের ও অন্য িবষেয়র 
প্রিত আকর্ষিত, সে প্রার্থনা িবষেয়ও তত তৎপর নয়। এজন্যই ধন্য পলও আমােদর 
অিবরত প্রার্থনা করেত আেদশ দেন (২), যােত অিবরাম প্রার্থনা দ্বারা আমরা িনেজেদর 
মধ্যে ঈশ্বেরর ভালবাসা ও তাঁর গ্রহণীয় িবষেয়র জন্য আগ্রহ রোপণ করেত পির। 
এজন্য িযিন দেখেত ও স্বরূেপ মানুষ িছেলন, আমােদর সেই প্রভু একর্মের দ্বারা এই 
ধরেনর জীবন ও আচরণ উপস্থাপন করার লক্ষ্যে প্রার্থনার প্রিত মহৎ তৎপরতা 
দেখােলন। বাস্তিবকই িতিন মঙ্গল িবষেয় উপেদশ দােন িদন কািটেয় রাতেক প্রার্থনা-
কর্মের জন্য বাঁিচেয় রাখেতন। এজন্যই িতিন মরুপ্রান্তের চেল যেেতন যােত এটা 
িশিখেয় িদেত পারেতন যে, যে প্রার্থনা কের, যােত িনেজর প্রােণর দৃষ্টি ঈশ্বের িনবদ্ধ 
থােক ও তাঁর প্রিত স্থিতমূল থােক, ও অন্য িকছু দ্বারা িবভ্রান্ত না হয়, তার পক্ষে সমস্ত 
িচন্তা থেেক মুক্ত হওয়া দরকার। এমনিক িতিন কাল ও স্থানও বেেছ িনেতন যেন 
আমােদর আকর্ষণ কের সেই সমস্ত দুশ্চিন্তা থেেক আমােদর ত্রাণ করেত পােরন যা দ্বারা 
আমােদর প্রাণ প্রায়ই িবচিলত ও অস্থির হয়, ও সময় সময় অিনচ্ছাকৃত ভােবও সঙ্কল্পিত 
অিভপ্রায় থেেক িবচ্যুত হয়। 

প্রার্থনার প্রকৃত িচহ্নসমূহ 
৩। যেেহতু িতিন এইভােব ব্যবহার করেতন, সেজন্য, যেভােব ধন্য লুক বলেলন, 

সেই অনুসাের তাঁর িশষ্যেরা এেস তাঁেক িজজ্ঞাসা করেলন, কেমন কের প্রার্থনা করা 
উিচত, কেননা যোহনও িনেজর িশষ্যেদর [প্রার্থনা করেত] শেখােলন (৩)। এবং [প্রভুর] 
প্রার্থনার সেই সংক্ষিপ্ত বচনগুলোেত িতিন িসদ্ধ িশক্ষা তাঁেদর কােছ সম্প্রদান করেলন, 
িতিন বলেলন, তোমােদর এভােব প্রার্থনা করা উিচত: হে আমােদর স্বর্গস্থ িপতা, তোমার 
নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হোক, তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমিন 
মর্তেও পূর্ণ হোক। আমােদর প্রেয়াজনীয় রুিট আজ আমােদর দাও; এবং আমােদর ঋণ 
ও আমােদর পাপ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমােদর কােছ ঋণী যারা তােদর ক্ষমা 
কেরিছ; আর আমােদর পরীক্ষায় এনো না, িকন্তু সেই ধূর্তজন থেেক আমােদর িনস্তার 



কর; কারণ পরাক্রম, রাজ্য ও গৌরব তোমারই, এখন, িচরকাল ও যুেগ যুগান্তের। 
আেমন (৪)। 

িতিন এই সংক্ষিপ্ত বচনগুলো ব্যবহার করেলন, কেমন যেন এটা বলার জন্য যে, 
প্রার্থনা কথার ব্যাপার তত নয়, িকন্তু জীবনাচরণ, ভালবাসা, ও সমুিচত তৎপরতার 
ব্যাপার। কেননা যে কেউ শুভকর্মের প্রিত প্রবণ, তার গোটা জীবন সেই প্রার্থনায় 
স্থিতমূল থাকেত হয় যা শুভকর্ম বেেছ নেওয়ােতই প্রকাশ পায়। প্রার্থনা সদাচরেণর সঙ্গে 
আবশ্যকীয় ভােব সংযুক্ত, কারণ যা িকছু করার সমুিচত নয়, তা প্রার্থনার বস্তু হবার 
যোগ্য নয়, কেননা ঈশ্বর যা আেদশ কেরেছন, তাঁর কােছ সেটার িবপরীত যাচনা করা 
পাথর ছুেড় মারা মৃত্যুর চেেয় খারাপ মৃত্যু[স্বরূপ]। যে কেউ তেমন প্রার্থনা িনেবদন 
কের, সে ঈশ্বরেক পুনর্মিলন ও দয়ার চেেয় রোেষরই িদেক উত্তেিজত কের। সত্যকার 
প্রার্থনা যথার্থ জীবনাচরেণ, ঈশ্বরেক ভালবাসায় ও তাঁর গ্রহণীয় িবষেয় ধর্মাগ্রেহ স্থিত। 
যে কেউ এসমস্ত িবষেয় িনিবষ্ট ও যার মন এসমস্ত িকছু ভােব, সে িনর্বিঘ্নে প্রার্থনা কের: 
প্রিতিট ক্ষেণ ও অিবরতই সে প্রার্থনা কের, কেননা সে সবসময় তাই কের যা ঈশ্বেরর 
কােছ গ্রহণীয়। তেমন মানুেষর কােছ প্রার্থনা-িনেবদন অিবরতই দরকারী, কেননা যে 
কেউ শুভকর্ম সাধেন সেচষ্ট, তার পক্ষে, সে যােত সেচষ্ট, সেই িবষেয় ঈশ্বেরর কােছ 
সাহায্য যাচনা করা উপযোগী যােত তার সমস্ত জীবন ঈশ্বেরর ইচ্ছার অনুযায়ী হয়। এবং 
এটা জানা কথা যে, তেমন মানুেষর প্রার্থনা গ্রাহ্য হেব, কারণ এটা সম্ভব নয় যে, যে 
কেউ ঐশ্বিরক আজ্ঞাগুলো পালেন তৎপর ও সেই অনুসাের জীবনাচরণ কের ও সেই 
আজ্ঞাগুলো ভঙ্গ কের না, সে সাহায্য চাইেল কোন না কোন ভােব তাঁরই সাহায্য পােব না 
িযিন সেই আজ্ঞাগুলো জাির করেলন; একইপ্রকাের এটা আেগ থেেকই স্পষ্ট যে, যে 
কেউ সেই আজ্ঞাগুলো অনুযায়ী জীবন পালন কের না, সে প্রার্থনা থেেক কোন সাহায্য 
পােব না, যেেহতু যে এমন িকছুেত তৎপর যা ঈশ্বেরর গ্রহণীয় নয় ও এমন িবষয় যাচনা 
কের যা সে িনেজ সারা জীবন ধের করেব বেল বেেছ িনেয়েছ। 



‘অন্যায় িবচারক’ উপমার ব্যাখ্যা 
৪। এজন্য, যেইভােব ধন্য লুক বলেলন, আমােদর প্রভু এটাও আমােদর িশিখেয় 

িদেলন যেন প্রার্থনা ক্ষেত্রে অবেহলী না হই, এবং একটা উপমার মধ্য িদেয় আমােদর 
এিবষেয় িশক্ষা িদেলন। িতিন বলেলন, এক শহের একজন িবচারক িছল: সে ঈশ্বরেকও 
ভয় করত না, মানুষেকও মানত না (৫), এবং একিট িবধবা যে িনেজর চেেয় শক্তিশালী 
একটা লোক দ্বারা অত্যাচািরত িছল, তার কােছ অিবরতই যেত ও িনেজর প্রিত যে 
অন্যায় করা হচ্ছিল তার কােছ সেই অন্যায় বন্ধ করেত যাচনা করত। সেই লোক 
দীর্ঘকাল ধের ব্যাপারটা স্থিগত করল, িকন্তু অবেশেষ সেই স্ত্রীলোেকর পীড়াপীিড় দ্বারা 
পরািজত হল যে তার সেই ব্যাপার দেখবার জন্য, ও সেই অত্যাচারী থেেক তােক উদ্ধার 
করার জন্য তােক তাড়া িদচ্ছিল, সেই যে অত্যাচারী তার প্রিত অন্যায় করিছল ও তার 
চেেয় শক্তিশালী িছল। পের িতিন বেল চলেলন, ‘শোন, সেই অসৎ িবচারক কী বলল’: 
যেেহতু এই িবধবা আমােক িবরক্ত কের, সেজন্য আিম তার সুিবচার করব পােছ সে 
আমার কােছ অিবরত এেস আমােক িনর্যাতন কের। তেব ঈশ্বর িক িনেজর সেই 
মনোনীতেদর পক্ষে সুিবচার করেবন না? তারা তো িদনরাত তাঁর কােছ িচৎকার কের 
থােক, যিদও িতিন তােদর বহুক্ষণ অেপক্ষা করান  (৬)। কেননা যারা সদ্‌গুণ ক্ষেত্রে 
অধ্যবাসায়ী, তারা প্রাকৃিতক উত্তেজনা, অপদূতেদর ফন্দি-িফিকর, ও সেই দৈনন্দিন 
ঘটনাবিল থেেক অেশষ ক্লেেশর সম্মুখীন যা প্রায়ই বহুবার হোঁচট খাওয়ায় ও মঙ্গল পথ 
থেেক সরায়: তারা জগেত িবরামহীন সংগ্রােম ব্যস্ত; এবং যেেহতু তারা তেমন দৈিনক 
সংগ্রাম থেেক এক মুহূর্ত মাত্রও িবরাম পায় না, সেজন্য পােছ তারা মেন কের, ঈশ্বর 
তােদর ত্যাগ কেরেছন, সেজন্য িতিন যুক্তিসঙ্গত ভােবই সেই অসৎ িবচারেকর কথা 
উত্থাপন করেলন, যােত তার সঙ্গে তুলনার ফেল িতিন এটা সপ্রমািণত করেত পােরন 
যে, যারা মঙ্গল বেেছ িনল, ঈশ্বর যে তােদর ত্যাগ করেবন তা সম্ভব নয়। কেননা, সেই 
যে অত্যাচারী ন্যােয়র কথা এেকবাের উেপক্ষা করত ও ঈশ্বরেক ভয় করত না ও কোন 
মানুষেক মানত না, সে যখন সেই স্ত্রীলোেকর পীড়াপীিড় দ্বারা পরািজত হল, িনেজর 
কর্তব্য পালন করল, ও কোন মজুিরর প্রত্যাশায় তার পক্ষে সেই লোেকর িবপক্ষে 
সুিবচার করল যে সেই স্ত্রীলোেকর প্রিত অন্যায়ভােব কাজ করত, তখন, িযিন তত 



দয়াবান ও করুণাময়, িযিন আমােদর পিরত্রাণ ও মুক্তির জন্য সবিকছুই করেলন, ও িযিন 
পাপীেদরও ত্যাগ করেত সহ্য কেরন না, তোমরা কেমন কের ভাবেত পার যে, সেই 
ঈশ্বর তােদরই ত্যাগ করেবন যারা মঙ্গলকর িবষেয় সেচষ্ট ও তাঁর গ্রহণীয় িবষেয় 
তৎপর? কেননা এমনটা নয় যে িতিন তােদর ত্যাগ কেরন যারা এমন ক্লেেশ ও দৈিনক 
পরীক্ষায় জর্জিরত হয় যা, হয় প্রাকৃিতক উত্তেজনার কারেণ, না হয় তােদর অন্তর্নিিহত 
দুর্বলতার কারেণ, তারা িনেজেদর ইচ্ছার িবরুদ্ধে সহ্য কের, যার কারেণ তারা প্রায়ই 
অিনচ্ছাকৃত ভােবও অপ্রশংসনীয় কােজর িদেক আকর্ষিত, ও অপদূতেদর িবরুদ্ধে তােদর 
মহৎ সংগ্রাম সহ্য করেত বাধ্য যেেহতু তারা প্রাকৃিতক ঘটনাগুলো থেেক উৎপন্ন সমস্ত 
ভাবােবেগর িবরুদ্ধে যুদ্ধ করেত বাধ্য। এসমস্ত ক্লেেশর কারেণ যে মঙ্গলদানগুলো তােদর 
কােছ প্রিতশ্রুত, তা সাধারণ নয়, এবং িতিন তােদর বাসনা পূরণ কেরন ও তােদর 
িনেজর মহৎ দূরদৃষ্টির যোগ্য কের তোেলন; িতিন এজগেতর ক্লেশ ও দুঃখকষ্ট সহ্য 
করেত দেন যােত সেই ক্লেশ ও দুঃখকষ্টের কারেণ তারা অনন্তকালীন ও অিনর্বচনীয় 
মঙ্গলদানগুলো গ্রহণ করেত পাের। 

অিবরত প্রার্থনা 
৫। এজন্য, কেমন প্রার্থনা করা উিচত, যারা তাঁর কােছ তেমনটা িজজ্ঞাসা 

কেরিছেলন, িতিন সেই িশষ্যেদর কােছ উপরোল্লিিখত বাণী উচ্চারণ করেলন, কেমন 
যেন িতিন তাঁেদর বলেতন, তোমরা যিদ প্রার্থনা িবষেয় িচন্তিত, তেব এটা জেেন নাও 
যে, তা কথা দ্বারা নয়, িকন্তু সদ্‌গুণ িবিশষ্ট জীবনেক বেেছ নেওয়া, ঈশ্বরেক ভালবাসা ও 
িনেজর কর্তব্য তৎপর পালন দ্বারা সম্পািদত। তোমরা এসমস্ত িকছুেত আগ্রহী হেল তেব 
তোমরা সারা জীবন ধের প্রার্থনা করেত থাকেব, ও সেগুলোর প্রিত তোমােদর সিদচ্ছা ও 
বেেছ নেওয়াটার ফেল তোমরা প্রার্থনার জন্য মহৎ বাসনা অর্জন করেব ও যা যাচনা করা 
উিচত তাও িনঃসন্দেেহ জানেত পারেব। তোমরা এই কর্তব্য-পালেনর পথ বেেছ িনেল, 
তেব এটার বাইেরর কোন িকছু যাচনা করার জন্য প্রভািবত হেব না, কেননা, যা িকছুেত 
তোমােদর কোন আগ্রহ নেই, তেমন িকছু যাচনা করেত ইচ্ছুক হেব না। তোমরা যিদ 
সদ্‌গুণাবিল বাসনা কর ও সেগুলোেত অধ্যবসায়ী থাক, তাহেল এটা স্পষ্ট যে, তোমরা 



ঈশ্বেরর কােছ এমন প্রার্থনা িনেবদন করেব যা সেগুলোর অনুরূপ। তোমরা এভােব 
জীবন যাপন করেল ও সমস্ত ভক্তি সহকাের এইভােব যাচনা করেল তেব তোমরা এেতই 
সুিনশ্চিত হেব যে, তোমরা তা পােব। 

িযশুর শেখানো প্রার্থনা সত্যকার প্রার্থনা 
৬। যা িবষেয় তোমােদর তৎপরতা দেখােত হয়, তোমােদর কােছ কোন্‌ কোন্‌ কর্ম 

ও জীবনাচরণ দাবীকৃত, যা িকছুেত তোমােদর িনষ্ঠাবান হেত হয়, ও যা িকছুর জন্য 
তোমােদর প্রার্থনা িনেবদন করেত হয় ও যা িকছুেত তোমােদর যাচনা িনঃসন্দেেহ পূরণ 
করা হেব, তা শোন। এিবষেয় সুসমাচার রচিয়তা বেলন, ‘একিদন িতিন এক জায়গায় 
প্রার্থনা করিছেলন; যখন প্রার্থনা শেষ করেলন, তখন তাঁর িশষ্যেদর একজন তাঁেক 
বলেলন, প্রভু, আমােদর প্রার্থনা করেত শেখান, যেমন যোহনও িনেজর িশষ্যেদর 
শেখােলন। িতিন তাঁেদর বলেলন, তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন বল: িপতা, তোমার 
নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হোক  (৭)। িতিন এক জায়গায় প্রার্থনা করিছেলন’ বচনটা 
সুসমাচার-রচিয়তার অন্য পেদ ব্যবহৃত বচেনর সদৃশ, তথা, ‘িতিন একিদন প্রার্থনা 
করার জন্য বেিরেয় পর্বেত গেেলন, ও ঈশ্বেরর কােছ প্রার্থনা করেত করেত সারারাত 
কাটােলন  (৮)। সুতরাং, ‘এক জায়গায়’ বলেত এটা বোঝায় যে, িতিন এমন জায়গায় 
প্রার্থনা িনেবদন করিছেলন যা শান্ত ও মানুেষর কোলাহল থেেক মুক্ত। তাই, যখন 
িশষ্যেরা তাঁেক এত ধর্মাগ্রহ সহকাের প্রার্থনা করেত দেখেলন, তখন তাঁরা বুঝেলন, এটা 
সাধারণ িজিনস নয়, িকন্তু এটা এমন ব্যাপার যা অন্য যত ব্যাপােরর চেেয় আরও বেিশ 
গুরুত্বপূর্ণ, তাই তাঁরা যাচনা করেলন যেন তাঁরাও প্রার্থনা করেত িশখেত পােরন যেমন 
যোহনও িনেজর িশষ্যেদর িশিখেয়িছেলন। তখন িতিন প্রার্থনার উপরোল্লিিখত বাণী 
উচ্চারণ করেলন, কেমন যেন িতিন বলেতন, তোমরা প্রার্থনার জন্য আগ্রহী হেল, তেব 
তোমােদর তা স্পষ্টই জানা উিচত যা ঈশ্বরেক তোমােদর বলেত হেব, ও যা িকছু তাঁর 
কােছ যচনা করা উিচত সেিবষেয় তোমােদর িচন্তাশীল হেত হেব। তেব, যখন তোমরা 
প্রার্থনা কর, তখন তোমােদর িক বলেত হেব? ও কোন্‌ িবষেয় তোমােদর িচন্তাশীল হেত 
হেব? 



‘হে আমােদর স্বর্গস্থ িপতা’ 
৭। ‘হে আমােদর স্বর্গস্থ িপতা’: সর্বোপির তোমােদর জানা উিচত, তোমরা িক 

িছেল, ও ঈশ্বর থেেক যে দান পেেয়ছ, সেটার স্বরূপ ও মাত্রা িক। কেননা, তোমােদর 
পূর্বসূরীেদর যা ঘেটিছল, সেটার চেেয় তোমােদর যা ঘেটেছ, এটাই মহত্তর। এটা আমার 
দ্বারা তােদরই ঘটেব, যারা আমােত িবশ্বাসী ও আমার িশষ্য হেত বেেছ িনেয়েছ, কেননা 
যারা মোিশর িবধােনর অধীেন শ্রম করত, তােদর চেেয় এরাই আরও বেিশ উচ্চতর হেব, 
কারণ িসনাই পর্বেত দেওয়া সেই প্রথম িবধান দাসত্ব প্রসব কেরিছল, ও িবধান িনেজ ও 
তার সন্তােনরা উভয়ই দাসত্বে শ্রম করত। কেননা যে কেউ আজ্ঞাগুলোর িবধােনর অধীন 
িছল, তারা সবাই দাস িছল। কেমন আচরণ করেত হয় সেিবষেয় তারা হুকুম পেত, ও 
সেই যে মৃত্যুদণ্ড তারা কেউই এড়ােত পারত না, সেই দণ্ড দ্বারা তারা িবধান-লঙ্ঘেন 
আবদ্ধ িছল। িকন্তু, আমার দ্বারা তোমরা পিবত্র আত্মার অনুগ্রহ পেেয়ছ যা দ্বারা তোমরা 
দত্তকপুত্রত্ব ও ঈশ্বরেক িপতা বেল ডাকার সৎসাহস লাভ কেরছ। পুনরায় দাসত্বে ও 
ভেয়েত থাকবার জন্যই যে তোমরা [পিবত্র] আত্মােক পেেয়ছ এমন নয়, িকন্তু সেই 
আত্মােক পেেয়ছ যােত সেই দত্তকপুত্রত্বের আত্মার যোগ্য হেয় ওঠ, যে দত্তকপুত্রত্ব দ্বারা 
তোমরা সৎসাহেসর সঙ্গে ঈশ্বরেক িপতা বেল ডাক। এই দত্তকপুত্রত্ব থেেক ঊর্ধ্বস্থিত 
সেই যেরুশােলেম নাগিরকত্ব লাভ কেরছ ও সেই স্বাধীন অবস্থার যোগ্য হেয়ছ যা 
তােদরই অবস্থা হেব যারা পুনরুত্থােন অমর ও অপিরবর্তনীয় হেব ও তেমন স্বরূেপ স্বর্গে 
জীবনযাপন করেব। 

৮। সুতরাং, যেেহতু তোমােদর ও যারা িবধােনর অধীন িছল তােদর মধ্যে পার্থক্য 
রেয়েছ, (এই অর্থে যে, অক্ষর অর্থাৎ িবধান মৃত্যু ঘটায় ও এর ফেল অিনবার্য মৃত্যুদণ্ড 
লঙ্ঘনকারীেদর উপের এেনেছ, ও এই অর্থেও যে, ‘আত্মাই জীবন দান কেরন’ ও 
পুনরুত্থােনর মধ্য িদেয় তোমােদর অমর ও অপিরবর্তনীয় কের তুলেবন), সেজন্য এটা 
উপযোগী যে, তোমরা এটাই সর্বোপির জানেব যে, তোমরা যা িবষেয় অিধকারী, 
তোমােদর সেই স্বাধীনতার যোগ্য জীবনাচরেণ চলেত হেব; কেননা যারা ঈশ্বেরর আত্মা 
অনুসাের জীবনযাপন কের, তারা ঈশ্বেরর সন্তান, িকন্তু যারা িবধােনর অধীন, তারা 
এমিন সন্তান-নাম পায়: আিম বেলিছ, তোমরা ঈশ্বর! তোমরা সবাই পরাৎপেরর পুত্র; 



অথচ মানুেষর মতই মরেব (৯)। যারা সেই পিবত্র আত্মােক পেেয়েছ যাঁর দ্বারা, এজগেত 
থাকেতও, তারা অমরতা প্রত্যাশা কের, তােদর পক্ষে এটা উপযোগী যে, তারা এমন 
মেনর অিধকারী হেব যা পিবত্র আত্মা দ্বারা চািলত স্বাধীন মানুেষরই যোগ্য মন; এটাও 
উপযোগী যে, তারা সমস্ত পাপকর্ম থেেক দূের পালােব ও এমন জীবনাচরণ অর্জন করেব 
যা সেই স্বর্গীয় আবােসর নাগিরকত্বের যোগ্য জীবনাচরণ। এজন্য আিম ‘আমােদর প্রভু’ 
ও ‘আমােদর ঈশ্বর’ বলেত তোমােদর শেখাই না, যিদও এটা স্পষ্ট যে, তোমােদর জানা 
উিচত যে িতিন ঈশ্বর, প্রভু, এবং সবিকছু ও তোমােদরও িনর্মাতা; এবং এটাও 
তোমােদর জানা উিচত যে, িতিনই এসমস্ত মঙ্গলদানগুলোর আনন্দে তোমােদর 
স্থানান্তিরত করেবন। আিম তোমােদর তাঁেক ‘আমােদর িপতা’ বেলই ডাকেত আেদশ 
করিছ, যােত, যখন তোমােদর স্বাধীনতা, ও তোমরা যােত সহভাগী সেই সম্মান, ও 
তোমােদর অর্জিত মহত্ত্ব িবষেয় তোমােদর সেচতন করা হেব (এসমস্ত িকছু এমন যা 
দ্বারা িবশ্বের ও তোমােদর িনেজেদরও সেই প্রভুরই সন্তান বেল তোমরা অিভিহত), 
তখন তোমরা যেন শেষ পর্যন্ত সেই অনুসােরই চল। 

৯। আিম তো চাই না তোমরা ‘আমার িপতা’ বলেব, তোমরা বরং ‘আমােদর িপতা’ 
বলেব, কেননা িতিন সেইভােব সবার সাধারণ িপতা, যেইভােব, তোমরা যা থেেক 
দত্তকপুত্রত্ব পেেয়ছ, সেই অনুগ্রহও সবার জন্য সাধারণ। একইপ্রকাের তোমরা ঈশ্বেরর 
কােছ কেবল সমুিচত িজিনস অর্পণ করেব এমন নয়, িকন্তু এেক অন্যের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের 
অিধকারী হেব ও সেই ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করেব, কারণ তোমরা ভাই ও এক-িপতার হােতর 
অধীন। আিম ‘স্বর্গস্থ’ শব্দটাও যোগ করলাম, যােত, যেখােন তোমােদর স্থানান্তিরত 
হওয়া মঞ্জুর করা হেয়েছ, সেই স্বর্গের জীবনাচরণ তোমােদর চোেখর সামেন থােক। 
যেেহতু তোমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ কেরছ, সেজন্য তোমরা স্বর্গে বসবাস করেব, কেননা 
এই আবাস ঈশ্বেরর সন্তানেদর জন্য উপযোগী। 

‘তোমার নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হোক’ 
১০। যারা তেমন ভাবনা ভােব, তােদর কী করা উিচত? 



‘তোমার নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হোক’: সর্বোপির, তোমােদর তেমন কাজ কর 
যা তোমােদর িপতার গৌরেব আেস। িযিন অন্য পেদ বলেলন, তোমােদর আলো 
মানুষেদর সামেন উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমােদর সৎকর্ম দেেখ তোমােদর স্বর্গস্থ 
িপতার গৌরবকীর্তন কের (১০), িতিন [তথা খ্রিষ্ট] এখােন বেলন, ‘তোমার নাম পিবত্র 
বেল প্রকািশত হোক’, কেমন যেন িতিন বলেতন, তোমােদর এমন কাজ সম্পাদন করেত 
সেচষ্ট হেত হেব যােত ঈশ্বেরর নাম সকল মানুেষর দ্বারা গৌরবান্বিত হয়; ও একইসঙ্গে 
তোমরা িবস্মিত চোেখ তোমােদর উপের বর্ষিত তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ দেখেব, ও এটা 
ভাবেব যে, িতিন তোমােদর এমিনই িনেজর সন্তান কেরনিন, িকন্তু আপন দয়ায় িতিন 
তোমােদর কােছ [পিবত্র] আত্মােক মঞ্জুর করেলন যােত তোমরা সদ্‌গুেণ বৃদ্ধিশীল হেত 
পার ও তােদরই মত কাজ সম্পাদন কর যারা ঈশ্বরেক আপন িপতা বলার যোগ্য বেল 
গণ্য হল। যেমন আমরা যখন সেটার িবপরীত কর্ম কির তখন ঈশ্বরিনন্দার কারণ হই 
যেেহতু যে বাইেরর লোেকরা দেেখ আমরা কুকর্ম কির, তারা আমােদর সম্পর্কে বলেব, 
আমরা ঈশ্বেরর সন্তান হবার যোগ্য নই, তেমিনভােব, আমরা যখন সদাচরণ কির, তখন 
এটা সপ্রমাণ কির যে, আমরা ঈশ্বেরর এমন সন্তান যারা আমােদর িপতার স্বাধীনতার 
যোগ্য, ও এটা দেখাই যে, আমরা আমােদর িপতার যোগ্য জীবনধারেণ িশক্ষাপ্রাপ্ত হেয় 
সেইমতই জীবন যাপন কির। তেমন ঈশ্বরিনন্দা উচ্চািরত হেব, তা প্রিতরোধ করার 
জন্য, ও িযিন তেমন মহত্ত্বে তোমােদর উন্নীত কেরেছন, যােত সবার ওষ্ঠে সেই ঈশ্বেরর 
প্রশংসা ধ্বিনত হয়, সেজন্য তোমরা এমন কাজ কর যা তেমন ফল উৎপন্ন কের। 

‘তোমার রাজ্য আসুক’ 
১১। ‘তোমার রাজ্য আসুক’: এটা উত্তম যে, আমােদর প্রভু এই সূত্র এইখােন যোগ 

করেলন। যারা দত্তকপুত্রত্বের মধ্য িদেয় স্বর্গরাজ্যে আহূত হেয়েছ ও খ্রিষ্টের সঙ্গে স্বর্গে 
বসবাস করেব বেল প্রত্যাশা রােখ (সেই অনুসােরই যে অনুসাের পল বলেলন, আমােদর 
বায়ুলোেক প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কেেড় নেওয়া হেব; আর এইভােব আমরা 
িচরকােলর মত প্রভুর সঙ্গে থাকব  (১১)), তােদর উিচত, সেই রাজ্যের যোগ্য ভাবনা 
করা, সেই স্বর্গীয় নাগিরকত্বের অনুরূপ জীবনাচরণ করা, পার্থিব িবষয় নগণ্য গণ্য করা 



ও তেমন িবষেয় কথা বলা ও ভাবা তােদর অর্জিত মর্যাদার িনেচ বেল মেন করা। যে 
কেউ রাজদরবাের জীবনযাপন করেত প্রিতষ্ঠিত হেয়েছ, ও সবসময় তাঁেক দেখবার ও 
তাঁর সঙ্গে কথা বলার যোগ্য বেল গণ্য হেয়েছ, তেমন ব্যক্তি তো বাজাের, সুরাখানায় ও 
সেইমত নীচ জায়গায় যােব না, সেখােন ঘুেরও বেড়ােব না, বরং কেবল তােদর সঙ্গে 
সম্পর্ক রাখেব যারা, সে যেখােন আেছ, সেই ধরেনর জায়গায় স্থান িনেত অভ্যস্ত। 
একইপ্রকাের, আমরা যারা স্বর্গরাজ্যে আহূত, আমােদর পক্ষে সেই রাজ্যের রীিতনীিত 
ত্যাগ করার অনুমিত নেই, ও সেখানকার নাগিরকত্ব অনুযায়ী ব্যবহারও ত্যাগ করার 
অনুমিত নেই, এজগেতর কর্মকাণ্ড িনেয় ব্যস্ত থাকারও অনুমিত নেই যেখােন যেথষ্ট 
অসৎ ব্যবসা ও অপিবত্র কর্ম িবরাজ কের। তেব এসমস্ত িকছু কেমন হেব? এবং কেমন 
কের আমােদর িপতার স্বাধীনতার অনুরূপ জীবনাচরণ করব? 

‘তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমিন মর্তেও পূর্ণ হোক’ 
১২। িকন্তু আমরা কেমন কের সেই স্বর্গীয় নাগিরকত্বের অন্বেষণ করব ও কেমন কর্ম 

সম্পাদন করব যা ঈশ্বেরর নােমর মহত্তর প্রশংসার কারণ হেব? 
‘তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমিন মর্তেও পূর্ণ হোক’। তেমনটা তেবই হেব যিদ 

আমরা স্বর্গে যেভােব জীবনাচরণ করব, সেই জীবনাচরেণর অনুকরণ করার জন্য 
যথাসাধ্য সেচষ্ট থািক; কেননা স্বর্গে ঈশ্বেরর িবরুদ্ধ বলেত িকছুই নেই যেেহতু সেখােন 
পাপ বািতল করা হেব ও অপদূতেদর অিধকার িনঃেশষ হেব, ও, স্বল্প কথায়, যা িকছু 
আমােদর িবরুদ্ধে সংগ্রাম কের তা িবলুপ্ত হেব। িকন্তু যখন পার্থিব সবিকছু িবলুপ্ত হেব, 
তখন আমরা মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করব, ও অমর ও অপিরবর্তনীয় স্বরূেপ 
স্বর্গে বসবাস করব। সর্বোপির আমরা ঈশ্বেরর ইচ্ছায় আঁকেড় থাকব, সবাই স্বর্গীয় িবষয় 
ভাবব, ও আমােদর ইচ্ছা ও আমােদর কাজকর্ম এমন হেব যা ঈশ্বেরর গ্রহণীয়, কেননা 
ঈশ্বেরর িবরুদ্ধ এমন প্রবণতা ও প্রভাব আর থাকেব না যা আমােদর িবরুদ্ধে যুদ্ধ 
করেব। এই জগেত ঈশ্বেরর ইচ্ছা রক্ষা করার জন্য ও তাঁর িবরুদ্ধে এমন িকছু না করার 
জন্য ও ইচ্ছা না করার জন্য আমােদর যথাসাধ্যই িনষ্ঠাবান হেত হেব। আমরা যেমন 
িবশ্বাস কির, ঈশ্বেরর ইচ্ছা স্বর্গে রাজত্ব কের, তেমিন মর্তেও আমােদর সেই ইচ্ছা 



অনুসাের চলা দরকার। তেমিন হোক আমােদর ইচ্ছা ও আমােদর িচন্তার ব্যাপাের, 
অর্থাৎ, সেই ঊর্ধ্বে যেমন ঈশ্বেরর িবরুদ্ধ কোন প্রভাব থাকেব না, তেমিন এই িনম্নেও 
যেন কোন কোন প্রভাব আমােদর আঁকেড় না ধের। তথািপ, যতিদন আমরা আমােদর 
এই মরণশীল ও পিরবর্তনশীল স্বরূেপ আিছ, ততিদন ধের এসব িকছু সম্ভব নয়; িকন্তু 
তবু, আমােদর ইচ্ছা ঈশ্বেরর ইচ্ছার িবরুদ্ধ যত ভাবােবগ থেেক দূর কের িদেত হেব, 
তােত কখনও কান িদেত হেব না, ও তা‑ই করেত হেব যা ধন্য পল আজ্ঞা করেলন; 
িতিন বলেলন, তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মেনর নবীকরণ দ্বারা 
িনেজেদর রূপান্তিরত কর, যেন িনর্ণয় করেত পার ঈশ্বেরর ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, 
গ্রহণীয় ও িনখুঁত  (১২)। িতিন এমনটা আজ্ঞা কেরন না যে, ভাবােবগ আমােদর উপের 
রুেখ দাঁড়ােব না, িকন্তু এটা আজ্ঞা কেরন, আমরা যেন এমন িবষেয়র অনুরূপ না হই যা 
এজগেতর সঙ্গে অবশ্যই উেব যােব; আরও, আমােদর প্রােণর ইচ্ছাও যেন এজগেতর 
চলাচেলর অনুরূপ না হয়। এসো, কষ্টদায়ক বা আনন্দদায়ক, উৎকৃষ্ট বা িনকৃষ্ট সমস্ত 
ঘটনার িবরুদ্ধে সংগ্রাম কির; এক কথায়, উচ্চ বা িনচু যাই হোক না কেন যেকোন 
বাস্তবতার িবরুদ্ধে সংগ্রাম কির যা ক্ষিতকর ভাবনার িদেক আমােদর আকর্ষণ করেত ও 
সিদচ্ছা থেেক আমােদর মন সিরেয় িদেত অন্য বাস্তবতার চেেয় আরও বেিশ 
প্রভাবশালী; এবং এসো, দৈিনক বৃদ্ধির সােথ সােথ আমােদর ভাবনা শক্তিশালী কির, 
এজগেতর ভাবােবগ থেেক আমােদর কােছ আগত অপকারী যত প্রভাব আমােদর থেেক 
দূর কের িদই, িদেন িদেন আমােদর ইচ্ছা সদ্‌গুণাবিলর িদেক নিমত কির—যা ঈশ্বেরর 
গ্রহণীয়, সেই সমস্ত িকছুর অনুসন্ধােন। যা িকছু ঈশ্বেরর গ্রহণীয়, তা‑ই আমােদর িনখুঁত 
বেল গণ্য করা উিচত; এবং সবিকছুেত এজগেতর ভোগিবলািসতা অবজ্ঞা করার জন্য 
সেচষ্ট হেত হেব। আরও, আমােদর উপের যে ক্লেশ আেস, তা সহ্য করা, সবিকছুর 
আেগ ঈশ্বেরর ইচ্ছােক স্থান দেওয়া, যখন আমরা সেইমত জীবনাচরণ কির, তখনই 
িনেজেদর সুখী বেল গণ্য করা, যখন এজগেতর সমস্ত ক্লেশ আমােদর িঘেল রােখ, 
তখনও। আমরা এভােব জীবনাচরণ না করেল তেব, পার্থিব সমস্ত িবষেয় সমৃদ্ধিশীল 
হেলও আমরা সকল মানুেষর চেেয়ও দুর্ভাগা হব। 



১৩। অতএব, উপেরর সেই সংক্ষিপ্ত বচেন আমােদর প্রভু নৈিতক িসদ্ধতা িশিখেয় 
িদেলন, ও যারা তাঁর অনুসরণ কের, তােদর শুভকর্মে িনিবষ্ট থাকেত, স্বর্গীয় জীবেনর 
কথা ভাবেত, জগেত যা রেয়েছ সেই সব অবজ্ঞা করেত, ও আসন্ন জগেতর িবষয় 
যথাসাধ্য অনুকরণ করেত আমােদর আেদশ করেলন। এবং িতিন ইচ্ছা করেলন, তারা 
শেষ পর্যন্তই ঈশ্বেরর এসমস্ত িবষয় যাচনা করেব। এবং যেেহতু আমােদর সুস্থ মেনর 
জন্য ও এসমস্ত িকছুর জন্য সত্যকার ভালবাসার অিধকারী হেত হেব, ও যেেহতু আমরা 
জািন যে, ঈশ্বেরর সাহায্য ছাড়া আমরা িকছুই করেত সক্ষম নই, সেজন্য িতিন 
ন্যায়সঙ্গত ভােবই এসমস্ত িশক্ষা প্রার্থনার আকাের আমােদর কােছ সম্প্রদান করেলন যেন 
আমরা িসদ্ধ ভালবাসা িদেয় এসমস্ত িকছু বেেছ িনই ও সমস্ত অধ্যবসােয় ও ধর্মাগ্রেহর 
শ্রমশীলতায় উত্তম ও উপযোগী িবষয় বেল তেমনটা যাচনা করায় িনষ্ঠাবান থািক। 
কেননা আমরা হাজার হাজার বার তেমনটা বেেছ িনেল ও বাসনা করেলও, ঈশ্বর বাস্তব 
রূেপ আমােদর সাহায্যে না এেল, তেব আমােদর পক্ষে এসমস্ত িকছু অর্জন করা সম্ভব 
নয়। িকন্তু যিদ আমরা আেগ তা বাসনা কির যােত পের তা তার জন্য ঈশ্বেরর কােছ 
যাচনা কির, তেব িনশ্চয়ই তা অর্জন করব। 

‘আমােদর প্রেয়াজনীয় রুিট আজ আমােদর দাও’ 
১৪। যারা প্রার্থনা কের, তারা যা যাচনা কের, তা যে অবশ্যই তােদর কােছ মঞ্জুর 

করা হেব, একথা দৃঢ়তর করার লক্ষ্যে ধন্য লুক আমােদর প্রভুর উচ্চািরত প্রার্থনায় 
অেনক িবষয় যোগ করেলন। এবং যেেহতু িতিন আমােদর আহ্বান করেত ইচ্ছা 
করিছেলন যেন আমরা সেই আসন্ন জগেতর অনুরূপ হই, যে-জগেত বসবাস করার 
সমেয় আমরা সবসময় পার্থিব সমস্ত িকছুর উপের থাকব ও আমােদর কোন িকছুর 
প্রয়োজন হেব না; এবং তাঁর িবষেয় যেন এমনটা মেন করা না হয় যে, স্বরূেপ মরণশীল 
ও এজগেত বহু িজিনেসর িবষেয় অভাবী এই আমােদর কােছ অসম্ভব িকছু আজ্ঞা 
করিছেলন যেেহতু িতিন তেমন মানুষেক অমর জীবেনর অনুকরণ করেত আহ্বান 
করিছেলন, সেজন্য িতিন এই সংক্ষিপ্ত বচন যোগ করেলন: ‘আমােদর প্রয়োজনীয় রুিট 
আজ আমােদর দাও’। এ এমন, কেমন যেন িতিন বলেতন, আিম ইচ্ছা কির, তোমরা 



আসন্ন জগেতর িবষেয়র িদেকই দৃষ্টি রাখ, ও এই জগেত থাকেতও যেন তোমােদর 
জীবন যথাসাধ্য ব্যবস্থা কর কেমন যেন সেই আসন্ন জগেত আছ। এ এমনটা নয় যে 
তোমােদর খেেত বা পান করেত হেব না, বা তোমােদর জীবেনর জন্য যা প্রয়োজন, 
সেগুলোর মধ্য থেেক কোন িকছুই ব্যবহার করেব না। না, আিম যা তোমােদর কাছ 
থেেক দািব কির তা এটা: যেেহতু তোমরা মঙ্গল বেেছ িনেয়ছ, সেজন্য তোমরা যেন 
সেই মঙ্গল ভালবাস ও সেই মঙ্গেলর কথা অিবরতই ভাব। সুতবাং এজগেতর যা, 
সেিবষেয় আিম অনুমিত িদচ্ছি, তোমরা তা প্রয়োজনমতই ব্যবহার কর; িকন্তু, যা 
তোমােদর প্রয়োজন হয় না, তোমরা তা যাচনা করো না, তা পাবার চেষ্টাও করো না। 
কেননা অন্নবস্ত্র যখন থােক, এসো, তােতই তুষ্ট হই (১৩), ধন্য পল যা ‘অন্ন’ বলেলন, তা 
আমােদর প্রভু ‘রুিট’ বেলন, ও সেই শব্দ দ্বারা িতিন যা অপিরহার্য তা‑ই ইঙ্গিত কেরন; 
কেননা এই পার্থিব জীবেনর রক্ষা ও ভরণপোষেণর জন্য অন্য িকছুর চেেয় রুিটই অেনক 
বেিশ প্রয়োজন। এবং ‘আজ’ বলেত িতিন ‘এখন’ বোঝান, কেননা আমরা ‘আজই’ 
আিছ, আগামী িদেন নই। কেননা যিদও আমরা আগামী িদেনর সেই আজ পর্যন্ত 
পৌঁছতাম, তবু আমরা [সেই আগামী িদেন, প্রকৃতপক্ষে] আজই থাকতাম। 

ঐশশাস্ত্র ‘আজ’ বলেত এমন িকছু বোঝায় যা এখন ও িনকটবর্তী আেছ, সেইভােব 
যেইভােব ধন্য পল বেলন, তোমরা যিদ আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শোন, তেব হৃদয় কিঠন করো 
না, যেমনিট ঘেটিছল সেই িবদ্রোেহর িদেন; বরং িদেনর পর িদন—েসই ‘আজ’ কথাটা 
যতিদন ঘোিষত, ততিদন—তোমরা এেক অন্যেক উদ্দীিপত কের তোল (১৪)। এ কেমন 
যেন একজন বলত, যতিদন আমরা এজগেত আিছ, ততিদন এসো, সবসময় মেন কির, 
আমরা এই কথা শুিন যা প্রিতিদন আমােদর মন একই শব্দ িদেয় আমােদর উদ্দীিপত 
কের, ও আমােদর প্রাণ জািগেয় তুিল ও আমােদর উন্নিতর লক্ষ্যে, িরপু প্রত্যাখ্যােনর 
লক্ষ্যে ও সদ্‌গুণাবিল ক্ষেত্রে প্রেরণাদােনর লক্ষ্যে তা উত্থািপত কির; এবং যতিদন 
এজগেত আিছ যেখােন উন্নিত ও মনপিরবর্তেনর জন্য সময় আেছ, ততিদন ধের, এসো, 
িদেন িদেন অগ্রসর হই, কেননা, এজগৎ ত্যাগ করার পর উন্নিত ও মনপিরবর্তেনর সময় 
আমােদর কােছ িবগত হেব, ও িবচােরর সময় এেস যােব। আমােদর প্রভু এখােন বেলন, 
‘আমােদর প্রয়োজনীয় রুিট আজ আমােদর দাও’, সেই প্রয়োজনীয় খাদ্যের অর্থে যা 



যতিদন এজগেত আিছ ততিদন ধের আমােদর দরকার, এবং িতিন দেেহর 
ভরণপোষেণর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয় ও পোশাক িনেষধ ও বারণ কেরনিন। 
আমােদর যা প্রয়োজন, ও তা পাবার পর যা আমরা ব্যবহার কির, ও অন্যেদর কাছ 
থেেক গ্রহণ করা যা িনন্দনীয় বেল গণ্য নয়, তা ঈশ্বেরর কােছ যাচনা করা িনন্দনীয় নয়। 
কেননা, মানব স্বরূেপর রক্ষায় তার ভরণপোষেণর জন্য প্রয়োজনীয় বেল যা ঈশ্বেরর 
কােছ যাচনা করা অনুমোিদত, তা ব্যবহার কেমন কের একজন িনন্দনীয় বেল গণ্য 
করেত পাের? সুতরাং, িতিন তাই ‘রুিট’ বেলন যা মানব স্বরূেপর ভরণপোষেণর জন্য 
প্রয়োজনীয়। িতিন ‘আমােদর প্রয়োজনীয়’ শব্দটা ‘আমােদর স্বরূপ অনুসাের’ অর্থে 
ব্যবহার কেরন, অর্থাৎ, সেটা বোঝাবার জন্য যার স্বরূপ ও তার ভরণপোষেণর জন্য 
উপযোগী ও প্রয়োজন, এবং স্রষ্টা দ্বারা খাদ্য িহসােব আমােদর যা প্রয়োজনীয় বেল 
িনর্ধারণ করা হল। যারা িসদ্ধতার জন্য সেচষ্ট হেত ইচ্ছা কের, যা জীবেনর প্রয়োজেনর 
ব্যবহােরর বাইের, তা অিধকার করা ও জড় কের রাখা তােদর পক্ষে উপযোগী নয়। 
তাই িতিন প্রার্থনা ক্ষেত্রে ’প্রয়োজনীয়’ শব্দ দ্বারা জীবেনর প্রয়োজনীয়তার িবষেয় 
ন্যায়সঙ্গত ভােব আভাস িদেলন, অর্থাৎ, সেই সব িকছু যা আমােদর স্বরূেপর জন্য 
উপযোগী ও প্রয়োজনীয়। িকন্তু ‘আজ’ শব্দ ক্ষেত্রে, শব্দটার অর্থ এ: যেেহতু জীবেনর 
সেই প্রয়োজনীয়তা স্বরূেপর ভরণপোষেণর জন্য স্রষ্টা দ্বারা িনর্ধািরত, সেজন্য সেগুলো 
িবষেয় যাচনা করা ও সেগুলো ব্যবহার করা িবেধয়; িকন্তু প্রয়োজনীয় িবষেয়র চেেয় 
অিতিরক্ত যাচনা করা বা তা আগ্রেহর সঙ্গে সেটার অিধকারী হওয়ার জন্য ঈশ্বেরর কােছ 
যাচনা করা ও সেচষ্ট থাকা অনুমোিদত নয়। কেননা, এজগেত আমােদর ভরণপোষেণর 
জন্য ও খাদ্যের জন্য যা প্রয়োজন নয়, তা যখন আমােদর দ্বারা জড় করা হয়, তখন 
অন্যেদর কােছ চেল যায়, ও যে তা সংগ্রহ কেরেছ বা যে তা জড় করেত ও সেটার 
অিধকারী হেত সেচষ্ট হেয়েছ, তা তার জন্য কোন উপকাের আসেব না। এমনিক, তার 
মৃত্যুর পের সেই সবিকছু তার অিনচ্ছা সত্ত্বেও অন্যেদর কােছ চেল যায়। এবং যেেহতু 
আমােদর প্রভু অিতিরক্ত িবষয় ক্ষেত্রে িচন্তা এেকবাের উেপক্ষা কেরন, ও যেেহতু িতিন যা 
িকছু আমােদর ভরণপোষেণর জন্য প্রয়োজনীয় সেটার ব্যবহার িনেষধ কেরন না বরং, 



এর িবপরীেত, তা ঈশ্বেরর কােছ যাচনা করেত আেদশ কেরন, সেজন্য িতিন ‘এবং 
আমােদর ঋণ ক্ষমা কর’ বচনটা যোগ কেরন। 

‘এবং আমােদর ঋণ ও আমােদর পাপ ক্ষমা কর …’ 
১৫। প্রথম বচনগুলোেত িতিন িসদ্ধতা ও অিনন্দনীয় জীবনাচরেণর িনয়ম উপস্থাপন 

করেলন, ও ‘আমােদর প্রয়োজনীয় রুিট আজ আমােদর দাও’ যুক্ত করা বচন দ্বারা িতিন 
আমােদর িচন্তা সেটােত সীমাবদ্ধ করেলন যা প্রয়োজনীয়; এবং যেেহতু আমরা িসদ্ধতা 
ক্ষেত্রে যতই সেচষ্ট থািক আমােদর পক্ষে পাপছাড়া অবস্থায় থাকা সম্ভব নয় (কেননা 
আমােদর স্বরূেপর দুর্বলতার কারেণ আমরা তো বহু পােপ পিতত হেত অিনচ্ছাকৃত ভােব 
বাধ্য), সেজন্য িতিন এই ক্ষমা-আেবদেন সেই পাপগুলোর জন্য দ্রুত প্রিতকার পেেলন। 
তা এমন, কেমন যেন িতিন বলেতন, তোমরা যিদ মঙ্গল িবষেয় যত্নশীল, তােত সেচষ্ট 
থাক ও অিতিরক্ত িকছু যাচনা করেত ইচ্ছা না কর, বরং জীবেনর প্রয়োজেনর জন্য যা 
প্রয়োজনীয় তাই মাত্র ব্যবহার কর, তাহেল ভরসা রাখ: যে যে পাপ তোমরা অিনচ্ছাকৃত 
ভােব কের ফেেলছ, তোমরা সেই পােপর ক্ষমা পােব, কারণ এটা স্পষ্ট যে, যে কেউ 
মঙ্গেলর জন্য সেচষ্ট হেয়েছ ও যা ঘৃণ্য তা এড়াবার জন্য আগ্রহ দেিখেয়েছ, সে শুধু 
অিনচ্ছাকৃত ভােবই পিতত হয়। কেননা, যে মানুষ অপকর্ম ঘৃণা কের ও মঙ্গল বাসনা 
কের, সে কেমন কের ইচ্ছাকৃত ভােব হোঁচট খােব? এটা স্পষ্ট যে, তেমন মানুষ যা 
অিনচ্ছাকৃত ভােব পাপ কেরেছ, সে িনঃসন্দেেহই সেই পােপর ক্ষমা পােব। তারপর িতিন 
এটা যোগ করেলন, তথা: 

১৬। ‘যেমন আমরাও আমােদর কােছ ঋণী যারা তােদর ক্ষমা কেরিছ’। িতিন এটা 
দেখান যে, আমরা আমােদর পােপর ক্ষমা পাব বেল তখনই আমােদর ভরসা রাখেত 
হেব, যখন আমােদর ক্ষমা অনুসাের সেইমত তােদর প্রিত ব্যবহার কির যারা আমােদর 
িবরুদ্ধে অপরাধ করল। যখন আমরা মঙ্গল বেেছ িনেয়িছ ও তােত প্রসন্ন আিছ, িকন্তু 
দুর্বলতাবশত ঈশ্বেরর ও মানুেষর িবরুদ্ধে অপরাধ কির, তখন িতিন উভয় পােপর জন্য 
এেতই উপযোগী প্রিতকার পেেলন যে, যারা আমােদর িবরুদ্ধে অপরাধ কেরেছ, যিদ 
আমরা তােদর ক্ষমা কির, তাহেল আমােদর এই ভরসা আেছ যে, একইপ্রকাের, আমরা 



আমােদর পাপ ক্ষেত্রে ঈশ্বর থেেক িনঃসন্দেেহই ক্ষমা পাব। এবং যেমন যখন আমরা 
অপরাধ কির, তখন ন্যায়সঙ্গত ভােবই আমরা প্রণত হই, ঈশ্বরেক অনুনয় কির, ও তাঁর 
ক্ষমা যাচনা কির, তেমিন, যারা আমােদর িবরুদ্ধে অপরাধ কেরেছ ও আমােদর ক্ষমা 
চায়, আমােদরও তােদর ক্ষমা করেত হেব; এবং যারা আমােদর িবরুদ্ধ পাপ কেরেছ বা 
কোন ভােব আমােদর ক্ষিত কেরেছ, তােদরও আন্তিরকতার সঙ্গে গ্রহণ করেত হেব। 
এটা স্পষ্ট যে, যােদর িবরুদ্ধে পাপ করা হেয়েছ বা যােদর ক্ষিত করা হেয়েছ, তােদর 
িবষেয় যিদ এমনটা আমরা মেন কির না যে, যারা তােদর িবরুদ্ধে পাপ কেরেছ তােদরও 
তােদর ক্ষমা করেত হেব (অবশ্যই তখনই, যখন কৃত অন্যায় ক্ষেত্রে তারা মনপিরবর্তন 
কের ও তােদর কােছ ক্ষমা যাচনা কের), তাহেল, যখন তারা ঈশ্বেরর কােছ প্রার্থনা 
করেত ইচ্ছা কের, তখন যােদর িবরুদ্ধে পাপ করা হেয়েছ, তােদর পক্ষ থেেকও তােদর 
বেলায় একই িজিনস ঘটেব। আমােদর প্রভু স্পষ্ট ভােব আমােদর ক্ষমা যাচনা করেত 
আেদশ করেলন সেই ক্ষমারই িবিনমেয় যা আমরা তােদর প্রিত দেিখেয়ছ যারা আমােদর 
িবরুদ্ধে অপরাধ কেরিছল। 

‘আর আমােদর পরীক্ষায় এনো না’ 
১৭। এবং যেেহতু আমরা এই জগেত দেেহর অসুস্থতা, মানুেষর অপকর্ম, ও বহু 

অন্য িবষয় সংক্রান্ত বহু দুঃখকষ্টে আক্রান্ত যা আমােদর এমন ভােব িবরক্ত কের ও 
জ্বালাতন কের যে সময় সময় আমােদর প্রাণ এমন িচন্তা দ্বারা অস্থির হেয় ওেঠ যে, সে 
সদ্‌গুণ অনুশীলন থেেক সের যেেত প্রভািবত হয়, সেজন্য িতিন ন্যায়সঙ্গত ভােব ‘আর 
আমােদর পরীক্ষায় এনো না’ বচনটা যোগ করেলন যােত আমরা যতটা সম্ভব সংরক্ষিত 
থািক; িকন্তু, এসমস্ত পরীক্ষা যিদ আমােদর আক্রমণ কের, তাহেল এসো, সেই 
অপ্রত্যািশত দুঃখকষ্ট যথাসাধ্য দৃঢ়তায় বহন কির। সর্বোপির ঈশ্বেরর কােছ প্রার্থনা 
করেত হেব যােত কোন পরীক্ষা আমােদর কােছ না আেস, িকন্তু আমরা পরীক্ষায় পড়েল 
হেল তেব এসো, সাহেসর সঙ্গে তা বহন কির ও প্রার্থনা কির যেন তা তাড়াতািড় শেষ 
হেয় যায়। এটা জানা কথা যে, এই জগেত বহু ক্লেশ আমােদর মন নানা ভােব িবরক্ত 
কের; দৈিহক ধীর্ঘকালীন ও কিঠন অসুস্থতাও আক্রান্তেদর মহৎ ভ্রান্তির মধ্যে পিতত 



কের। ও দেেহর উচ্ছৃঙ্খল প্রভাব আমােদর হোঁচট খাওয়ায় ও কর্তব্য-পথ থেেক 
আমােদর দূের সিরেয় দেয়, ও হঠাৎ কের দেখা সুন্দর চেহারা আমােদর স্বভােবর 
ভাবােবেগ আগুন জ্বালায়। অন্য িকছুও আেছ যা অপ্রত্যািশত ভােব আমােদর আক্রমণ 
কের ও অিনচ্ছাকৃত ভােব ও দৃঢ় ভােব আমােদর বেেছ নেওয়াটা ও আমােদর মনেকও 
মঙ্গল থেেক অমঙ্গেলর িদেক িবচ্যুত কের। অিনষ্ট করেত আগ্রহী এমন ভক্তিহীন ও 
উদ্ধত মানুষেদর অিভমতই িবেশষভােব আমােদর সর্বতভােব তা থেেকই আমােদর 
িবচ্যুত করেত পাের যার মধ্যে আমরা তৃপ্তি পাই, এমনিক, তা, সদ্‌গুণ ক্ষেত্রে যে খুবই 
িচন্তাশীল, তার বেলায়ও ঘেট; িকন্তু তা তখনই আরও বেিশ কের ঘেট যখন যারা 
আমােদর িবরুদ্ধে সেইভােব ব্যবহার কের, তারা িবশ্বােস আমােদর ভাই। তােদর 
িবরুদ্ধে আমােদর প্রভু বলেলন, এই যে ক্ষুদ্রজেনরা আমােত িবশ্বাস রােখ, যে কেউ 
তােদর একজেনরও পতেনর কারণ হয়, তার গলায় জাঁতাকেলর বড় পাথর বেঁেধ তােক 
সমুদ্র-গর্ভে ডুিবেয় দেওয়াই বরং তার পক্ষে ভাল (১৫)। িতিন আমােদর মধ্যে উপস্থিত 
যত জেদী মানুষেদর সম্পর্কেই একথা বলেলন, এবং তারা যিদ তােদর িনন্দাজনক ও 
অিনষ্ট কথেন িবনম্র ও শুিচ মনা মানুষেক কর্তব্য-পথ থেেক সিরেয় দেয়, তাহেল িতিন 
কঠোর শাস্তি দােন তােদর হুমিক িদেলন। িতিন ‘পতেনর কারণ’ বেল সেই শঠতা ও 
িজদ িদেয় সেই ক্ষিত করাটা বেলন যা, যারা সদ্‌গুেণর খািতের িবনম্র ও শুিচ জীবন 
যাপন করেত চেষ্টা কের, তােদর নষ্ট করেত ব্যস্ত। এসব িকছুর কারেণই িতিন ‘আর 
আমােদর পরীক্ষায় এনো না’ বলার পর ‘িকন্তু সেই ধূর্তজন থেেক আমােদর িনস্তার কর’ 
বচনটা যোগ করেলন। 

‘িকন্তু সেই ধূর্তজন থেেক আমােদর িনস্তার কর’ 
১৮। কেননা ধূর্ত শয়তান [অর্থাৎ, যে পতন ঘটায়, সে,] উপরোল্লিিখত িবষেয় 

আমােদর যেথষ্ট ক্ষিতগ্রস্ত কের, কেননা সে নানা ভােব এমন িকছু করেত প্রয়াসী যা 
দ্বারা সে আশা কের, যা উপযোগী, সে তা িনর্ণয় করা থেেক ও বেেছ নেওয়া থেেক 
আমােদর সিরেয় িদেত পারেব। 



নৈিতকতা ও প্রার্থনার মধ্যকার সম্পর্ক 
১৯। সুতরাং, আমােদর প্রভু প্রার্থনা সংক্রান্ত এই কথাগুলোর মধ্যে িসদ্ধ 

জীবনাচরণ িবষয়টা সন্নিিবষ্ট করেলন, এবং এইভােব, আমােদর যা হেত হয়, যা িবষেয় 
আমােদর তৎপর হেত হয়, যা থেেক আমােদর দূের থাকেত হয়, ও ঈশ্বেরর কােছ যা 
যাচনা করেত হয়, এ সমস্ত িবষেয় সুস্পষ্ট িশক্ষা িদেলন। কেননা যাঁরা এটা মেন 
করিছেলন যে, যথার্থ িশক্ষাদান ও যথার্থ িবশ্বােসর পাশাপািশ আমােদর সুন্দর জীবন ও 
জীবনাচরেণর অিধকারী হবার জন্য সেচষ্ট হেত হয়, সেই ধন্য িপতৃগণ, যারা বাপ্তিস্ম-
দােনর িদেক এিগেয় চলেছ, তােদর কােছ এই প্রার্থনা সম্প্রদান করেলন। এইভােব, 
িবশ্বাস সংক্রান্ত সূত্রের মধ্য িদেয় তাঁরা ধর্মতত্ত্বের যথার্থতা সম্পর্কে িশক্ষা প্রদান কেরন, 
ও সেই সঙ্গে, প্রার্থনার মধ্য িদেয় তাঁরা আমােদর জীবন সুিনর্দিষ্ট কেরন যােত, যারা 
বাপ্তিস্ম-দান গ্রহণ কের, তারা এমন জীবন যাপন কের যা সদ্‌গুেণর যোগ্য জীবন, 
কেননা তারা ইিতমধ্যেই সেই নগেরর নাগিরকেদর মধ্যে গিণত যেখােন স্বর্গীয় 
জীবনাচরণ পািলত। আমােদর প্রভুর প্রার্থনা সংক্ষিপ্ত বচনগুলোর মধ্য িদেয় যা 
তোমােদর িশিখেয়েছ, তা তোমােদর মেনর মধ্যে স্পষ্টভােব স্থিতমূল করেত আপ্রাণ 
চেষ্টা কর, তৎপর হেয় সেই কথা ভাব ও তা বাস্তবািয়ত করার জন্য দরকারী শ্রম মেেন 
নাও, যােত কের, এই ইহলোেক থাকেতও, তোমােদর ক্ষমতামত, আসন্ন জগেতর 
অনুরূপ হেত পার। আমােদর প্রভুর িশক্ষা অনুসাের চল, তাহেলই সেই স্বর্গীয় 
মঙ্গলদানগুলো অর্জন করেব যা আমরা সবাই পাবার যোগ্য, ঈশ্বেরর একমাত্র জিনত 
পুত্রের অনুগ্রহ গুেণ, িপতার ও সেইসঙ্গে পিবত্র আত্মারও সঙ্গে যাঁর গৌরব হোক এখন, 
িচরকাল, ও যুেগ যুগান্তের। আেমন। 

১ম কােতেখিসস সমাপ্ত। 
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২য় কােতেখিসস 
(১২শ কােতেখিসস, অর্থাৎ বাপ্তিস্ম িবষয়ক ১ম কােতেখিসস) 

১২-১৪ কােতেখিসস কেন্দ্র ক’রে উপাসনা-তত্ত্ব 
শব্দার্থের পের, এ িবষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হেব যা ১২-১৪ (অর্থাৎ ২-৪) 
কােতেখিসেস আলোিচত: 

রহস্যগুিল তথা সাক্রােমন্তগুিলর অর্থ ও গুরুত্ব 
মণ্ডলীর সম্পািদত রহস্যগুিল ও স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক 
মানব জীবন ও রহস্যগুিলর মধ্যকার সম্পর্ক 
স্বর্গীয় উপাসনা 

শব্দার্থ 
সাধারণ ভূিমকার শেষাংেশ যে শব্দার্থ রেয়েছ, পাঠেকর সুিবধার্থে তা এখােনও, 

অিতিরক্ত ব্যাখ্যা সহ, পুনরায় উপস্থািপত: 
 িসরীয় শব্দটা হল μυστήριον (মুস্তেিরওন / িমস্তেিরওন) গ্রীক (রজা) ܐ̄ܪܙܐ

শব্দের সমার্থক শব্দ যার অর্থ, বহুবচেন, িমসা বা নানা সাক্রােমন্ত বা রহস্যময় ব্যাপার 
বোঝায়, ও একবচেন একটামাত্র সাক্রােমন্ত বা রহস্যময় সত্য িনর্দেশ কের। িকন্তু তবুও 
িবশপ থেওদরস সময় সময় শব্দটা ‘প্রতীক’ অর্থেও ব্যবহার কেরন। 

 িসরীয় শব্দটা হল σημεῖον (সেেমইয়ন) গ্রীক শব্দের সমার্থক (আথা) ܐܬܐ
শব্দ যার অর্থ িচহ্ন বা িচহ্নকর্ম। 

τύπος (তুপোস / িতপোস) গ্রীক শব্দটা, িসরীয় ভাষায় অনূিদত না হেয় িসরীয় 
বর্ণমালায় বর্ণান্তিরত হয়: ܛܽܘܦ݂ܣܳܐ, যার উচ্চারণ হল ‘তাপ্সা’: িবশপ থেওদরেসর 
লেখায় শব্দটা সাধারণত ‘দৃষ্টান্ত’ অর্থ বহন কের, যিদও িবেশষ িবেশষ ক্ষেত্রে ‘প্রতীক’ 
ও ‘নমুনা’ অর্থও বহন কের। 

এ শব্দত্রয় িবশপ থেওদরেসর রহস্যগুিল (সাক্রােমন্তগুিল) িবষয়ক কােতেখিসেস 
মহৎ গুরুত্ব বহন কের; যেমন, 



‘তাই এমন িচহ্নগুিল (ܐܬܐ আথা) ও রহস্যগুিল ( ܐ̄ܪܙܐ রজা ) রেয়েছ যা 
আমরা জেলর মধ্য িদেয় সম্পাদন কির; এবং জেল সম্পািদত [পিবত্র] আত্মার কর্মকাণ্ড 
অনুসাের আমরা পুনরায় নবীকৃত ও পুনর্গিঠত হই। সেই কর্মকাণ্ডের খািতেরই আমরা 
রহস্যের (সাক্রােমন্তের) দ্বারা, এক দৃষ্টান্তেই যেন (ܝܢ ܛܽܘܦ݂ܣܳܐ  আক দ্‌ব্‌তাপ্সা), এই ܕ݁ܶ
মঙ্গলদানগুলো অর্জন কির: সেই আমরা যারা বাপ্তিস্মের কােছ এিগেয় যাচ্ছি [ক্রিয়া 
বর্তমানকাল লক্ষণীয়!], ও সেই আমরা সবাই যারা আসন্ন জগেত, পূর্ণ বাস্তবতায়ই, 
আমােদর স্বরূেপর অিনর্বচনীয় নবীকরণ গ্রহণ করব [ক্রিয়া ভিবষ্যৎকাল লক্ষণীয়!]’ 
(কােতেখিসস ১৪:১২)। যেেহতু এই বাক্যে সেই গুরুত্বপূর্ণ শব্দ িতনটা (িচহ্নগুিল, 
রহস্যগুিল, ও দৃষ্টান্ত) উপস্থিত, এমনটা ধের নেওয়া যেেত পাের, শব্দ িতনটা একই অর্থ 
বহন কের। প্রকৃতপক্ষে শব্দ িতনটাই একই স্বর্গীয় রহস্যগুিল িনর্দেশ কের যা দ্বারা 
আমরা পিরত্রাণদায়ী মঙ্গলদানগুিল তথা অমরতা, অপিরবর্তনীয়তা, অক্ষয়শীলতা, ঐশ 
দত্তকপুত্রত্ব ইত্যািদ মঙ্গলদান অর্জন কির; িকন্তু তবুও পার্থক্য রেয়েছ: একিদেক 
‘িচহ্নগুিল’ ও ‘রহস্যগুিল’ শব্দ দু’টো ‘পূর্ণ বাস্তবতায়ই’ সেই স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোর 
চূড়ান্ত আয়ত্ত িনর্দেশ কের, অপরিদেক ‘দৃষ্টান্ত’ শব্দটা এজগেত সেই সবিকছুর 
সামিয়কই আয়ত্ত িনর্দেশ কের যা সাক্রােমন্তগুিল গ্রহেণ অগ্রিম িহসােব উপভোগ কির। 
নানা কােতেখিসেস যখন শব্দ িতনটা উল্লিিখত, তখন িঠক এই ব্যাখ্যা অনুসাের 
অনুধাবনযোগ্য। 

ܢܝ  িসরীয় শব্দটা, δῶρον (দরন) বা θυσία (থুিসয়া) বা (কোরবান) ܩܽܘܪܒ݁ܳ
προσφορά (প্রস্ফোরা) গ্রীক শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ যার অর্থ ‘অর্ঘ্য’, ‘বিল’ বা 
‘যজ্ঞ’। 

বাপ্তিস্ম ও এউখািরস্তিয়া িবষেয় সবসময় স্মরণীয় কথা 
১। বাস্তিস্ম ও এউখািরস্তিয়া সাক্রােমন্ত দু’টো হল প্রভুর যন্ত্রাণাভোগ ও পুনরুত্থােনর 

স্মারক িচহ্ন: বাপ্তিস্মপ্রার্থী জেল ডুব িদেয় প্রভুর মৃত্যুর সহভাগী হয়, ও সেই জল থেেক 
বের হেয় ওঠার সমেয় তাঁর পুনরুত্থােনর সহভাগী হয়। এউখািরস্তিয়া অনুষ্ঠােন উপাসক 
মণ্ডলী ঘোষণা কের, ‘হে প্রভু, আমরা তোমার মৃত্যু ঘোষণা কির, তোমার পুনরুত্থান 
স্বীকার কির, যতিদন না তুিম আস’ (১ কির ১১:২৬ দ্রঃ)। 

২। বাপ্তিস্মপ্রার্থী হোক বা এউখািরস্তিয়া গ্রহণকারী হোক, মণ্ডলীর সাক্রােমন্তে যোগ 
দেওয়ার সমেয় শাস্ত্রের সেই বাণী স্মরণ করা একান্ত প্রয়োজন যা অনুসাের, স্বর্গীয় 



যেরুশােলেম িনবন্ধিত নাগিরক বেল সবাই সেই স্বর্গীয় যেরুশােলেম উপস্থিত হয় ও সেই 
স্বর্গীয় উপাসনাকর্মে যোগ দেয় (িহব্রু ১২:২২-২৩ দ্রঃ)। 

রহস্যগুিল তথা সাক্রােমন্তগুিলর অর্থ ও গুরুত্ব 
িবশ্বাস-সূত্র ও প্রভুর প্রার্থনা িবষয়ক কােতেখিসস দেওয়ার পর িবশপ থেওদরস 

অবেশেষ রহস্যগুিল িবষয়ক তথা বাপ্তিস্ম ও এউখািরস্তিয়া িবষয়ক কােতেখিসস পর্যােয় 
আেসন, যােত দীক্ষাপ্রার্থীরা সেই রহস্য দু’টো িবষেয় যথার্থ জ্ঞান অর্জন করেত ও 
বাপ্তিস্ম ও এউখািরস্তিয়ার প্রকৃত মহত্ত্ব উপলব্ধি করেত পাের। এমনিক রহস্য িবষেয় 
জ্ঞােনর লক্ষ্যই যেন দীক্ষাপ্রার্থী বুঝেত পাের, রহস্যগুিল কেন তত প্রয়োজনীয়তা রােখ। 
সেই অনুসাের িবশপ থেওদরস িনেজর কােতেখিসেস এক একটা সাক্রােমন্তের নানা 
অনুষ্ঠানরীিতর অর্থ ও মূল্য বোঝাবার জন্য যেথষ্ট সময় দেন, কেননা দীক্ষাপ্রার্থী এক 
একটা অনুষ্ঠানরীিতর কারণ বুঝেত না পারেল রহস্যটােকই বুঝেত পারেব না; শুধুমাত্র 
এক একটা অনুষ্ঠানরীিতর অর্থ গভীরভােব উপলব্ধি করার পেরই দীক্ষাপ্রার্থী সেই 
রহস্যের সার্বিক মহত্ত্বও উপলব্ধি করেব, কেননা, খোদ রহস্যটা যেমন, তেমিন সেটার 
এক একটা অনুষ্ঠানরীিতও নানা িচহ্ন ও দৃষ্টান্ত দ্বারা অিনর্বচনীয় ও অদৃশ্য িবষয়গুলোর 
িদেক অঙুিল িনর্দেশ কের এমনিক সেই স্বর্গীয় িবষয়গুলোর সঙ্গে সম্পূর্ণরূেপ জিড়ত। 
সুতরাং কােতেখিসেসরই লক্ষ্য সেই বাহ্যিক িচহ্ন ও দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করা যােত দীক্ষাপ্রার্থী 
রহস্যের অদৃশ্য িবষয়গুলো িবষেয় সার্বিক জ্ঞান শুধু নয় িকন্তু সেটার ভয়ঙ্কর প্রভাব 
উপলব্ধি কের। িকন্তু তবুও কােতেখিসেসর লক্ষ্য এেত সমাপ্ত নয়, কেননা প্রকৃত 
কােতেখিসস তখনই সাফল্য লাভ কের যখন সাক্রােমন্ত সম্পাদনকােল এমনিক িনেজর 
জীবন দ্বারা অনুষ্ঠাতা সেিবষেয় িনেজর দৃঢ় িবশ্বাস প্রকাশ কেরন ও সম্পািদত 
সাক্রােমন্তের গুরুত্ব িবষেয় সাক্ষ্য বহন কেরন: সাক্রােমন্তের গুরুত্ব বলেত এটা বোঝায় 
যে, এক একটা সাক্রােমন্তে পিরত্রােণর যে অিভজ্ঞতা লাভ কির (যেমন পাপ থেেক মুক্তি, 
বা বাপ্তিস্ম-জিনত দ্বিতীয় জন্ম, বা ঐশ্বিরক দত্তকপুত্রত্ব লাভ, বা খ্রিষ্টেক খাদ্য ও পানীয় 
রূেপ গ্রহণ করা ইত্যািদ সাক্রােমন্তীয় িবষয়), তা যতই বাস্তব তবু তা অগ্রিম মাত্র, 
কেননা সেসমস্ত িকছু সেই স্বর্গীয় জীবেনই িসদ্ধি লাভ করেব যে জীবেনর িদেক 
খ্রিষ্টিবশ্বাসী ধািবত হওয়ার কথা। এসমস্ত িকছুই কােতেখিসেসর লক্ষ্য। 



মণ্ডলীর সম্পািদত রহস্যগুিল ও স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক 
রহস্যগুিল বর্ণনা করেত িগেয় িবশপ থেওদরস যে যে শব্দ ব্যবহার কেরন, তথা 

িচহ্ন, প্রতীক, নমুনা, দৃষ্টান্ত ইত্যািদ যে শব্দগুলো, সেই শব্দগুলো রহস্যগুিলেক 
সেগুলোর স্বর্গীয় বাস্তবতার চেেয় ন্যূনতম বা কম প্রভােবর অিধকারী কের না। উদাহরণ 
স্বরূপ, যখন িতিন এমনটা বেলন, প্রভু ‘যর্দেন বাপ্তিস্মদাতা যোহন দ্বারা বাপ্তিস্ম িনেলন 
যােত িতিন আেগ থেেক এই বাপ্তিস্মের নমুনা দেখােত পােরন যে-বাপ্তিস্ম তাঁর অনুগ্রহ 
গুেণ আমােদর একিদন পাবার কথা’ (কােতেখিসস ১৪:২২ দ্রঃ), তখন ‘নমুনা’ শব্দটা 
এমনটা িনর্দেশ কের না, আমােদর বাপ্তিস্ম প্রভুর বাপ্তিস্মের চেেয় ন্যূনতম ধরেনর 
বাপ্তিস্ম। না, নমুনা বলেত এটাই বোঝায় যে, প্রভু যে বাপ্তিস্ম িনেয়িছেলন, সেই বাপ্তিস্ম 
আমােদর গ্রহণ করা বাপ্তিস্মের এেকবাের সমতুল্য, যার ফেল, িতিন যেমন বাপ্তিস্মকােল 
িপতার প্রিয় পুত্র বেল ঘোিষত হেয়িছেলন, তেমিন আমরাও বাপ্তিস্মকােল তাঁর িপতার 
সন্তান হেয় উিঠ। সেজন্য আমরা যথার্থ ভােব ধের রাখেত পাির, আমােদর বাপ্তিস্ম 
অনুষ্ঠােন প্রভুর বাপ্তিস্ম রহস্যময় ভােব উপস্থিত। 

এউখািরস্তিয়া ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু বেিশ জিটল বেট। সেিবষেয় ১৫শ 
কােতেখিসস - ভূিমকা দ্রষ্টব্য। 

মানব জীবন ও রহস্যগুিলর মধ্যকার সম্পর্ক 
যেমন নবজাত িশশুেক আেগ কাপেড় জড়ানো হয়, তেমিন বাপ্তিস্ম থেেক নবজাত 

ব্যক্তিেক কােতেখিসেস জড়ানো হয়। পের, যেমন নবজাত িশশুেক, এমনিক মানব 
িশশুেক শুধু নয় িকন্তু যেকোন প্রাণীর জিনত িশশু প্রাণীেকও প্রাথিমক খাদ্য িহসােব িনজ 
িনজ জননী থেেক প্রকৃত খাদ্য তথা দুধ দেওয়া হয়, তেমিন বাপ্তিস্ম থেেক ঐশজীবেন 
নবজাত ব্যক্তিেক ঐশজীবনলোক থেেকই প্রকৃত খাদ্য ও পানীয় িহসােব স্বর্গীয় 
এউখািরস্তীয় রুিট ও আঙুররস দেওয়া হয়। অর্থাৎ, সাক্রােমন্তীয় নবজন্মের পাশাপািশ 
সাক্রােমন্তীয় স্বর্গীয় খাদ্য ও পানীয় চাই। আরও, যেমন প্রকৃিতেত যত জন্ম মাতৃ-জেল 
হয়, তেমিন খ্রিষ্টীয় নবজন্মও বাপ্তিস্মের জেল হয়, এমনিক এউখািরস্তীয় রুিটও জল 
ছাড়া তৈির হয় না, ও সেই রুিট গ্রহণ করেত করেত প্রয়োজনীয় পানীয় িহসােব 
আঙুররস পান কির। কেননা খাদ্য ও পানীয়, সব প্রাণীর জীবেনর জন্য দু’টোই 
অপিরহার্য উপাদান। 



স্বর্গীয় উপাসনা 
মণ্ডলীর িপতৃগেণর সমেয় মণ্ডলীর উপাসনাকর্ম স্বর্গীয় উপাসনার অনুকরণ ও সেই 

উপাসনায় সহভািগতা বেল পিরগিণত িছল; এমনিক এধারণা ন্যায়সঙ্গত ভােব এখনও 
খ্রিষ্টমণ্ডলীেত সমর্থিত ও প্রচিলত। িকন্তু িবশপ থেওদরস এমন ধারণা অনুসরণ কেরন 
যা তাঁর িবিশষ্ট খ্রিষ্টতত্ত্ব অনুযায়ী: সেই অনুসাের, খ্রিষ্টের মৃত্যু সেই িদয়াবল দ্বারা 
ঘিটত হেয়িছল যে-িদয়াবল পার্থিব সমস্ত িকছু িনেজর িনয়ন্ত্রেণ রােখ; িকন্তু মানবজািত 
িদয়াবল-ঘিটত খ্রিষ্টের সেই মৃত্যু দ্বারাই িদয়াবেলর িনয়ন্ত্রণ থেেক উদ্ধার পায়; কেননা 
ঈশ্বর িদয়াবলেক খ্রিষ্টের প্রিত ও মানবজািতর প্রিত তার অন্যায় অিভসন্ধির জন্য দণ্ডিত 
কেরন ও খ্রিষ্টেক িদয়াবল-ঘিটত মৃত্যু থেেক জািগেয় তোেলন ও মানবজািতর কােছ 
সেই মৃত্যু থেেক মুক্তি মঞ্জুর কেরন, এমন মুক্তি যা িবশপ থেওদরস িনেজর কােতেখিসেস 
অমরতার অগ্রিমদান বেল উপস্থাপন কেরন, কেননা প্রকৃত অমরতা বর্তমান কােল নয় 
িকন্তু চরমকােলই স্থিত, সেই স্বর্গীয় যেরুশােলেমই স্থিত যেখােন খ্রিষ্ট স্বর্গারোহণ কের 
িনেজর রাজ্য স্থাপন করেলন যার অন্ত নেই (কােতেখিসস ১২:১৬ দ্রঃ)। তােত স্পষ্ট 
দাঁড়ায় যে, িবশপ থেওদরেসর দৃষ্টিকোেণ খ্রিষ্ট মুক্তিকর্মেক দু’টো পর্যােয় তথা পার্থিব ও 
স্বর্গীয় পর্যােয়ই সম্পন্ন করেলন: পার্থিব পর্যােয় িদয়াবল প্রভুর মৃত্যু ঘটায়, ও দ্বিতীয় 
পর্যােয় খ্রিষ্ট, িদয়াবেলর যত আপত্তিেত কান না িদেয়, িনেজর পুনরুত্থান ও 
স্বর্গারোহেণর মধ্য িদেয় মানবজািতর কােছ অনন্তকালীন আশীর্বাদসমূহ তথা অমরতা, 
অপিরবর্তনীয়তা ও অক্ষয়শীলতা, ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তিেত জীবনযাপন, স্বর্গে বসবাস 
ইত্যািদ মঙ্গলদান মঞ্জুর কেরন। এসমস্ত িকছু পিবত্র আত্মার কর্মকাণ্ডের ফল। িবশপ 
থেওদরস এই মুক্তি প্রেক্ষাপেটই রহস্যগুিল (সাক্রােমন্তগুিল) ব্যাখ্যা কেরন: যেমন, 
বাপ্তিস্ম ক্ষেত্রে িতিন দেখান, কেমন কের ‘অপশক্তি িবতাড়ন’ অনুষ্ঠানরীিত হল 
িদয়াবেলর উপের এমন জয়লাভ যার ফেল িদয়াবল, ঈশ্বর দ্বারা দণ্ডিত হেয় িবমুক্ত সেই 
বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত ব্যক্তির কােছ আর যেেত পাের না; বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠােন, দীক্ষাপ্রার্থীর িবশ্বাস-
স্বীকারও চরমকালীন দৃষ্টিকোেণ উপস্থাপিত, কেননা কেবল অিবরত দৃঢ় িবশ্বাসই 
মানুষেক সেই বাপ্তিস্মের কােছ আনেত পাের যা স্বর্গে িনবন্ধন ও স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোেত 
সহভািগতা স্বরূপ। বাপ্তিস্মের অন্যান্য অনুষ্ঠানরীিত (যেমন কপােল ক্রুশ-িচহ্ন অঙ্কন ও 
বািক যত অনুষ্ঠানরীিত) একই চরমকালীন দৃষ্টিকোণ অনুসাের অনুধািবত ও 
কােতেখিসস-পদ্ধিত অনুসাের বাের বাের একই কথা দ্বারা উপস্থাপিত। 



তােত এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, িবশপ থেওদরেসর দৃষ্টিকোণ অনুসাের সাক্রােমন্তীয় 
উপাসনাকর্ম চরমকালীন প্রেক্ষাপেটই অনুধািবত, কেননা িযিন প্রথম পুনরুত্থান করেলন 
ও অমর হেলন, সেই খ্রিষ্ট স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোেক দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিেদর উপের মঞ্জুর 
করার অিধকার রােখন; এজন্য উপের বলা হেয়েছ, িবশপ থেওদরেসর দৃষ্টিকোেণ, 
মণ্ডলীর উপাসনাকর্ম কেবল স্বর্গীয় উপাসনার অনুকরেণর ব্যাপাের সীমাবদ্ধ হেত পাের 
না, যিদও একথা অনস্বীকার্য যে, মণ্ডলীর উপাসনা স্বর্গীয় উপাসনার সঙ্গে অবশ্যই 
সম্পর্ক রােখ, কারণ মণ্ডলীর উপাসনাকর্মের মধ্য িদেয় দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ খ্রিষ্ট-সািধত 
মুক্তিকর্মের যে ফল অগ্রিমদান িহসােব উপভোগ কের, সেই ফল তথা অমরতা, 
অপিরবর্তনীয়তা ও অক্ষয়শীলতা, ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তিেত জীবনযাপন, স্বর্গে বসবাস 
ইত্যািদ মঙ্গলদান স্বর্গেই রেয়েছ। এবং তেমন অগ্রিমদান পেেত পেেত মণ্ডলী এই দৃঢ় 
প্রত্যাশা রােখ যে, তারা একিদন সেইসব িকছু স্বর্গে িচরকােলর মত উপভোগ করেব। 

সূচী 
যে িদয়াবল খ্রিষ্টিবশ্বাসীর িবরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়, সেই িদয়াবেলর ষড়যন্ত্রের কথা 

প্রার্থীর মেনর সামেন উপস্থাপন কের িবশপ থেওদরস রহস্যগুিলেক (অর্থাৎ 
সাক্রােমন্তগুিলেক) এমন িচহ্ন বেল গণ্য কেরন যা পাপ-ঘিটত সমস্ত অিনষ্ট িবলীন কের 
দেয়। সেই অনুসাের বাপ্তিস্মের উদ্দেশ্যই যােত, শয়তােনর প্রেচষ্টা সত্ত্বেও খ্রিষ্টিবশ্বাসীর 
নাম স্বর্গে িনবন্ধিত হয়। 

তারপর, প্রার্থীর িনবন্ধন থেেক িবশ্বাস-সূত্র সম্প্রদান পর্যন্ত বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠােনর প্রথম 
পর্ব ব্যাখ্যা করা হয়। 

১: পূর্ববর্তী কােতেখিসস সংক্রান্ত সারসংক্ষেপ। 
২: রহস্য (অর্থাৎ, সাক্রােমন্ত) ও পুরাতন িনয়েমর ‘ছায়া’। 
৩-৪: সেই দু’টো ‘তাঁবু’ সম্পর্কে ব্যাখ্যা। 
৫-৬: খ্রিষ্টের িবজয় সেই ছায়া-কাল সমাপ্ত কের ও অদৃশ্য বাস্তবতাগুলোেত সহভািগতা 
প্রিতষ্ঠা কের। 
৭: খ্রিষ্ট-রহস্যগুিলর িচহ্ন পূরণ করায় আমরা এই প্রত্যাশা দৃঢ় কের তুিল যে, আমরা 
িচরকােলর মত তাঁর সঙ্গে িমিলত থাকব। 
৮: আদেমর পােপর সময় থেেক জগেতর অবস্থা। 
৯: খ্রিষ্টের সািধত মুক্তিকর্মের ফেল জগেতর নবীন অবস্থা। 
১০: আেগকার অবস্থা থেেক নবীন অবস্থায় উত্তরণ রহস্যগুিল দ্বারাই সািধত। 



১১-১৪: বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠােনর প্রথম পর্ব: প্রার্থীর িনবন্ধন থেেক িবশ্বাস-সূত্র সম্প্রদান 
পর্যন্ত: 

• মণ্ডলীেত িনবন্ধন; 
১৫-১৬: • দায়প্রাপ্ত ব্যক্তিেদর (অর্থাৎ, ধর্মিপতা/ধর্মমাতােদর) ভূিমকা; 
১৭-২২: • িদয়াবলেক িবচার ও অপশক্তি িবতাড়কগণ; 
২৩-২৪: • িবচারকর্তার কােছ মামলা পেশ; 
২৫-২৮: • িবশ্বাস-সূত্র সম্প্রদান। 

এই কােতেখিসস ও পরবর্তী প্রিতটা কােতেখিসেসর আেগ, বাপ্তিস্ম বা এউখািরস্তিয়া 
অনুষ্ঠান সংক্রান্ত িসিরয়া মণ্ডলীর অবশ্য পালনীয় সেই িনর্দেশাবিল উপস্থািপত যা এক 
একটা কােতেখিসেস ব্যাখ্যা করার কথা। তেমন িনর্দেশাবিল মণ্ডলীর আনুষ্ঠািনক ধর্মতত্ত্ব 
অনুযায়ী সঙ্কিলত িবধায়ই িনর্দেশাবিল অিধক গুরুত্বপূর্ণ। 

িনর্দেশাবিলর পাঠ্য (যা ব্যাখ্যার িবষয়বস্তু)  (১): যে কেউ পিবত্র বাপ্তিস্ম-দােনর কােছ 
এিগেয় আসেত ইচ্ছুক, সে ঈশ্বেরর সেই মণ্ডলীর কােছ আসেব যেখােন সে এই ব্যাপাের 
িনযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা গৃহীত হেব, কেননা যারা বাপ্তিস্মের কােছ এিগেয় আেস, প্রিতষ্ঠিত প্রথা 
অনুসাের তােদর িনবন্ধিত করা হয়। সেই ব্যক্তি তার জীবনাচরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান 
করেব। এই ভূিমকা বাপ্তিস্মপ্রার্থীেদর জন্য তােদরই দ্বারা সম্পািদত হয় যারা দায়প্রাপ্ত 
ব্যক্তি [অর্থাৎ, ধর্মিপতা/ধর্মমাতা] বেল অিভিহত। এব্যাপাের িনযুক্ত ব্যক্তি মণ্ডলীর কাথায় 
ও তোমার নােম সংযুক্ত কাথায় তারও নাম িলিপবদ্ধ করেব যে তোমার সাক্ষী বা শহের 
তোমার পথিদশারী হেব। অপশক্তি িবতাড়ক বেল অিভিহত ব্যক্তিেদর সেবাকর্মও 
আবশ্যকীয়। এটাও প্রয়োজন যে, িবচারকক্ষে মামলার শুনানী চলাকােল মামলাকারী 
নীরব থাকেব। যে প্রার্থনা কের, সেই ভঙ্গিেত তুিম বাহু দু’টো প্রসািরত কের দাঁড়ােব ও 
িনেচর িদেক দৃষ্টি রাখেব। এজন্যই তুিম তোমার বাইেরর কাপড় খুেল ফেলেব ও খািল 
পােয় দাঁিড়েয় থাকেব; তুিম চেটর কাপেড় দাঁিড়েয় থাকেব। তোমােক আেদশ করা হেব, 
তুিম এই িদনগুলোেত িবশ্বাস-সূত্রের কথা িনেয় তোমার আত্মােক ব্যস্ত রাখেব। 

১। আিম মেন কির, িবগত িদনগুলোেত আিম তোমােদর ভালবাসার কােছ সেই 
িবশ্বাস-স্বীকার সম্পর্কে যেথষ্ট কথা বেলিছ যা আমােদর ধন্য িপতৃগণ আমােদর প্রভুর 
সেই পরম্পরাগত িশক্ষা অনুসাের িলিপবদ্ধ করেলন যা দ্বারা িতিন ইচ্ছা কেরিছেলন, 
আমরা িপতা, ও পুত্র, ও পিবত্র আত্মা-নােম প্রিশক্ষিত হব ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করব। সেই 



িদনগুলোেত আিম এই তোমােদরই উদ্দেশ কের কথা বললাম যারা বাপ্তিস্ম-মহাদােনর 
কােছ এিগেয় আস, যােত কের তোমরা িশখেত পার িকেসেত িবশ্বাস করেত হেব ও 
কার্‌ নােমেত তোমােদর বাপ্তিস্ম দেওয়া হেব যেন তোমরা এটা দেখেত পার যে, তোমরা 
আমােদর প্রভুর পরম্পরা অনুযায়ী িশক্ষাপ্রাপ্ত হেয়ছ ও িপতা, ও পুত্র, ও পিবত্র আত্মা-
নােম বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেত যাচ্ছ। আিম উপরোল্লিিখত সবিকছুেত প্রভুর প্রার্থনা িবষয়ক 
একটা কােতেখিসস যোগ কেরিছ যােত তোমরা জানেত পার, যারা বাপ্তিস্মের এই 
মহাদান গ্রহণ কের তােদর জীবনাচরণ সম্পর্কে কী শেখানো উিচত। তথািপ, যেেহতু 
রহস্যের সময় ঘিনেয় এেসেছ বেল ও ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ তোমরা পিবত্র বাপ্তিস্মে 
সহভািগতা করেত উদ্যত হচ্ছ বেল, এটাই ন্যায়সঙ্গত ও প্রয়োজন যে, আমরা 
তোমােদর সাক্ষােত সেই রহস্যের প্রভাব সম্পর্কে ও সেটায় সম্পািদত অনুষ্ঠানরীিত 
সমূেহর প্রভার সম্পর্কে, এবং এক একটা অনুষ্ঠানরীিত কোন্‌ কারেণ সম্পািদত, 
সেসম্পর্কেও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করব, যােত, সেগুলোর কারণ িশেখ নেওয়ার পর, 
তোমরা যা ঘটেব তা মহা ভালবাসার সঙ্গে গ্রহণ করেত পার। 

রহস্য (অর্থাৎ, সাক্রােমন্ত) সম্পর্কে 
২। কেননা প্রিতিট রহস্য [অর্থাৎ, সাক্রােমন্ত] হল, িচহ্নে ও প্রতীকাকাের অদৃশ্য ও 

অকথনীয় িবষেয়র ইঙ্গিত স্বরূপ। রহস্যের কােছ আগমনকারী ব্যক্তির খািতের এ 
িবষয়গুলো ব্যাখ্যা ও ভাষ্য দািব কের যােত সেই ব্যক্তি সেটার প্রভাব জানেত পাের। 
রহস্যটা যিদ সেই দৃশ্যগত িবষয়ই হত, তাহেল কথা িনষ্প্রয়োজন হত যেেহতু খোদ 
দৃষ্টিই আমােদর সেই এক একটা িজিনস দেখােত পারত যা ঘটেত যাচ্ছিল; িকন্তু 
যেেহতু একটা রহস্য সেই িচহ্ন ধারণ কের রােখ যা ঘটেছ বা যা ইিতমধ্যে ঘেটেছ, 
সেজন্য, িচহ্নািদ ও রহস্যগুিল বুিঝেয় দেবার লক্ষ্যে কথা প্রয়োজন। ধন্য পেলর কথা 
অনুসাের, ইহুদীরা এমন উপাসনার কাজ কের থােক যা স্বর্গীয় িবষেয়র নকশা ও ছায়া 
মাত্র, কারণ িবধান কেবল আসন্ন মঙ্গলদানগুিলর ছায়ারই অিধকারী, আর সেগুলোর 
প্রকৃত প্রিতমূর্তি তার নেই  (২)। ছায়া একটা দেেহর িনকটবর্তিতা প্রকাশ কের, যেেহতু 
একটা দেহ ছাড়া তা হেত পাের না, িকন্তু ছায়া যে দেেহর প্রিতিবম্ব স্বরূপ, তা সেই 



দেহেক সেইভােব প্রকাশ কের না যেভােব ছিবর বেলায় ঘেট। যখন আমরা একটা 
প্রিতকৃিত লক্ষ কির, তখন তােত যে ব্যক্তি অঙ্কিত আমরা তােক িচনেত পাির (অবশ্যই, 
যিদ সেই ব্যক্তিেক আেগ থেেক িচনতাম), যেেহতু সেই প্রিতকৃিত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভােব 
অঙ্কিত; িকন্তু যে ব্যক্তি কেবল ছায়া দ্বারা উপস্থািপত, আমরা তােক িচনেত পাির না, 
কেননা, দেহ থেেক বিহর্গত সেই ছায়া প্রকৃত দেেহর সঙ্গে কোন সাদৃশ্য রােখ না। 
িবধােনর সমস্ত িবষয় িঠক এরূপ িছল। সেগুলো ‘স্বর্গীয় িবষয়গুলোর ছায়া মাত্রই িছল’, 
সেইভােব যেভােব প্রেিরতদূত বলেলন। তেব সেই ছায়া িক? এখন তা তোমােদর জানা 
দরকার। 

৩। ঐশদর্শনযোেগ ধন্য মোিশ যা িশেখিছেলন, সেই অনুসাের িতিন দু’টো তাঁবু 
িনর্মাণ কেরিছেলন। প্রথমটা ‘পিবত্রস্থান’, ও দ্বিতীয়টা ‘পরম পিবত্রস্থান’ বেল অিভিহত 
িছল। প্রথমটা সেই পার্থিব জীবনধারণ ও বাসস্থােনর সাদৃশ্য, সেই যে পৃিথবীেত আমরা 
আপাতত বসবাস কির; এবং যা ইহুদীরা ‘পরম পিবত্রস্থান’ বেল অিভিহত করত, সেই 
দ্বিতীয় তাঁবু িছল দৃশ্য আকােশর সেই ঊর্দ্ধস্থিত অঞ্চলগুলোর সাদৃশ্য যেখােন আমােদর 
প্রভু সেই খ্রিষ্ট, যখন তাঁেক আমােদর পিরত্রাণার্থে ধারণ করা হেয়িছল, তখন আরোহণ 
করেলন, যেখােন িতিন এখন আেছন ও যেখােন িতিন আমােদর যেেত মঞ্জুর করেলন 
যােত আমরা সেখােন থািক ও তাঁর সঙ্গে বসবাস কির, সেইভােব যেভােব ধন্য পল 
বলেলন, যেখােন মেল্কিেসেদেকর রীিত অনুসাের মহাযাজক হবার পর খ্রিষ্ট আমােদর 
হেয় অগ্রগামী রূেপ প্রেবশ কেরেছন—িচরকােলর মত (৩)। িতিন বলেলন, িতিন িছেলন 
‘মহাযাজেকর রীিত অনুসাের’, কারণ িতিন প্রথম হেয় প্রেবশ করেলন ও এর ফেল 
তেমন স্থােন প্রেবশািধকার তাঁর মধ্য িদেয় আমােদর মঞ্জুর করা হল। কেননা 
মহাযাজেকর কর্তব্য িঠক এটাই যে, প্রথম হেয় িতিনই ঈশ্বেরর কােছ এিগেয় যােবন; 
এবং পের, তাঁর পের ও তাঁর দ্বারা অন্যান্যরা এিগেয় যােব; িকন্তু যেেহতু এসমস্ত িকছু 
এখনও ঘেটিন িকন্তু শেেষই ঘটেব, সেজন্য িবধান অনুযায়ী যাজেকরা িবধান অনুযায়ী 
সেই উপাসনাকর্ম ‘পরম পিবত্রস্থান’ বেল অিভিহত সেই স্থােন একবার মাত্র সম্পাদন 
কেরিন। 



৪। যেেহতু সেই স্থান সবার পক্ষে অগম্য িছল, সেজন্য মহাযাজক বছের একবার 
সেখােন একাই প্রেবশ করত। এবং প্রেবশ করার আেগ সে একটা বিল িনেবদন করত, 
ও সেখােন যেকোন সময় প্রেবশ করার অিধকার তার িছল না, িকন্তু সে বছের একবার 
প্রেবশ করত। তাই, এসব িকছু থেেক এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, িবধােনর সেই সমস্ত 
ধর্মক্রিয়া এই পৃিথবীেত মরণশীল জীবেনর সঙ্গেই মাত্র সম্পর্কিত ও স্বর্গীয় িবষয়গুলোর 
সঙ্গে কোন সম্পর্ক রােখ না; একইপ্রকাের যতিদন আমরা আমােদর স্বরূেপ মরণশীল 
হই, ততিদন ধের স্বর্গে প্রেবশ করেত পাির না। মানুষ তখনই মাত্র সেই স্বর্গীয় 
স্থানগুলোেত প্রেবশ করেত পারেব যখন আমােদর মধ্য থেেক নেওয়া একটা মানুষেক 
ধারণ করা হেব, িতিন মানুষেদর প্রকৃিতগত িবধান অনুসাের মৃত্যু বরণ করেবন, 
মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করেবন, স্বরূেপ অমর ও অপিরবর্তনীয় হেয় উঠেবন, 
স্বর্গে আরোহণ করেবন, ও মানবজািতর অবিশষ্টাংেশর জন্য এমন মহাযাজক হেবন 
িযিন তােদর জন্য স্বর্গে আরোহণ করার অগ্রিম িনশ্চয়তা স্বরূপ। 

৫। এইভােব িবধান আসন্ন মঙ্গলদানগুলোর ছায়া ধারণ করত, কেননা যারা সেটার 
অধীেন জীবনযাপন করত, তারা সেই মঙ্গলদানগুলোর একটা ইঙ্গিেতরই মাত্র অিধকারী 
িছল। সেই অনুসাের তারা তােদর উপাসনাকর্ম কেবল স্বর্গীয় িবষয়গুলোর চেহারা ও 
ছায়া িহসােবই সম্পাদন করত, কারণ, সেই তাঁবু ও যা িকছু সেটার মধ্যে ঘটত, সেই 
সবিকছুর দ্বারা তােদর সেই উপানসা-কর্ম স্বর্গে যে জীবন হবার কথা, ইঙ্গিেতই মাত্র সেই 
জীবেনর এক প্রকার অিভব্যক্তি িদত; সেই যে জীবন আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট আমােদর 
জন্য স্বর্গে আরোহণ করায় প্রকাশ করেলন ও যে-জীবন দ্বারা িতিন আমােদর সকলেক 
এতই মহৎ বাস্তবতার সহভাগী হেত মঞ্জুর করেলন যা সেকােলর মানুেষর কােছ 
প্রকািশত হয়িন; এর ফেল ইহুদীরা, পুনরুত্থােনর প্রতীক্ষায়, সেটার িনছকই ধারণা মাত্র 
রাখত। আমরা যেমন মেন কির, আমরা অমর জীবেন রূপান্তিরত হব, তারা সেইমত 
মেন করত না, িকন্তু তারা সেটা এমন স্থান বেল ভাবত যেখােন আমরা খাব, পান করব, 
ও িববাহ কের চলব। ব্যাপারটা আমােদর িবেবচনায় লজ্জাকর, কেননা আমােদর পক্ষে 
আমােদর প্রভুর এই বাণী িবশ্বাস করেত হয়, যা অনুসাের, তোমরা শাস্ত্রও জান না ও 
ঈশ্বেরর পরাক্রমও জান না িবধায় িনেজেদর ভোলাচ্ছ, কেননা পুনরুত্থােনর সমেয় কেউ 



িববাহও কের না, কারও িববাহও দেওয়া হয় না, বরং স্বর্গে সকেল ঈশ্বেরর দূতেদর 
মত; আরও, পুনরুত্থােনর সন্তান হওয়ায় তারা ঈশ্বেরর সন্তান  (৪)। এেত িতিন 
পুনরুত্থান িবষেয় তােদর ভুল ভর্ৎসনা করেলন, ও এটা িশিখেয় িদেলন যে, আমােদর 
এমনটা িবশ্বাস করেত হেব যে, যারা পুনরুত্থান কের, তােদর বেলায় ঐশ্বিরক জীবেনর 
মত িকছুটা ঘটেব, কেননা িতিন স্পষ্ট ভােব বলেলন, তারা হেব দূতেদর মত। 

৬। যা িকছু প্রাচীেনরা ইঙ্গিত ও ছায়াই যেন ধারণ করত, সেই সমস্ত িকছু এখন 
বাস্তব রূপ লাভ করল যখন, যাঁেক আমােদর মধ্য থেেক ধারণ করা হেয়িছল, িযিন 
মানবীয় িনয়ম অনুসাের আমােদর জন্য মরেলন, িনেজর পুনরুত্থান দ্বারা অমর, 
অক্ষয়শীল ও িচরকােলর মত অপিরবর্তনীয় হেয় উঠেলন, আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট 
সেইভােব স্বর্গে আরোহণ করেলন, কারণ এখন থেেক িতিন আমােদর জন্য কার্যকর 
একটা সহভািগতার অগ্রিম িনশ্চয়তা স্বরূপ হেলন। খ্রিষ্ট িবষেয় যখন একথা প্রচার করা 
হয় যে, িতিন মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান কেরেছন, তখন তোমােদর কেউ কেউ 
কেমন কের বলেত পাের, মৃতেদর পুনরুত্থান বেল িকছু নেই?  (৫), একথা বেল 
প্রেিরতদূত এটাই স্পষ্টভােব দেখােলন যে, সকেলর পক্ষে এটা আবশ্যকীয় যে, তারা 
িবশ্বাস করেব পুনরুত্থান আেছ, এবং তেমনটা িবশ্বাস কের আমােদর এটাও িবশ্বাস 
করেত হেব যে, আমরা অবশ্যই সেই পুনরুত্থােনর সহভাগী হব। যেেহতু আমােদর এেত 
স্থিতমূল িবশ্বাস আেছ যে, যা িকছু ইিতমধ্যে ঘেটেছ, তা আমােদর বেলায়ও ঘটেব, 
তেমিন [যা িকছু আমােদর প্রভুর পুনরুত্থােনর পের ঘেটেছ], আমরা িবশ্বাস কির তা 
আমােদর বেলায়ও ঘটেব। অতএব, আমরা এই অিনর্বচনীয় ও ভয়ঙ্কর রহস্য সম্পাদান 
কির যা আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট সংক্রান্ত ঐশববস্থার অবোধ্য িচহ্নগুলো ধারণ কের, 
যেেহতু আমরা িবশ্বাস কির, সেই রহস্যে যা িনিহত তা আমােদর বেলায়ও ঘটেব। 
কেননা, প্রেিরতদূেতর বাণী অনুসাের, আমােদর কােছ এটা স্পষ্ট যে, যখন আমরা 
বাপ্তিস্ম বা এউখািরস্তিয়া সম্পাদন কির, তখন খ্রিষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থােনর স্মরণার্থেই তা 
সম্পাদন কির, যােত পুনরুত্থােনর প্রত্যাশা আমােদর মধ্যে দৃঢ়ীকৃত হয়। 

৭। কেননা, পুনরুত্থান সম্পর্কে িতিন বলেলন, আমরা যারা খ্রিষ্ট িযশুেত বাপ্তিস্ম 
গ্রহণ কেরিছ, সেই আমরা সবাই তাঁর মৃত্যুেতই বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরিছ। যােত মৃতেদর 



মধ্য থেেক খ্রিষ্টেক যেমন িপতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হেয়েছ, তেমিন আমরাও 
যেন জীবেনর নবীনতায় চলেত পাির (৬)। িতিন এখােন স্পষ্টভােব এ িশক্ষা িদেলন যে, 
আমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ কির যােত িনেজেদর মধ্যে আমােদর প্রভুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান 
অনুকরণ করেত পাির, ও যা ঘেটিছল, সেই ঘটনাগুলো স্মরণ করা থেেক আমরা যেন 
ভাবী িবষয়গুলো সংক্রান্ত আমােদর প্রত্যাশা সম্পর্কে দৃঢ় িনশ্চয়তা পেেত পাির। এবং 
পিবত্র রহস্যগুিলেত সহভািগতা িবষেয় িতিন বলেলন, যতবার তোমরা এই রুিট খাও ও 
এই পানপাত্র থেেক পান কর, ততবার তোমরা তো প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা কর, যতিদন না 
িতিন আেসন (৭)। আমােদর প্রভুও বলেলন, এ আমার দেহ যা তোমােদর জন্য ভগ্ন করা 
হয়, ও এ আমার রক্ত যা পাপক্ষমার উদ্দেেশ অেনেকর জন্য পািতত (৮)। এসমস্ত িকছু 
থেেক এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, এই উপাসনাকর্মে অংশ নেওয়া বা অর্ঘ্য গ্রহণ করা, উভয়ই 
খ্রিষ্টের সেই মৃত্যু ও পুনরুত্থােনর স্মরণার্থে সম্পািদত: সেই পুনরুত্থান থেেকই আমরা 
প্রত্যাশা কির, তাঁর সহভাগী হব; যার ফেল আমরা এই রহস্যে সেই িচহ্নগুলো পূরণ 
কির যা আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট সম্পর্কে ঘেটিছল, যােত কের এই িচহৃগুলোর মধ্য 
িদেয়, তাঁর সঙ্গে এই সহভািগতা আমােদর প্রত্যাশা দৃঢ় কের তোেল। অতএব, এই 
সমস্ত রহস্য ও িচহ্নের কারণ সম্পর্কে তোমােদর সাক্ষােত আলোচনা করা উপকারী হেত 
পাের। 

পাপময় অবস্থা থেেক নবীন অবস্থায় উত্তরণ রহস্যগুিল দ্বারাই সািধত 
৮। আমােদর প্রভু ঈশ্বর মািট থেেক মানুষেক তাঁর িনেজর প্রিতমূর্তিেত িনর্মাণ 

করেলন ও অন্যান্য অেনক িকছু দােন সম্মািনত করেলন। িকন্তু, সর্বোপির িতিন তােক 
তার িনেজর প্রিতমূর্তি বলায় সম্মািনত করেলন, যার ফেল মানুষ একাই ঈশ্বর ও ঈশ্বেরর 
সন্তান বেল অিভিহত হল। এবং যিদ মানুেষর িনর্ণয়-শক্তি থাকত, তাহেল সে তাঁরই 
সঙ্গে বসবাস করেত পারত িযিন তার পক্ষে িছেলন সেই সমস্ত মঙ্গলদােনর উৎস যা 
িবষেয় সে সত্যিকাের অিধকারী িছল। িকন্তু মানুষ িদয়াবেলর প্রিতমূর্তি গ্রহণ কের িনল 
ও িনেজেক সেটার অনুরূপ করল, সেই যে িদয়াবল িবদ্রোহীর মত ঈশ্বেরর িবরুদ্ধে রুেখ 
দাঁিড়েয়িছল ও ঈশ্বরেক দেয় গৌরব িনেজর জন্য দখল করেত ইচ্ছা কেরিছল, নবধরেনর 



ফন্দি-িফিকর িদেয় মানুষেক ঈশ্বর থেেক িবচ্ছিন্ন করেত ও ঈশ্বেরর সম্মান আপন কের 
িনেত চেষ্টা কেরিছল যােত কের িবরোিধতা করায় তাঁেক অপমািনত করেত পাের। 
অতএব, সেই িবদ্রোহী একটা সাহায্যকারীর বৈিশষ্ট্য ও গৌরব ধারণ করল, ও যেেহতু 
মানুষ তার কথা মেেন িনল ও তার উপের চাপা ঈশ্বেরর আেদশ প্রত্যাখ্যান করল ও 
তার প্রকৃত সাহায্যকারী বেল সেই িবদ্রোহীেক অনুসরণ করল, সেজন্য ঈশ্বর তােক 
শাস্তি িদেয় সেই মািটেত িফিরেয় িদেলন যা থেেক তােক নেওয়া হেয়িছল। এবং সেই 
পাপ থেেক মৃত্যু প্রেবশ করল, এবং এই মৃত্যু মানব স্বরূপ দুর্বল করল ও সেটায় পাপ-
প্রবণতা আরও বেিশ দৃঢ় করল। এবং এই দু’টো তথা পাপ ও মৃত্যু পাশাপািশ হেয় বৃদ্ধি 
পেল: মৃত্যু শক্তিশালী হল ও পােপর বহুত্ব গুরুতর করল, ও মানব স্বরূপ আরও বেিশ 
দুর্বল করেত করেত মরণশীলতা পােপর বহুত্ব জন্মাল। সেগুলো দমন করার লক্ষ্যে ঈশ্বর 
যে আজ্ঞাগুলো িদেয়িছেলন, সেই আজ্ঞাগুলোও সেগুলোর বহুত্ব বৃদ্ধি করেত থাকল, এবং 
যারা আজ্ঞাগুলো লঙ্ঘন করত, তারা তােদর পােপর বহুত্বের দ্বারা শাস্তি আরও বেিশ দৃঢ় 
কের তুলল। এসমস্ত িকছু থেেক সেই িবদ্রোহীর িতক্ত ইচ্ছা বেেড় গেল: সে আমােদর 
উপের যে মহৎ ক্ষিত চািপেয় িদচ্ছিল, ও আমােদর দশা যে িদেন িদেন আরও বেিশ 
িবকৃত ও অিনষ্টকর হচ্ছিল তােত সে মেেত উঠল ও আনন্দ করল। 

৯। যখন আমােদর দশা দুর্দান্ত হল, তখন আমােদর প্রভু ঈশ্বর িনেজর অনুগ্রহ গুেণ 
তা সংস্কার করেবন বেল ইচ্ছা করেলন। এই লক্ষ্যে িতিন আমােদর মধ্য থেেক একটা 
মানুষ ধারণ করেলন িযিন ঐশ্বিরক আজ্ঞাগুলো িবশ্বস্ত ভােব পালন করিছেলন ও মৃত্যু-
শাস্তি বােদ সমস্ত পাপ থেেক িনেজেক মুক্ত বেল দেিখেয়িছেলন। িকন্তু সেই দখলকারী 
যখন অন্য িকছু করেত আর পারল না, তখন তার িনেজর দাস সেই ইহুদীেদর হােত 
তাঁর উপের অন্যায়-মৃত্যু এেন িদল, িকন্তু িতিন স্বেচ্ছায় তা মেেন িনেলন ও ন্যায়িবচারক 
ঈশ্বেরর সাক্ষােত দখলকারীর িবরুদ্ধে িবচাের বসেলন, এবং যে মৃত্যু-শাস্তি অিনষ্টকর 
ও অন্যায় ভােব তাঁর উপের আনা হেয়িছল, সেিবষেয় ঈশ্বর ঘোষণা করেলন, িতিন সেই 
মৃত্যু-শাস্তির যোগ্য নন। এেত িতিন িচরকাল ধের মৃত্যু থেেক সম্পূর্ণরূেপ মুক্ত, ও স্বরূেপ 
অমর ও অক্ষয়শীল হেলন। এবং সেইভােব িতিন স্বর্গে আরোহণ করেলন ও িচরকাল 
ধের শয়তােনর সমস্ত অিনষ্ট ও প্রতারণার এেকবাের উপেরই উন্নীত হেলন, সেই যে 



শয়তান, এর ফেল, সেই মানুষেক কোন ক্ষিত করেত অক্ষম হল িযিন অমর, অক্ষয়শীল 
ও অপিরবর্তনীয়, স্বর্গে বসবাস কেরন, ও ঐশ্বিরক স্বরূেপর সঙ্গে িসদ্ধ সংযোজেনর 
অিধকারী। আমােদর মধ্য থেেক যাঁেক ধারণ করা হেয়িছল, যেেহতু িতিন ঈশ্বেরর সঙ্গে 
তেমন সৎসাহেসর অিধকারী িছেলন, সেজন্য িতিন মানবজািতর জন্য প্রিতিনিধ হেয় 
উঠেলন যেন বািক মানবজািত তাঁর সঙ্গে তেমন উৎকৃষ্ট রূপান্তেরর সহভাগী হেত পাের, 
যেইভােব ধন্য পল বলেলন, ঈশ্বেরর মনোনীতজনেদর িবপক্ষে কে অিভযোগ আনেব? 
ঈশ্বর যখন তােদর ধর্মময় কের তোেলন, তখন কেইবা অিভযোগ উত্থাপন করেব? খ্রিষ্ট 
তো মরেলন, এমনিক পুনরুত্থানও করেলন, িতিনই তো ঈশ্বেরর ডান পােশ রেয়েছন, 
আবার আমােদর পক্ষে অনুরোধ রাখেছন (৯)। িতিন এখােন এটা দেখান যে, আমােদর 
অর্জিত মঙ্গলদানগুলো এখন অপিরবর্তনীয় ও অপিরবর্তনশীল, কেননা িযিন আমােদর 
জন্য মরেলন, মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করেলন, ও ঐশ্বিরক স্বরূেপর সঙ্গে িসদ্ধ 
সংযোজন গ্রহণ করেলন, সেই খ্রিষ্ট আমােদর পক্ষে তাঁর অনুরোেধর গুেণ সেই 
পুনরুত্থােনর ও সেটা থেেক উদ্গত মঙ্গলদানগুলোর সহভািগতায় আমােদর আকর্ষণ 
কেরন। 

১০। আমরা সেই [বাপ্তিস্ম] রহস্যের িদেক এিগেয় যাই কারণ সেটায় আমরা, যে 
সমস্ত অমঙ্গল থেেক অপ্রত্যািশত ভােব মুক্ত হেয়িছলাম তা থেেক মুক্তির িচহ্নগুলো 
সম্পাদন কির, ও এই নতুন ও মহৎ মঙ্গলদানগুলোেত আমােদর সহভািগতার 
িচহ্নগুলোও সম্পাদন কির যা আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টে সূচনা অর্জন কেরিছল। কেননা 
আমরা সেই মঙ্গলদানগুলো উপভোগ করেত প্রত্যাশা কির যা আমােদর স্বরূেপর চেেয় 
উচ্চতর ও যা আমরা সেগুলোর অিধকারী হব বেল কখনও প্রত্যাশাও কিরিন। আমরা 
এইভােব কথা বললাম যােত আমােদর একথা আরও উত্তমরূেপ বোঝা যেেত পাের; 
এখন সময় হেয়েছ, আমরা তোমােদর কােছ [রহস্যে সম্পািদত] প্রিতিট অনুষ্ঠানরীিতর 
কারণ ব্যাখ্যা করব। 



বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠােনর কাঠামো: মণ্ডলীেত প্রার্থীর িনবন্ধন 
১১। ‘যে কেউ পিবত্র বাপ্তিস্ম-দােনর কােছ এিগেয় আসেত ইচ্ছুক, সে ঈশ্বেরর সেই 

মণ্ডলীর কােছ আসেব’ যা আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট িবশ্বস্তেদর কােছ স্বর্গীয় িবষয়গুলোর 
এক প্রকার দৃষ্টান্ত বেল তখনই দেখােলন যখন বলেলন, তুিম িপতর, আর এই শৈেলর 
উপের আিম আমার মণ্ডলী গেঁেথ তুলব, আর পাতােলর দ্বার তার উপের জয়ী হেব না। 
স্বর্গরাজ্যের চািবকািঠ আিম তোমােক দেব: পৃিথবীেত তুিম যা বেঁেধ দেেব, স্বর্গে তা বাঁধা 
হেব; পৃিথবীেত তুিম যা মুক্ত করেব, স্বর্গে তা মুক্ত হেব (১০)। এেত িতিন এটা দেখােলন 
যে, িতিন স্বর্গীয় িবষয়গুলোর প্রিতমূর্তি রূেপই যেন মণ্ডলীেক মঞ্জুর করেলন, এবং সেই 
মণ্ডলী এমন অিধকার রােখ যে, যে কেউ মণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, সে স্বর্গীয় 
িবষয়গুলোর সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত হয়, এবং যে কেউ মণ্ডলীর কােছ িবেদশী হয়, সেও যেন 
স্বর্গীয় িবষয়গুলোর কােছ িবেদশী হয়। যাঁরা মণ্ডলীর মাথায় রেয়েছন, যেেহতু তাঁেদর 
কােছ শাসেনর ভার বণ্টন করা হয়, সেজন্য িতিন তাঁেদরই তখন উদ্দেশ করিছেলন 
যখন ধন্য িপতরেক বলেলন, তাঁরা স্বর্গরাজ্যে চািবকািঠর অিধকারী, এবং তাঁেদর দ্বারা 
যা পৃিথবীেত বেঁেধ দেওয়া হয় তা স্বর্গেও বেঁেধ দেওয়া হেব, ও যা তাঁেদর দ্বারা 
পৃিথবীেত মুক্ত করা হেব তা স্বর্গেও মুক্ত করা হেব; এই অর্থে নয় যে, মানুেষরা 
এব্যাপাের প্রভু, িকন্তু এ অর্থে যে, মণ্ডলী ঈশ্বর থেেক এই অিধকার পেেয়েছ যে, যারা 
মণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও তাঁেদরই যত্নে ন্যস্ত যাঁরা তাঁর মাথায় রেয়েছন, তারা 
আবশ্যকীয় ভােব স্বর্গের সঙ্গে সম্পর্ক অর্জন কের, ও একই প্রকাের, যারা মণ্ডলীর 
বাইের, তারা স্বর্গীয় িবষয়গুলোর সঙ্গে কোনা ধরেনর সহভািগতা রােখ না। 

১২। আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট স্বর্গে রাজ্য স্থাপন করেলন, ও তা এমন নগরীর মত 
যা িতিন সেখােন স্থাপন করেলন যােত তােত িনেজর রাজ্যের অিধকারী হন, সেই যে 
রাজ্য ধন্য পল ঊর্ধ্বলোেকর যে যেরুশােলম, সে তো স্বাধীনা, আর সে‑ই আমােদর 
জননী  (১১) বেল অিভিহত করেলন কারণ সেখােনই আমরা বসবাস করেত ও 
জীবনযাপন করেত প্রত্যাশা রািখ। সেই নগরী অগণন দূতবািহনী ও মানুষেদর উৎসব-
সমােবেশ পিরপূর্ণা যারা সবাই অমর ও অপিরবর্তনীয়, যেইভােব ধন্য পল বলেলন, 
তোমরা এিগেয় িগেয় যার সম্মুখীন হেয়ছ, তা হল সেই িসয়োন পর্বত, জীবনময় ঈশ্বেরর 



সেই নগরী, সেই স্বর্গীয় যেরুশােলম, লক্ষ লক্ষ দূতবািহনীর সেই উৎসব-সমােবশ, স্বর্গে 
িনবন্ধিত সেই প্রথমজাতেদর মণ্ডলী (১২)। িতিন তােদরই ‘প্রথমজাত’ বেলন যারা অমর 
ও অপিরবর্তনীয়, কারণ তারা সেই দত্তকপুত্রত্ব গ্রহেণর যোগ্য হল, যেইভােব আমােদর 
প্রভু বলেলন, পুনরুত্থােনর সন্তান হওয়ায় তারা ঈশ্বেরর সন্তান ও তােদর নাম স্বর্গে 
লেখা আেছ (১৩), কারণ তারা সেইখােন বসবাস কের। 

১৩। এসমস্ত িকছু এইভােব বাস্তেব দেখা যােব সেই আসন্ন জগেত যখন, 
প্রেিরতদূেতর বাণী অনুসাের আমােদর বায়ুলোেক প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কেেড় 
নেওয়া হেব; আর এইভােব আমরা িচরকােলর মত প্রভুর সঙ্গে থাকব  (১৪)। িতিন 
আমােদর কেেড় িনেয় সেই স্বর্গে আরোহণ করেবন যেখােন তাঁর রাজ্য দৃশ্যগত ও 
যেখােন আমরা সবাই সমস্ত দুঃখকষ্ট থেেক মুক্ত ও িবমুক্ত হেয় আনন্দে ও সুেখ, ও সেই 
রাজ্যের মঙ্গলদানগুলো পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ কের তাঁর সঙ্গে থাকব। িকন্তু যারা এজগেত 
তাঁর কােছ এিগেয় যায়, িতিন ইচ্ছা করেলন, তারা ধর্মভক্তি ও িবশ্বাস দ্বারা সেই স্বর্গীয় 
িবষয়গুলো দৃষ্টান্তেই যেন ভোগ করেব, ও সেইমত িতিন মণ্ডলীর জন্য এক প্রকার স্বর্গীয় 
িবষয়গুলোর সাদৃশ্যই ব্যবস্থা করেলন, ও িতিন ইচ্ছা করেলন, যারা তাঁর প্রিত িবশ্বাসী, 
তারা সেখােন জীবনযাপন করেব। এজন্য ধন্য পল এটাও বলেলন, তুিম যেন জানেত 
পার ঈশ্বেরর গৃেহর মধ্যে তোমার কেমন আচার-আচরণ করেত হয়, কেননা সেই গৃহ 
হল জীবনময় ঈশ্বেরর মণ্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় িভত্তি (১৫)। ‘জীবনময় ঈশ্বেরর মণ্ডলী’ 
বলেত এটা বোঝায় যে, তাঁর নাম যুগযুগস্থায়ী, ও এেত প্রমািণত হয় যে, িবশ্বাসীগণ 
অনন্তকাল ধের জীবন উপভোগ করেব; এবং ‘সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় িভত্তি’ বচনটা সেই 
দৃঢ়, মজবুত, অটল ও অপিরবর্তনীয় জীবনাচরণ িনর্দেশ কের যেখােন িবশ্বাসী মানুষ 
দৃশ্যগত হেব ও যা দ্বারা শক্তি যোগােব। 

১৪। অতএব, ‘যে কেউ বাপ্তিস্মের িদেক এিগেয় আসেত ইচ্ছুক, সে ঈশ্বেরর 
মণ্ডলীর কােছ আেস’ যা দ্বারা সে সেই স্বর্গীয় আবােসর জীবেন পৌঁছেব বেল প্রত্যাশা 
কের। তােক এটা ভাবেত হেব যে, সে নতুন ও মহৎ নগরীর নাগিরক হেত যাচ্ছে, এর 
ফেল তােক সেই সবিকছুেত মনোযোগী হেত হেব যা িনবন্ধিত হবার আেগ তাঁর কােছ 
দাবীকৃত। সে ঈশ্বেরর সেই মণ্ডলীর কােছ আসেব যেখােন সে এই ব্যাপাের িনযুক্ত ব্যক্তি 



দ্বারা গৃহীত হেব, কেননা যারা বাপ্তিস্মের কােছ এিগেয় আেস, প্রিতষ্ঠিত প্রথা অনুসাের 
তােদর িনবন্ধিত করা হয়। সেই ব্যক্তি তার জীবনাচরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করেব’ যােত 
দেখা যেেত পাের, সেই মহৎ নগরীর বািসন্দা হবার জন্য যা দাবীকৃত, সে সেটার 
অিধকারী িকনা। এজগেত থাকা সমস্ত অিনষ্ট প্রত্যাখ্যান করার পর ও তা মন থেেক 
সম্পূর্ণ রূেপ ঠেেল দেওয়ার পর তােক দেখােত হেব, সে নগরীর নাগিরকত্বের যোগ্য ও 
তােত িনবন্ধিতও হবার যোগ্য। এজন্য, সে যেন নগরীর কােছ ও নাগিরকত্বের কােছ 
অপিরিচত ব্যক্তি, যেখােন সে িনবন্ধিত হেত চেলেছ, সেই নগরীর জীবনধারণ ক্ষেত্রে 
যেথষ্ট অিভজ্ঞতাপ্রাপ্ত ও সেই নগরী থেেক আগত িবেশষভােব িনযুক্ত এমন ব্যক্তি তােক 
িনবন্ধেনর জন্য িনযুক্ত ব্যক্তির কােছ িনেয় যায় ও তার িবষেয় সাক্ষ্য দেয় যে, সে নগরীর 
ও সেটার নাগিরকত্বের যোগ্য; আরও, সে তার এিবষেয় এই সাক্ষ্য দেয় যে, যেেহতু সে 
নগরীর জীবনধারণ ক্ষেত্রে ও নগরীেত দাবীকৃত ব্যবহার ক্ষেত্রে অনিভজ্ঞ, সেজন্য িতিন 
িনেজ তার অনিভজ্ঞতার পথিদশারী িহসােব ব্যবহার করেত ইচ্ছুক হেব। 

ধর্মিপতা/ধর্মমাতােদর ভূিমকা 
১৫। ‘এই ভূিমকা বাপ্তিস্মপ্রার্থীের জন্য তােদরই দ্বারা সম্পািদত হয় যারা দায়প্রাপ্ত 

ব্যক্তি [অর্থাৎ, ধর্মিপতা/ধর্মমাতা] বেল অিভিহত’। এই ব্যক্তি িকন্তু যে তার ভাবী 
পাপকর্মের ব্যাপাের দায়ী হেব এমন নয়, কেননা এক একজন িনজ িনজ পােপর 
ব্যাপাের ঈশ্বেরর সাক্ষােত জবাব দেয়। সে শুধু দীক্ষাপ্রার্থীর জীবনাচরণ িবষেয় সাক্ষ্য 
দেয়, ও এিবষেয়ও সাক্ষ্য দেয় যে সেই প্রার্থী িনেজেক নগরীর ও সেটার নাগিরকত্বের 
যোগ্য করার জন্য পূর্ববর্তীকােল প্রস্তুিত িনেয়েছ। সে ন্যায়সঙ্গত ভােব দায়প্রাপ্ত ব্যক্তি 
বেল অিভিহত, কারণ তারই কথায় দীক্ষাপ্রার্থী বাপ্তিস্ম গ্রহেণর যোগ্য বেল পিরগিণত 
হয়। যখন এজগেত দেশ ও দেশবাসীেদর লোকগণনার জন্য প্রশাসেনর আেদশ হয়, 
তখন যারা িবেশষ দেশগুলোেত িনবন্ধিত, তােদর পক্ষে এটা আবশ্যকীয় যে, তারা এমন 
দিলল সংগ্রহ করেব যা তােদর নােম িনবন্ধিত জিমেত চাষাবাদ িনশ্চিত করেব ও 
রাজােক জিমর কর সহেজই পিরশোধ করেব বেলও িনশ্চিত করেব। একই কথা তারই 
ক্ষেত্রে দাবীকৃত যে স্বর্গীয় নগরীেত ও সেটার নাগিরকত্বে িনবন্ধিত যেেহতু আমােদর 



নাগিরকত্ব স্বর্গেই রেয়েছ (১৬)। প্রথমত, তােক জানেত হেব যে, এই িনবন্ধন আর ত্যাগ 
করার অনুমিত নেই, িকন্তু তােক স্বর্গে িনবন্ধিত ব্যক্তি িহসােব সমস্ত পার্থিব িবষয় থেেক 
িনেজেক দূের রাখেত হেব, ও স্বর্গের বাসস্থান ও নাগিরকত্বের উপযুক্ত সবিকছুেত 
ব্যবহার করেত হেব, যােত িচরস্থায়ী কর িহসােব সে রাজােক এটা দেয়: সে িবচক্ষণ 
হেব ও বাপ্তিস্মের উপযুক্ত জীবনাচরণ অনুযায়ী জীবন যাপন করেব। 

১৬। যখন রোমীয়রা যুেদয়া িনেজেদর প্রভুত্বে রাখত, তখন তারা যেমন এই 
আেদশ জাির করল যা অনুসাের একজন িনেজর শহের িনবন্ধিত হেব, ও সেই অনুসাের 
যোেসফ ধন্যা মারীয়ার সঙ্গে িনবন্ধিত হবার জন্য বেথেলেহেম গেেলন যেেহতু িতিন 
দাউদকুেলর ও গোষ্ঠীর মানুষ িছেলন, তেমিন খ্রিষ্টিবশ্বাসী এই আমােদরও সেইমত 
করেত হেব। কেননা িতিন যুদ্ধের িনয়েমর জোের সকল শত্রুেক জয় করেলন, 
অপদূতেদর প্রভাব থেেক মানবজািতেক উদ্ধার করেলন, বন্দিদশা ও দাসত্ব থেেক 
আমােদর মুক্ত করেলন ও আমােদর তাঁর িনেজর কর্তৃত্বের হােতর অধীেন আনেলন, 
যেইভােব লেখা রেয়েছ, িতিন ঊর্ধ্বে আরোহণ করেলন ও বন্দিদশা বন্দি কের 
িনেলন  (১৭), ও [সেখান থেেক] আসন্ন সেই নতুন জগৎ ও সেই িবষয় সংক্রান্ত সেই 
িবস্ময়কর জীবন দেখােলন যা স্বর্গীয় যেরুশােলম বেল অিভিহত যেখােন খ্রিষ্ট িনেজর 
সেই রাজ্য স্থাপন করেলন যা লোপ পাবার নয়। অতএব, আমরা যারা তাঁর রাজ্যের 
অিধকােরর অধীন, সেই আমােদর সবার দািয়ত্বই প্রার্থনা ও বাসনা করা যােত িবশ্বাস 
দ্বারা আমরা বাপ্তিস্মের কােছ এিগেয় আসেত ও স্বর্গে িনবন্ধিত হওয়ার যোগ্য হেত পাির। 
এজন্যই, তোমরা যারা বাপ্তিস্ম-দােনর কােছ এিগেয় আসছ, সেই তোমােদর সবার ক্ষেত্রে 
িনয়ম এরূপ: ‘এব্যাপাের িনযুক্ত ব্যক্তি মণ্ডলীর কাথায় ও তোমার নােম সংযুক্ত কাথায় 
তারও নাম িলিপবদ্ধ করেব যে তোমার সাক্ষী বা শহের তোমার পথিদশারী হেব’। এটা 
এজন্য করা হয়, যােত তোমরা জানেত পার যে, অেনক িদন আেগ ও এখনও পৃিথবীেত 
থাকেতই তোমরা স্বর্গে িনবন্ধিত, যেখােন তোমােদর দায়প্রাপ্ত ব্যাক্তি [অর্থাৎ, ধর্মিপতা/
ধর্মমাতা], এই নগরীেত িবেদশী ও সদ্য আগত যে তোমরা, যত্ন সহকাের সেই 
তোমােদর সেই সবিকছু শেখায় যা এই নগরী ও এই স্থােনর জীবন সংক্রান্ত, যােত 



তোমরা িবনা কষ্টে ও উদ্বেগ ছাড়া এই মহৎ নগরীর জীবনাচরেণর সঙ্গে অভ্যস্ত হেত 
পার। 

িদয়াবলেক িবচার ও অপশক্তি িবতাড়কগণ 
১৭। এবার তোমার পক্ষে বািক অনুষ্ঠানরীিতর কারণ শেখা দরকার, কেননা 

তোমার এই িনবন্ধন এমিন ঘটনাক্রেম হয়িন, িকন্তু তোমার িবষেয় মহৎ িবচার-
িবেবচনার পেরই হেয়েছ। তুিম যে ঐশ্বিরক দূরদৃষ্টির কােছ এিগেয় এেসছ, তোমার 
পক্ষে এটা প্রয়োজন িছল যে, যে দখলকারী তোমােক আক্রমণ কেরিছল, তুিম তার হাত 
থেেক মুক্ত হেব, যােত কের, শত্রুেদর সমস্ত আঘাত থেেক রেহাই পেেয় অন্য দাসত্ব 
এড়াবার জন্য সক্ষম হেয় উেঠ তুিম এই িনবন্ধেনর পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করেত পার। 
যখন প্রশাসেনর আইিনমেত এই জগেত লোকগণনা করা হয় ও একজন ব্যক্তি এমন 
একটা জিমর উপর তার আইিন স্বত্ব প্রিতষ্ঠা করেত আেস যা শস্যে উর্বর ও উত্তম 
িজিনেস সমৃদ্ধ, যেখােন িনবন্ধিতেদর জন্য অেনক সুখ রেয়েছ, তখন, যিদ কোন ব্যক্তি 
যে আেগ তার শত্রু িছল, সে এটা জানেত পাের, এবং যে সুখ সে আেগ িনেজ উপভোগ 
করিছল কারণ জিমটা দীর্ঘিদন ধের তারই িছল, সেই সুেখর জন্য তােক ঈর্ষা করার 
ফেল সে যায় ও, যে িনবন্ধিত হেত যাচ্ছে, তােক এটা বেল যে, জিমটা উত্তরািধকার 
সূত্রে তারই, তােক মািলকানার অিধকার থেেক বঞ্চিত করা উিচত নয় ও অন্য কারও 
মািলকানা দেওয়াও উিচত নয়, তেব এটা প্রয়োজন যে, যে িনবন্ধিত হেত চেলেছ, সে 
অত্যন্ত আগ্রহী হেল তেব িবচারাসেনর কােছ যােব, তার অিধকারী পদিব ব্যবহার 
করেব, ও যে জিমর জন্য সে িনবন্ধিত হেত চায়, তার তথাকিথত মািলকেক সে এটা 
দেখােব যে, সে ব্যাপারটা িবচারেকর সামেন আনেত ইচ্ছুক। একইভােব, ঈশ্বর স্বর্গরাজ্য 
মানুষেদর সামেন রাখেলন ও ইচ্ছা করেলন, স্বর্গের বািসন্দােদর পক্ষে যেমন উপযোগী, 
সেই অনুসাের তারা সবাই অমর ও অপিরবর্তনীয় অবস্থায় থাকেব, এবং িতিন মণ্ডলীেক 
এজগেত স্বর্গীয় িবষয়গুলোর দৃষ্টান্ত হেত মঞ্জুর করেলন, এবং আমরা তাঁর কােছ প্রার্থনা 
কির ও তাঁেক অনুনয় কির িতিন যেন বাপ্তিস্মের মধ্য িদেয় আমােদর সেই স্বর্গীয় 
নগরীেত িনেয় যান ও সেটার জীবেনর সহভাগী কের তোেলন। 



১৮। িকন্তু এটা দরকার যে, যে দখলকারী আমােদর িবরুদ্ধে মামলা যুদ্ধ করেছ, 
অর্থাৎ সেই শয়তান যে সবসময় আমােদর মুক্তি ও পিরত্রাণ িবষেয় ঈর্ষা পোষণ কের, 
তার িবরুদ্ধে আমােদর পক্ষে একটা রায় দেওয়া হেব। সে এব্যাপাের সেই একই িবদ্বেষ 
প্রকাশ কের ও িবচারকক্ষে আমােদর টানেত অিধক চেষ্টা কের কেমন যেন আমােদর 
পক্ষে তার মািলকানার বাইের থাকার কোন অিধকার না থাকত। সে দািব কের, 
প্রাচীনকাল থেেক এমনিক আমােদর মানবজািতর মাথার সৃষ্টিকাল থেেকই আমরা 
অিধকার সূত্রে তারই; সে আদেমর সেই ইিতকথা বর্ণনা কের, অর্থাৎ কেমন কের সেই 
আদম তার কথা শুেনিছল ও স্বেচ্ছায় িনেজর প্রভুেক প্রত্যাখ্যান ক’রে তারই সেবাকর্মে 
কাজ করেত ইচ্ছা কেরিছল, যার ফেল ঈশ্বর রোেষ জ্বেল উেঠ তােক পরমেদশ থেেক 
বের কের িদেলন, তার উপের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেলন ও এ বেল তােক এই জগেত 
আবদ্ধ করেলন, তুিম মাথার ঘাম পােয় ফেেলই আহার করেব’ আরও, ‘এই ভূিম তোমার 
জন্য কাঁটাগাছ ও শেয়ালকাঁটা ফলােব, কেননা তুিম ধুলো, আর ধুলোেতই আবার িফের 
যােব (১৮)। এই যে কথা জগেতর দাসত্বে আমােদর দণ্ডিত করল, তা থেেক, ও সেই যে 
ইচ্ছা দ্বারা সে আমারই প্রভুত্ব বেেছ িনল, তা থেেকও সে স্পষ্টভােব আমারই অিধকার, 
সেইভােব যেভােব আিম হলাম বায়ুলোেকর কর্তৃত্ব-রাজ্যের অপরাজ ও িবদ্রোেহর 
সন্তানেদর মধ্যে এখন সক্রিয়  (১৯)। তেব, এই যে মানুষ আিদ থেেক ও তার 
পূর্বপুরুষেদর সময় থেেক আমার অিধকার, কেননা তার িবরুদ্ধে ন্যায্য রায় ঘোষণা করা 
হেয়িছল িঠক এই মরণশীল জগেত যেখােন যতিদন সেই মানুষ বসবাস কের ততিদন 
ধের আিমই তার উপের কর্তৃত্ব রািখ, তেব এ কেমন হেত পাের যে, সেই মানুষেক 
এজগৎ থেেক ও এজগেতর জীবন থেেক ও ফলত, যা সে স্বেচ্ছায় বেেছ িনেয়িছল, 
আমার সেই প্রভুত্বও থেেক কেেড় নেওয়া হেব ও সে অমর হেব (এ এমন িকছু যা তার 
স্বরূেপর অেনক বাইেরর ব্যাপার) ও স্বর্গীয় আবােসর জীবেন ও নাগিরকত্বে দৃষ্ট হেব? 
কেননা স্বর্গে বাস করাও এমন িকছু যা মানুষেক ও মানবস্বরূপ-িবিশষ্ট জীবেদর সঙ্গে 
সম্পর্কিত নয়, কেননা যারা উচ্চতর স্বরূেপর অিধকারী, তারা মানবস্বরূপ থেেক িভন্ন। 

১৯। যেেহতু আমরা ধের িনচ্ছি, সেই শয়তানই এসমস্ত িকছু কের ও বেল যে, দেখা 
িগেয়েছ, এেকবাের আিদ থেেকই আমােদর িবরুদ্ধ যুদ্ধ কের ও এখন আরও বেিশ ক’রে 



আমােদর ঈর্ষা কের যেেহতু আমরা সমস্ত কথা ও সমস্ত মেনর ঊর্ধ্বের এই অিনর্বচনীয় 
িনবন্ধন গ্রহণ করেত প্রত্যাশায় রেয়িছ যা কোন চোখ দেেখিন ও কোন কান যা শোেনিন, 
কোন মানুেষর হৃদেয়-মেন যা কখনও ভেেস ওেঠিন, যারা তাঁেক ভালবােস, ঈশ্বর 
তােদরই জন্য এসব িকছু প্রস্তুত কেরেছন  (২০), সেজন্য তৎপরতার সঙ্গেই আমােদর 
িবচারেকর কােছ যেেত হয় ও আমােদর অিধকৃত পদিব দেখােত হয় ও এটা প্রিতষ্ঠিত 
করেত হয় যে, আিদ থেেক ও আমােদর পূর্বপুরুষেদর সময় থেেকই যে আমরা 
শয়তােনর অিধকার এমন নয়, বরং আমরা সেই ঈশ্বেরর অিধকার িযিন, আমরা তখনও 
না থাকেতই, আমােদর সৃষ্টি করেলন ও িনেজর প্রিতমূর্তিেত িনর্মাণ করেলন; আরও, 
সেই দখলকারীর অপকর্ম ও শঠতার মধ্য িদেয় ও আমােদর দুর্বলতা িদেয়ও আমরা সেই 
অিনষ্টের িদেক চািলত হলাম যার কারেণ আমরা ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তির মর্যাদা ও মহত্ত্বও 
হারালাম, এবং আমােদর পাপময়তার কারেণই আমরা মৃত্যুদণ্ডও পেেয়িছ। এবং 
মধ্যবর্তী দীর্ঘ কালটা আমােদর উপের শয়তােনর দখল শক্তিশালী করল, এবং এিদেক, 
যেেহতু আমরা এই িনষ্ঠুর ও জঘন্য দাসত্বে অেনক িদন অিতবািহত কেরিছ, সেজন্য 
পােপর অন্যায় ও ভয়ঙ্কর কর্মসমূহ আমােদর িমষ্টি ও মনোরম লাগল, ও সেগুলো দ্বারা 
আমরা আমােদর িবরোধী সেই শয়তােনর প্রভাব দৃঢ়তর করলাম। 

২০। ব্যাপারটা এইভােব চলেত চলেত, িযিন সত্যিকাের আমােদর িনর্মাতা ও প্রভু, 
আমরা না থাকেতই িযিন আমােদর সৃষ্টি করেলন ও িনেজর হােত ধুলা থেেক আমােদর 
গড়েলন ও আমােদর সেই প্রােণ ফুৎকার িদেলন যা আেগ িছল না, িতিন এমন দূরদৃষ্টি 
প্রকাশ করেত প্রীত হেলন যা সেই সমস্ত কর্মের অনুরূপ যা িতিন িনেজ িনর্মাণ 
কেরিছেলন ও যা এখন সেই দখলকারীর শঠতার দ্বারা িবনষ্ট হচ্ছিল, যােত কের িতিন 
সেই দখলকারীেক শেষ পর্যন্ত আমােদর ক্ষিত করেত না দেন। িতিন আমােদর পাপ ও 
তাঁর িবরুদ্ধ আমােদর যত অপরাধও মুেছ িদেলন ও িনেজর অনুগ্রহ দ্বারা আমােদর 
অবস্থা দৃঢ়তর করেত ইচ্ছা করেলন। এই লক্ষ্যে িতিন আমােদর একজনেক িনেলন, তাঁর 
মধ্যে আমােদর সমস্ত মঙ্গলিবষয়গুলোর সূচনা করেলন, ও এমনটা হেত িদেলন সেই 
মানুষ [তথা খ্রিষ্ট] শয়তােনর শঠতার সমস্ত পরীক্ষার আঘাত গ্রহণ করেবন, িকন্তু তাঁেক 
সেই শয়তােনর শঠতা ও ফন্দি-িফিকেরর চেেয় উচ্চতর বেল দেখােলন, এবং যিদও 



িতিন এমনটা িদেয়িছেলন, শয়তােনর যে ফন্দি-িফিকর দ্বারা তাঁেক সংগ্রােম আনা 
হেয়িছল, তাঁর মৃত্যুেতও শয়তােনর সেই ফন্দি-িফিকেরর িশকার হেবন, তবু এখন 
আমােদর খািতের ও শয়তােনর িবরুদ্ধে িতিন [ঈশ্বর] তাঁরই আেবদন গ্রহণ কেরন যাঁেক 
ধারণ করা হেয়িছল। শয়তান তাঁর িবরুদ্ধ িনেজর সমস্ত সূক্ষ্ম যুক্তি উপস্থাপন করল ও 
শুরু থেেক শেষ পর্যন্ত আঘাত দেওয়ায় ক্ষান্ত হল না, এবং অবেশেষ তাঁর িবরুদ্ধে 
একটামাত্র ন্যায্য কারণও না পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর উপের অন্যায়-মৃত্যু আনল। সে িনেজর 
অিভযোেগ এটাও যোগ করল যে, সে কেমন কের আিদ থেেক আমােদর মানবজািতেক 
িনষ্ঠুরভােব ক্ষিতগ্রস্ত কেরিছল। তথািপ, িযিন তার এ সমস্ত ইিতকথা শুনিছেলন, সেই 
ঈশ্বর, দুই পক্ষের সমস্ত কথার যুক্তি শুেন সেই দখলকারীেক খ্রিষ্টের ও মানবজািতর 
িবরুদ্ধে তার ব্যবহার করা িতক্ত ইচ্ছার জন্য দণ্ডিত করেলন ও এই িদেক আমােদর প্রভু 
সেই খ্রিষ্টেক মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থিত করেলন, তাঁেক অমর ও অপিরবর্তনীয় কের 
তুলেলন ও স্বর্গে আরোহণ করােলন। তারপর িতিন মঙ্গলদানগুলো-উপভোগ সমগ্র 
মানবজািতর সামেন উপস্থাপন করেলন যার ফেল অপদূতটা আমােদর ক্ষিত করার 
সামান্যতম সুযোগও আর পায়িন। তাই আমরা শ্রেষ্ঠতম একটা স্বরূপ ও উৎকৃষ্টতম 
একটা আবােস রেয়িছ যা শয়তােনর শঠতা থেেক উৎপন্ন সমস্ত পরীক্ষার চেেয়ও উচ্চতর 
ও সমস্ত পাপ থেেকও বহু দূরবর্তী। আমরা িক, এসমস্ত িকছু আমােদর প্রভুর বাণী 
থেেকও িশিখিন? িতিন বলেলন, এখন এই জগেতর িবচার উপস্থিত, এখন এই জগেতর 
অিধপিতেক বের কের দেওয়া হচ্ছে। আর আমােক যখন ভূলোক থেেক উত্তোলন করা 
হেব, তখন সকলেক িনেজর কােছ আকর্ষণ করব (২১)। 

২১। এখন আমােদর এটা িবশ্বাস করেত হয় যে, এসমস্ত িকছু ঘেটেছ ও প্রকাশ্য 
হেয়েছ, এবং এখন থেেক আমরা কোন িকছুেতই িদয়াবেলর অিধকার বেল প্রতীয়মান 
হব না। আমরা শয়তােনর শঠতার আেগ যাঁর অিধকার িছলাম, আমােদর সেই প্রভুর 
কােছ সিঠকভােবই িফের গেলাম, ও আিদেত যেমন িছলাম সেইভােব ঈশ্বেরর 
প্রিতমূর্তিেত রেয়িছ। আমরা আমােদর অসতর্কতার কারেণ এই প্রিতমূর্তির মর্যাদা 
হািরেয়িছলাম, িকন্তু ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ এই মর্যাদা পুনরায় অর্জন কেরিছ, এবং এর ফেল 
আমরা অমর হেয় উেঠিছ ও স্বর্গে বসবাস করব। কেননা এইভােবই সেই ঐশ্বিরক 



প্রিতমূর্তিেক আনন্দ করেত হেব, কেননা সেই প্রিতমূর্তিই তাঁরই মর্যাদার অিধকারী িযিন 
প্রিতশ্রুিত িদেলন, আমরা তাঁরই প্রিতমূর্তিেত হব ও সেই অনুসাের অিভিহত হব। তাঁর 
অনুগ্রেহ আমরা ন্যায়সঙ্গত ভােব মরণশীল জগৎেক িচরকােলর মত ত্যাগ করলাম, 
স্বর্গীয় অবােস ও নাগিরকত্বে স্থানান্তর করলাম, আমােদর প্রভুেক জানেত পারলাম, ও 
এখন দ্রুত পেদ সেই প্রথমফলগুলোর িদেক চলিছ যা আমােদর খািতের সংগ্রহ করা 
হেয়িছল ও যা দ্বারা িবশ্বের িনর্মাতা ও প্রভু আমােদর অমর জীবন ও স্বর্গীয় আবাস ও 
নাগিরকত্ব প্রদান করেলন। আমােদর এখন ন্যায়সঙ্গত ভােব ঈশ্বেরর মণ্ডলীর কােছ 
হািজর হেত হয়, যােত ক্লেশ থেেক মুক্তি পেেত পাির ও মঙ্গলিবষয়গুলোেত আনন্দ 
করেত পাির, কারণ পিবত্র বাপ্তিস্ম-দােনর মধ্য িদেয় আমরা স্বর্গে িনবন্ধিত হবার 
প্রতীক্ষায় আিছ। 

২২। তোমরাই সেই িজজ্ঞাসাবাদ ও পরীক্ষার কারণ, কেননা তোমরাই স্পষ্ট ভােব 
দেখাচ্ছ যে, আদেমর সময় থেেক আজকাল পর্যন্ত আমােদর পূর্বপুরুেষরা যে দাসত্ব গ্রহণ 
কের িনেয়িছল ও যার মধ্যে জীবনযাপন কেরিছল, পিবত্র বাপ্তিস্ম-দােনর মধ্য িদেয় 
তোমরা সেই দখলকারীর দাসত্ব থেেক িনেজেদর িবচ্ছিন্ন করছ। এটাই সেই শয়তানেক 
উত্তেিজত কের: সেই যে শয়তান আমােদর এত িবরোধী যে, যাঁেক সে চেহারার কারেণ 
সাধারণ মানুষ বেল মেন করিছল, সে আমােদর সেই প্রভুর িবরুদ্ধেও যুদ্ধ করায় ক্ষান্ত 
হয়িন ও িনেজর ফন্দি-িফিকর ও প্রলোভেনর মধ্য িদেয় তাঁেক ঈশ্বেরর ভালবাসা থেেক 
সিরেয় দেেব বেল পিরকল্পনা কেরিছল। যেেহতু আমরা িনেজেদর দ্বারা শয়তােনর 
িবরুদ্ধে মামলা চালােত ও যুদ্ধ করেত অক্ষম, সেজন্য আমােদর জন্য ‘অপশক্তি িবতাড়ক 
বেল অিভিহত ব্যক্তিেদর সেবাকর্মও আবশ্যকীয়’, কেননা িতিন ঐশ্বিরক সাহায্যের 
িনশ্চয়তা স্বরূপ দাঁড়ান। তাঁরা জোর গলায় ও যেথষ্ট সময় ধের এমনটা দািব রােখন 
যেন আমােদর শত্রু দণ্ডিত হয় ও িবচারেকর িবচারাজ্ঞা দ্বারা তােক িপছটান িদেত ও 
দূের থাকেত আজ্ঞা করা হয় যােত আমােদর উপের ক্ষিত চাপাবার মত জায়গা বা কোন 
ধরেনর প্রেবেশর সুযোগ তােক না দেওয়া হয়, এর ফেল আমরা যেন িচরকাল ধের তার 
দাসত্ব থেেক মুক্তি পেেত পাির, সত্যকার স্বাধীনতায় জীবনাচরণ করেত পাির, ও 
আমােদর বর্তমান িনবন্ধেনর আনন্দ উপভোগ করেত পাির। 



িবচারকর্তার কােছ মামলা পেশ 
২৩। তোমরা অবশ্যই এিবষেয় সেচতন যে, যখন একটা মামলা িবচারেকর সামেন 

পেশ করা হয়, ও যখন কোন অিভযুক্ত ব্যক্তি িচৎকার কের বেল সে িনরপরাধী, ও যে 
অসহ্য ও িনষ্ঠুর দাসত্বে জীবনযাপন কের এেসেছ সেিবষেয় অিভযোগ তোেল, ও 
এমনটাও সমর্থন কের যে, প্রভাবশালী একটা লোক তােক জোর কের ও অন্যায় ভােব 
তার িনেজর অধীেন এেনেছ, তখন ‘এটাও প্রয়োজন যে, িবচারকক্ষে মামলার শুনানী 
চলাকােল মামলাকারী নীরব থাকেব’ যােত তার জীবনাচরণ ও ব্যবহার িবচারকেক তার 
প্রিত দয়া দেখােত প্রভািবত কের। আর একজন ব্যক্তি উিকল ভূিমকা পালন ক’রে, যারা 
দািব কের যে তােদর প্রিত দুর্ব্যবহার করা হেয়েছ, তােদর অিভযোেগর সত্যতা 
িবচারেকর কােছ প্রদর্শন করেবন ও রাজ্যের আইনও আহ্বান করেবন যােত তা দ্বারা 
িতিন কৃত অন্যায় সিঠক কেরন। িঠক এই ভােব, ‘অপশক্তি িবতাড়ন সুত্র’ বেল অিভিহত 
সূত্রগুলো উচ্চািরত হেত হেত তুিম এেকবাের স্থির থাকেব কেমন যেন তোমার কণ্ঠ নেই 
ও তুিম তখনও সেই দখলকারীর ভেয় ও আতঙ্কে আছ, এমনিক, তার িদেকও তাকাবার 
সাহস কর না সেই মহৎ অন্যােয়র কারেণ যা সে তোমার ও তোমার পূর্বপুরুষেদর প্রিত 
করল যেেহতু, সে‑ই, তোমােদর মধ্যে যে মৃত্যুদণ্ড বিসেয়িছল, তা দ্বারা তোমােদর 
বন্দিদশায় চািলত কেরিছল, অসহ্য ও িনষ্ঠুর দাসত্বে এেনিছল, ও তোমােদর উপের 
অমোচনীয় দাগ রােখ এমন ক্ষত চািপেয়িছল; এই কারেণও যে, সে বহু িদন ধের সেই 
দাসত্বের প্রভু হল যে-দাসত্ব তোমরা তোমােদর িনেজেদরই হােত িনেজেদর উপের 
আকর্ষণ করেল। 

২৪। ‘যে প্রার্থনা কের, সেই ভঙ্গিেত তুিম এখন বাহু দু’টো প্রসািরত কের দাঁড়ােব 
ও িনেচর িদেক দৃষ্টি রাখেব’, ও এমন অবস্থায় থাক যােত িবচারক দয়ার সঙ্গে িবচার 
করেত প্রভািবত হন; ‘এজন্যই তুিম তোমার বাইেরর কাপড় খুেল ফেলেব ও খািল পােয় 
দাঁিড়েয় থাকেব’ যােত িনেজেতই সেই িনষ্ঠুর দাসত্বের অবস্থা দেখােত পর যে অবস্থায় 
তুিম, বন্দিদশার িনয়ম অনুযায়ী দীর্ঘিদন ধের িদয়াবেলর সেবাকর্ম কের এেসিছেল ও যে 
অবস্থায় তুিম বন্দি ও সহকর্মী িহসােব তার দািবমত তার পক্ষে তার সমস্ত কর্ম সম্পাদন 
কের এেসিছেল। তেমন অবস্থায় তোমার লক্ষ্য এটাও যে, তুিম যেন িবচারকেক দয়া 



দেখােত আকৃষ্ট কর; কেননা বন্দির এই দশাই ঈশ্বেরর সেই বাণীেত রেয়েছ যা িতিন 
নবী ইশাইয়ার মধ্য িদেয় উচ্চারণ কেরিছেলন, আমার দাস ইশাইয়া যেমন িমশর ও 
কুেশর জন্য িচহ্ন ও অলৌিকক লক্ষণ রূেপ িতন বছর িববস্ত্র হেয় ও খািল পােয় হেঁেট 
বেড়াল, তেমিন আশুর-রাজ িমশর ও কুেশর বন্দিেদর—যুবা-বৃদ্ধ সকলেকই িববস্ত্র 
অবস্থায় ও খািল পােয় চালােব (২২)। 

িবশ্বাস-সূত্র সম্প্রদান 
২৫। ‘তুিম চেটর কাপেড় দাঁিড়েয় থাকেব’, যােত তোমার পা সেই কাপেড়র 

রুক্ষতায় কাঁটা কাঁটাকািট ও দংিশত হওয়ায় তুিম তোমার প্রাচীন পাপকর্ম মেন রাখ, 
অবসন্নতা দেখাও, ও তোমার পূর্বপুরুষেদর পােপর জন্য অনুশোচনা দেখাও, কারণ 
সেগুলোর কারেণই আমরা অমঙ্গলকর এই সমস্ত দুরবস্থায় চািলত হলাম; এবং যেন 
তুিম িবচারেকর কােছ দয়া প্রার্থনা কের ন্যায়সঙ্গত ভােব বলেত পার, আমার চেটর 
কাপড় খুেল িদেয় তুিম আমায় পিরেয়ছ আনন্দ-বসন  (২৩)। তেব এটাই সেই সমস্ত 
অপশক্তি িবতাড়েনর অর্থ। িকন্তু, যখন এত বড় একটা ব্যাপার তোমার সামেন স্থািপত 
হয়, তখন পােছ তুিম অলস ও িনষ্কর্মা থাক, সেজন্য ‘তোমােক আেদশ করা হেব, তুিম 
এই িদনগুলোেত িবশ্বাস-সূত্রের কথা িনেয় তোমার আত্মােক ব্যস্ত রাখেব’ যােত তুিম তা 
িশখেত পার; সেই কথাগুলো তোমার ওষ্ঠে দেওয়া হল যেন আত্মার অিবরত চর্চার মধ্য 
িদেয় তুিম তা মুখস্থ কের আবৃত্তি করেত পার। কেননা এটা সত্যিই অদ্ভুত হত যে, 
ইহুদীরা, সবসময় আজ্ঞাগুলো স্মরণ করার লক্ষ্যে, পুস্তেক লেখা িবধান তােদর হাত 
থেেক ঝুলানো অবস্থায় রােখ, অথচ আমরা আমােদর স্মৃিতেত অমোচনীয় ভােব সেই 
স্বীকারোক্তির কথা খোদাই কের রািখ না যা ইহুদীেদর কথাগুলোর চেেয় অেনক বেিশ 
উচ্চতর। যেেহতু ঐশ্বিরক আেদশ পাওয়ার পের আদম সােথ সােথই িদয়াবেলর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ কেরিছল ও িনেজর আত্মা ব্যস্ত না রেেখ ও চর্চা না করার ফেল তার দ্বারা সহেজ 
পরািজত হেয়িছল, সেজন্য এটা আবশ্যকীয় যে, এসমস্ত কাল ধের তুিম তোমার 
আত্মােক িবশ্বাস-সূত্রের কথাগুলো িদেয় অিবরতই ব্যস্ত রাখেব, যােত সেই িবশ্বাস-সূত্র 
তোমার অন্তের দৃঢ়তর হেয় ওেঠ ও তোমার উপলব্ধি-শক্তিেত স্থিতমূল থােক, এবং এর 



ফেল তুিম যেন তোমার সেই িবশ্বাস-স্বীকার ভালবাস যা ছাড়া তুিম সেই ঐশ্বিরক দান 
গ্রহণ করেত পার না, অথবা, তা গ্রহণ করেলও তা রাখেত পার না, তা আঁকেড় ধরেতও 
পার না। 

২৬। যখন রহস্য গ্রহণ করার সময় এেস থােক, ও িদয়াবেলর সঙ্গে সেই মামলা ও 
লড়াই শেষ হয় যার কারেণ অপশক্তি-িবতাড়ন বাণীগুলো ব্যবহৃত হল; এবং যখন 
ঈশ্বিরক িবচারদণ্ড উিকেলর উদাত্ত কণ্ঠে ঘোিষত কথায় সম্মিত িদেয় সমাপ্ত করল; যখন 
সেই দখলকারী পরািজত হেয় থােক, অপশক্তি িবতাড়েকর দ্বারা তােক দূের রাখা হেয় 
থােক, ও সে দণ্ডিত হেয় থােক যােত সে কোন িকছুেতই তোমার কােছ আসেত না পাের 
ও তুিম তার ঘিটত ঝােমলা থেেক সম্পূর্ণ রূেপ মুক্ত হেত পার; এবং যখন তুিম কোন 
বাধা না পেেয় এই িনবন্ধন জিনত আনন্দের অিধকারী হেয় থাক, তখনই এব্যাপাের 
িনযুক্ত ব্যক্তিেদর দ্বারা তোমােক িবশেপর কােছ আনা হয়, কেননা তাঁর সাক্ষােত তোমােক 
ঈশ্বেরর কােছ তোমার স্বীকারোক্তি ও চুক্তি স্থির করেত হেব। এটা প্রকৃতপক্ষে এমন 
িবশ্বস্ততার প্রিতজ্ঞা যা অনুসাের তুিম সেই িবশ্বাস-স্বীকার ও িনয়মপত্র রক্ষা করেব ও 
আমােদর মানবজািতর মাথা সেই আদেমর মত নয় বরং সমস্ত মঙ্গলদানগুলোর 
আিদকারণ সেই ঈশ্বরেক প্রত্যাখ্যান করেব না, িকন্তু তুিম শেষ পর্যন্ত িপতা, পুত্র ও 
পিবত্র আত্মােক স্বীকাের িনষ্ঠাবান থাকেব, ও সেইসঙ্গে সেই িপতা, পুত্র ও পিবত্র 
আত্মােক এমন একমাত্র সত্তা বেল গণ্য করেব যা অনন্তকাল থেেক িবদ্যমান ও সবিকছুর 
আিদকারণ, ও যা িবষেয় তুিম িবশ্বাস-সূত্রের দ্বারা িশক্ষাপ্রাপ্ত হেয়ছ সেই আাহ্বান-বাণী 
দ্বারা যা থেেক তুিম এই িনবন্ধেনর আনন্দ গ্রহণ কর, সেই যে িনবন্ধন হল স্বর্গীয় 
মঙ্গলদানগুলোেত সহভািগতা স্বরূপ। 

২৭। যখন একজন ব্যক্তি এই জগেতর কোন প্রভাবশালী মানুেষর গৃেহ কোন কাজ 
করার অিভপ্রােয় প্রেবশ করেত ইচ্ছা কের, তখন সে সরাসির গৃেহর কর্তার কােছ যায় 
না, তাঁর সঙ্গে চুক্তি ও িনয়মপত্রও স্থির কের না, কেননা তেমন কথাবার্তায় সায় দেওয়া 
গৃেহর কর্তােক মানায় না, বরং সে তত্ত্বাবধায়েকর কােছই যায় ও তার সঙ্গে কােজর 
ব্যাপার িমিটেয় দেয়, ও তার মধ্য িদেয় সেই গৃেহর কর্তার সঙ্গেও ব্যাপারটা িমিটেয় দেয় 
িযিন গৃেহর ও সেটার সমস্ত িকছুর অিধকারী। তুিম তো একই ভােবই ব্যবহার কর, সেই 



তুিম যে ‘ঈশ্বেরর সেই গৃেহর কােছ’ এিগেয় যাচ্ছ যা হল ‘জীবনময় ঈশ্বেরর মণ্ডলী’, 
যেইভােব ধন্য পল কথা বেলন, কেননা ঈশ্বর আমােদর চেেয় অেনক বেিশ মহান 
যেভােব তাঁর িনেজর স্বরূেপও আমােদর চেেয় অেনক বেিশ উচ্চতম, এবং ধন্য পেলর 
বাণী অনুসাের িতিন িচরকাল ধের অদৃশ্য ও অিনর্বচনীয় আলো-িনবাসী  (২৪)। তাই 
আমরা এই মহৎ গৃেহর তথা মণ্ডলীর তত্ত্বাবধায়েকর কােছ এিগেয় যাই, কারণ সেই 
তত্ত্বাবধায়ক হেলন স্বয়ং িবশপ, িযিন মণ্ডলীর মাথায় থাকবার অনুগ্রহ পেেয়েছন; ও 
তাঁর সাক্ষােত িবশ্বাস-সূত্র আবৃত্তি করার পর, তাঁর মধ্য িদেয় ঈশ্বেরর সঙ্গে চুক্তি ও 
িনয়মপত্র স্থির কির; তেব [উচ্চািরত িবশ্বাস-সূত্রের] সেই িবশ্বাস-স্বীকাের ঈশ্বেররই 
কােছ প্রিতজ্ঞা কির, আমরা তাঁর বশীভূত থাকব, তাঁর সেবাকর্ম পালন করব, িচরকাল 
ধের িনষ্ঠাবান থাকব, ও অিবরত, কোন পিরবর্তন না কের, তাঁর ভালবাসা রক্ষা কের 
চলব। এবং এইভােব িবশেপর মধ্যস্থতায়, িবশ্বাস-সুত্র আবৃত্তিেত, আমােদর প্রভু 
ঈশ্বেরর সঙ্গে িনয়মপত্র ও চুক্তি স্থির ক’রে আমরা তাঁর গৃেহ প্রেবশ করেত, সেই গৃহেক 
দেখেত, জানেত ও বসবাস করেত যোগ্য হেয় উিঠ; ও সেইসঙ্গে, যে নগরীেত ও সেটার 
যে নাগিরকত্বে আমরা িনবন্ধিত হেয়িছ, তােত আমরা মহৎ সৎসাহেসর অিধকারী হই। 

২৮। যেেহতু এসমস্ত িকছু সেই রহস্যেরই মধ্য িদেয় ঘেট যে রহস্যের িদেক আমরা 
িবশ্বাস-সূত্র আবৃত্তির কের এিগেয় যাই, সেজন্য সেটা যে িক ও িকভােব তা হয়, তা বলা 
দরকার। কেননা রহস্যিটর অগ্রবর্তী নানা অনুষ্ঠানরীিতর কারণ ব্যাখ্যা করা ও খোদ 
রহস্যিটর ধর্মতত্ত্ব অবেহলা করা তা তো লজ্জাকর ব্যাপার। তথািপ, যেেহতু আমরা 
আমােদর িনয়িমত সময়সীমা অিতক্রম কেরিছ, ও যেেহতু যা িকছু বলা হেয়েছ তা মেন 
রাখা কিঠন, সেজন্য যা বলার বািক রেয়েছ তা অন্য িদেনর জন্য স্থিগত করব। এসো, 
আমরা এইখােন আমােদর কােতেখিসস শেষ কির, ও িপতা, ও তাঁর একমাত্র জিনত 
পুত্র ও পিবত্র আত্মার গৌরবকীর্তন কির এখন, িচরকাল, ও যুেগ যুগান্তের। আেমন। 



২য় কােতেখিসস সমাপ্ত। 

———————— 
(১) ‘িনর্দেশাবিলর পাঠ্য (যা ব্যাখ্যার িবষয়বস্তু)’: এ িনর্দেশনাবিল িবশপ থেওদরেসর লেখা 
নয়, তা বরং হল সেকােলর প্রাচ্য মণ্ডলীর, অর্থাৎ যেরুশােলম, আেলক্সান্দ্রিয়া, আন্তিওিখয়া, 
কনস্তান্তিনোপিলস ইত্যািদ প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোরই িনর্দেশাবিল যা িভত্তি ক’রে িবশপ থেওদরস 
িনেজর কােতেখিসস প্রদান কেরন। অন্য িদেক, যেরুশােলেমর িবশপ সাধু িসিরল ও 
কনস্তান্তিনোপিলেসর িবশপ সাধু জন িনজ িনজ কােতেখিসেস সেই িনর্দেশনাবিল কখনও 
উল্লেখ কেরন না। এর কারণ এটাই হেত পাের যে, ‘িনর্দেশাবিলটা’ উপাসনাকর্ম ক্ষেত্রে এমন 
বেিশ প্রাচীন ধারণা ব্যক্ত করিছল যা, ৪র্থ শতাব্দীর শেেষর িদেক, রক্ষণশীল নয় এমন 
িবশপগেণর মেত কালোপযোগী িছল না। িকন্তু িবশপ থেওদরস সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভােবই তা 
পালন করেতন; এজন্য আমরা আজ, িনর্দেশনাবিলর ও িবশপ থেওদরেসর অিতরঞ্জিত 
ব্যাখ্যা পেড় সময় সময় কেমন যেন িবস্মিত বোধ কির। 
যেখােন িবশপ থেওদরস িনর্দেশনাবিলর কোন অংশ উপস্থাপন কের ব্যাখ্যা কেরন, সেখােনও 
িনর্দেশনাবিলটা লাল রংেগ িচহ্নিত। 

(২) িহব্রু ৮:৫, ১০:১ দ্রঃ। 

(৩) িহব্রু ৬:২০ দ্রঃ। 

(৪) মিথ ২২:৩০; লুক ২০:৩৬। 

(৫) ১ কির ১৫:১২। 

(৬) রো ৬:৩-৪ দ্রঃ। 

(৭) ১ কির ১১:২৬। 

(৮) মিথ ২৬:২৬, ২৮। 

(৯) রো ৮:৩৩-৩৪। 

(১০) মিথ ১৬:১৮-১৯। 

(১১) গা ৪:২৬। 

(১২) িহব্রু ১২:২২-২৩। 

(১৩) লুক ২০:৩৬; ১০:২০। 

(১৪) ১ থে ৪:১৭। 

(১৫) ১ িত ৩:১৫। 



(১৬) িফিল ৩:১০। 

(১৭) সাম ৬৮:১৯ পেিশত্তা পাঠ্য। 

(১৮) আিদ ৩:১৯, ১৮। 

(১৯) এেফ ২:২। 

(২০) ১ কির ২:৯। 

(২১) যোহন ১২:৩১-৩২। 

(২২) ইশা ২০:৩-৪। 

(২৩) সাম ৩৩:১২। 

(২৪) ১ িত ৩:১৫; ৬:১৬ দ্রঃ। 



৩য় কােতেখিসস 
(১৩শ কােতেখিসস, অর্থাৎ বাপ্তিস্ম িবষয়ক ২য় কােতেখিসস) 

এই কােতেখিসস শয়তানেক প্রত্যাখ্যান থেেক প্রার্থীর মাথায় ক্ষোমসুতোর উত্তরীয় 
িবিছেয় দেওয়া পর্যন্ত বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠােনর দ্বিতীয় পর্ব ব্যাখ্যা কের। 

১-৭: বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠােনর দ্বিতীয় পর্ব: শয়তানেক প্রত্যাখ্যান; 
৮-৯: শয়তােনর দূতেদর প্রত্যাখ্যান; 
১০: শয়তােনর সেবাকর্ম প্রত্যাখ্যান; 
১১: শয়তােনর অসারতা প্রত্যাখ্যান; 
১২: শয়তােনর পার্থিব আকর্ষণ ও ভ্রান্তি প্রত্যাখ্যান। 
১৩-১৬: ঈশ্বেরর কােছ প্রিতজ্ঞাবদ্ধতা ও িবশ্বাস-স্বীকার; 
১৭-১৮: খ্রিষ্মা-মলম িদেয় কপােল ত্রিত্ব-নামত্রয় ক’রে ক্রুেশর িচহ্নে িচহ্নিতকরণ: এ 
এমন িচহ্ন যা মানুষেক ঈশ্বেরর অিধকার বেল িচহ্নিত কের। 
১৯-২০: ক্ষোমসুতোর উত্তরীয় মাথায় িবিছেয় দেওয়া। 



িনর্দেশাবিলর পাঠ্য (যা ব্যাখ্যার িবষয়বস্তু) (১): তোমরা পুনরায় চেটর কাপেড়, বাইেরর 
কাপড় খুেল ফেেল, খািল পােয়, যে প্রার্থনা কের, সেই ভঙ্গিেত তোমােদর বাহু দু’টো 
ঈশ্বেরর িদেক প্রসািরত ক’রে দাঁিড়েয় থাকেব। তোমরা সবিকছুর আেগ জানুপাত করেব, 
িকন্তু দেেহর বািক অঙ্গগুলো সোজা থাকেব। এই অবস্থায় তুিম বলেব, ‘আিম শয়তানেক 
ও তার সকল দূতেক ও তার সমস্ত কর্মকাণ্ড ও তার সমস্ত সেবাকর্ম ও তার সমস্ত 
অসারতা ও তার সমস্ত পার্থিব আকর্ষণ প্রত্যাখ্যান কির; এবং আিম শপথ কের িনেজেক 
প্রিতজ্ঞাবদ্ধ কির ও িবশ্বাস কির, ও িপতা, পুত্র, ও পিবত্র আত্মা-নােম বাপ্তিস্ম গ্রহণ 
কির’। তুিম নতজানু অবস্থায় থাকেত ও তোমার দেেহর বািক অঙ্গগুলো সোজা অবস্থায় 
থাকেত তোমার দৃষ্টি স্বর্গের িদেক িনবদ্ধ রাখেব, এবং, যে প্রার্থনা কের, সেই ভঙ্গিেত 
তোমার বাহু দু’টো প্রসািরত থাকেব। িবশপ ক্ষোমসুতোর হালকা ও চকচেক কাপড় পের 
পিবত্র খ্রিষ্মা-মলম িদেয় তোমােক কপােল িচহ্নিত করেবন ও বলেবন, ‘[নাম]…-কে 
িপতা, ও পুত্র, ও পিবত্র আত্মা-নােম িচহ্নিত করা হচ্ছে’। এবং তোমার িপছেন দাঁড়ানো 
তোমার দায়প্রাপ্ত ব্যক্তি [অর্থাৎ, ধর্মিপতা/ধর্মমাতা] ক্ষোমসুতোর একটা উত্তরীয় তোমার 
মাথায় িবিছেয় দেেব, ও তোমােক উচ্চ কের তুেল সোজা কের দাঁড় করােব। 

শয়তানেক প্রত্যাখ্যান 
১। আমরা আেগ যা বেল এেসিছ, তা থেেক তোমরা সেই অনুষ্ঠানরীিতগুলো যেথষ্ট 

বুঝেত পেেরছ যা বাপ্তিস্ম-রহস্যের আেগ যথাযথ ভােব সম্পাদন করা হয় ও যা প্রাচীন 
পরম্পরা অনুসাের তােদর উপের সম্পািদত যােদর বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়। যখন স্বর্গের 
আবাস ও নাগিরকত্ব অর্জেনর আশায় তোমরা িনবন্ধিত হবার জন্য এিগেয় যাও, তখন 
অপশক্তি িবতাড়ন অনুষ্ঠানরীিতেত িদয়াবেলর সঙ্গে তোমােদর এক প্রকার মামলা হয়, ও 
ঐশ্বিরক রায় দ্বারা তোমরা তার দাসত্ব থেেক মুক্তি গ্রহণ কর। তাই তোমরা িবশ্বাস-
সূত্রের ও [প্রভুর] প্রার্থনার কথা আবৃত্তি কর, ও সেই কথা দ্বারা িবশেপর মধ্যস্থতায় 
ঈশ্বেরর সঙ্গে এমন চুক্তি ও প্রিতজ্ঞা কর যা অনুসাের তোমরা ঐশ্বিরক স্বরূেপর অর্থাৎ 
িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মার ভালবাসায় িনষ্ঠাবান থাকেব যা, সেিবষেয় তোমােদর 
উপযোগী ভাবনা থাকেল, তোমােদর পক্ষে হেব মহৎ মঙ্গলদানগুলোর উৎস; ও যা 
অনুসাের তোমরা এই জগেত তোমােদর সাধ্যমত এমনভােব আচরণ করেব যা স্বর্গের 
জীবনাচরণ ও নাগিরকত্বের অনুরূপ। এখনই তোমরা অনুষ্ঠানরীিতগুলো সংক্রান্ত সেই 
িশক্ষা পােব যা খোদ রহস্যে রেয়েছ, কারণ তোমরা যিদ সেগুলোর এক একটার কারণ 



শেখ, তাহেল তোমরা এমন জ্ঞান লাভ করেব যা কোন মেত নগণ্য নয়। যখন অপশক্তি 
িবতাড়েনর কথাগুলো দ্বারা সেই দখলকারীর দাসত্ব থেেক তোমােদর কেেড় নেওয়া হেব 
ও তোমরা িবশ্বাস-সূত্র আবৃত্তি করার মাধ্যেম ঈশ্বেরর কােছ ভয়ঙ্কর িনয়মপত্র স্থির 
করেব, তখন তোমরা খোদ রহস্যের কােছ এিগেয় যােব; িকন্তু এটা কেমন হয়? 
তোমােদর যা িশখেত হয়, তা এ। 

২। ‘তোমরা পুনরায় চেটর কাপেড়, বাইেরর কাপড় খুেল ফেেল, খািল পােয়, যে 
প্রার্থনা কের, সেই ভঙ্গিেত তোমােদর বাহু দু’টো ঈশ্বেরর িদেক প্রসািরত ক’রে দাঁিড়েয় 
থাকেব’। এসব িকছুেত তোমরা অপশক্তি িবতাড়েনর সেই ভঙ্গির অনুরূেপ আছ, কেননা 
তােত তোমরা তোমােদর সেই প্রাচীন বন্দিদশা ও সেই দাসত্ব দেিখেয়ছ যা িনষ্ঠুর শাস্তির 
মধ্য িদেয় তোমরা সেই দখলকারীর কােছ অর্পণ কেরিছেল; িকন্তু সেই ভঙ্গি ও সেই 
স্মৃিত সকল দূের ফেেল দেওয়ার পর এটাই সিঠক যে, তোমরা সেই রহস্যের কােছ 
এিগেয় যােব যা ভাবী মঙ্গলদানগুলোেত সহভািগতা দেেব বেল প্রিতশ্রুিত দেয়। তোমরা 
সেই প্রাচীন ক্লেশ স্মরণ করেব যােত তোমরা আরও বেিশ উত্তমরূেপ সেই সবিকছুর 
প্রকৃিত জানেত পার যা দূের ফেেল িদেয়ছ ও যেন সেই সবিকছুরও প্রকৃিত জানেত পার 
যার কােছ তোমরা স্থানান্তিরত হেব। 

৩। ‘তোমরা সবিকছুর আেগ জানুপাত করেব, িকন্তু দেেহর বািক অঙ্গগুলো সোজা 
থাকেব’। এবং যে প্রার্থনা কের, সেই ভঙ্গিেত তোমরা তোমােদর বাহু দু’টো ঈশ্বেরর 
িদেক প্রসািরত করেব। যেেহতু আমরা সবাই পােপ পিতত হেয়িছ ও সেই মৃত্যুদণ্ড 
আমােদর ধুলায় ঠেেল িদেয়েছ, সেজন্য এটা উিচত যে, ধন্য পেলর কথা মত আমরা 
িযশু খ্রিষ্ট-নােম আমােদর জানু আনত করব ও তাঁর িপতা ঈশ্বেরর গৌরবার্থে স্বীকার 
করব, িযশু খ্রিষ্টই প্রভু (২)। এই স্বীকারোক্তিেত আমরা সেই িবষয়গুলো দেখাই যা আমরা 
ঐশ্বিরক স্বরূপ থেেক অর্জন কেরিছ আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের সািধত ব্যবস্থা দ্বারা যাঁেক 
ঈশ্বর স্বর্গে উত্থিত করেলন ও িবশ্বপ্রভু বেল ও আমােদর পিরত্রােণর মাথা বেল 
দেখােলন। যেেহতু এসমস্ত িকছু আমােদর সবার দ্বারা সম্পািদত হেয়েছ যারা ধন্য পেলর 
কথা অনুযায়ী মািটেত পিতত  (৩), সেজন্য, তোমরা যারা রহস্যের মধ্য িদেয় সেই 
অিনর্বচনীয় মঙ্গলদানগুলোর সহভাগী হেয় উেঠছ যেগুলোর কােছ খ্রিষ্টে তোমােদর 



িবশ্বাস দ্বারা আহূত হেয়ছ, সেই তোমােদর পক্ষে এটা ন্যায়সঙ্গত যে, তোমরা তোমােদর 
জানু পাত করেব, তোমােদর প্রাচীন পতন প্রকাশ্য করেব, ও সেই ঈশ্বরেক আরাধনা 
করেব িযিন সেই সমস্ত মঙ্গলদােনর আিদকারণ। 

৪। ‘িকন্তু দেেহর বািক অঙ্গগুলো সোজা থাকেব’ ও স্বর্গের িদেক দৃষ্টি রাখেব। 
তেমন ভঙ্গিেত তোমরা ঈশ্বেরর কােছ প্রার্থনা িনেবদন কর, ও তাঁেক অনুনয় কর যেন 
িতিন সেই প্রাচীন পতন থেেক মুক্তি ও স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোেত সহভািগতা তোমােদর 
মঞ্জুর কেরন। তোমরা এই ভঙ্গিেত থাকেত, সেই িনযুক্ত সেবাকর্মীরা তোমােদর কােছ 
এিগেয় আেসন ও তোমােদর এমন িকছু বেলন যা সেই বাণীর চেেয়ও মহত্তর যা 
কর্নেিলউেসর কােছ আিবর্ভূত সেই দূত তাঁেক বেলিছেলন  (৪): তোমার প্রার্থনা শোনা 
হেয়েছ ও তোমার িমনিত সাড়া পেেয়েছ। তোমরা আেগ যে দুঃখকষ্ট ভোগ করিছেল, 
ঈশ্বর তোমােদর সেই দুঃখকষ্টের উপের দৃষ্টিপাত করেলন, ও তোমােদর দয়া করেলন, 
কারণ তোমরা বহুিদন ধের সেই দখলকারীর বন্দি িছেল ও িনষ্ঠুর দাসত্বে তার সেবাকর্ম 
পালন কেরছ। তার অধীেন তোমরা কেমন ও কতগুলো ক্লেশ সহ্য কেরছ, তা িতিন 
দেেখেছন, ও তেমন দৃশ্য তাঁেক সেই দাসত্ব ও সেই অসঙ্খ্য প্রাচীন দুঃখকষ্ট থেেক 
তোমােদর মুক্ত করেত, তোমােদর স্বাধীনতায় আনেত, ও সেই অিনর্বচনীয় স্বর্গীয় 
মঙ্গলদানগুলোেত তোমােদর সহভাগী করেত প্রভািবত করল যা গ্রহণ করা মাত্রই 
তোমরা সমস্ত অমঙ্গল থেেক িনঃসন্দেেহই মুক্ত হেব। এখন সময় হেয়ছ, তোমরা সেই 
িবষয় িশখেব যা দ্বারা তোমরা অবশ্যই তোমােদর প্রাচীন দুঃখকষ্ট থেেক মুক্তি পােব ও 
সেই মঙ্গলিবষয়গুলো উপভোগ করেব যা তোমােদর দেখানো হল। অতএব, তোমরা 
সেই সময় যে চুক্তি ও প্রিতজ্ঞা করেব ও যা দ্বারা সেই প্রাচীন দুঃখকষ্ট থেেক মুক্তি ও ভাবী 
মঙ্গলদানগুলোেত সহভািগতা গ্রহণ করেব, সেই চুক্তি ও প্রিতজ্ঞা কী? 

৫। ‘আিম শয়তানেক ও তার সকল দূতেক ও তার সমস্ত কর্মকাণ্ড ও তার সমস্ত 
সেবাকর্ম ও তার সমস্ত অসারতা ও তার সমস্ত পার্থিব আকর্ষণ প্রত্যাখ্যান কির; এবং 
আিম শপথ কের িনেজেক প্রিতজ্ঞাবদ্ধ কির ও িবশ্বাস কির, ও িপতা, পুত্র, ও পিবত্র 
আত্মা-নােম বাপ্তিস্ম গ্রহণ কির’। যে পিরেসবেকরা সেই সময় তোমােদর কােছ আেসন, 
তাঁরা এই কথাগুলো আবৃত্তি করার জন্য তোমােদর প্রস্তুত কেরন। িকন্তু এই কথাগুলোর 



প্রভাব িক? এখনই তোমােদর সামেন তা বলার সময়, যােত তোমরা সেই চুক্তি, সেই 
প্রিতজ্ঞা ও সেই িনয়মপত্রের শক্তি জানেত পার যা দ্বারা তোমরা তেমন মহৎ দােনর 
আনন্দে প্রেবশ কর। 

যেেহতু যার কথা তোমরা শুেনিছেল, সেই িদয়াবল, যে তোমােদর মানবজািতর 
পূর্বপুরুষেদর সময় থেেকই [িনেজর কর্ম] শুরু কেরিছল, তোমােদর জন্য অগণন ও 
মহৎ অমঙ্গেলর কারণ িছল, সেজন্য তোমরা তােক প্রত্যাখ্যান করেব বেল প্রিতজ্ঞা কর, 
কেননা ইিতহাস িনেজই ও তোমােদর িনেজেদর অিভজ্ঞতাই তার অপকর্মের িবষেয় 
তোমােদর জ্ঞাত কেরেছ। এজন্যই তোমরা বল ‘আিম শয়তানেক প্রত্যাখ্যান কির’। 
আেগ, তোমরা ইচ্ছা করেলও এই ধরেনর কথা ব্যবহার করেত সাহস করেত না, কারণ 
তোমরা তার দাসত্ব ভয় পেেত, িকন্তু যেেহতু সেই অপশক্তি িবতাড়ন গুেণ তোমরা তার 
কাছ থেেক মুক্তি পেেয়ছ, সেজন্য তোমরা সৎসাহেসর সঙ্গে ও িনেজেদর কথায়ই তােক 
মুক্তকণ্ঠে প্রত্যাখ্যান কর, ও এটাই সেই কারণ যার জন্য তোমরা বল, ‘আিম শয়তানেক 
প্রত্যাখ্যান কির’। এেত তোমরা তার কাছ থেেক তোমােদর বর্তমান িবচ্ছিন্নতা ও 
সেইসঙ্গে তার সঙ্গে তোমােদর আেগকার সম্পর্ক িনর্দেশ কর। কেননা কেউই এমনটা 
বেল না, সে একটা িজিনস প্রত্যাখ্যান করেছ যার সঙ্গে আেগ কোন সম্পর্ক রাখত না। 
এই কথা বলা তোমােদর কােছ িবেশষভােব দাবীকৃত, কেননা তোমরা তোমােদর 
পূর্বপুরুষেদর সময় থেেকই তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেত; তোমরা একসময় তার সঙ্গে 
একটা জঘন্য চুক্তির বন্ধেন আবদ্ধ িছেল এবং তেমন িনষ্ঠুর দাসত্বের ফেল তোমরা তার 
অধীন হেয় জীবনযাপন করেত। 

৬। তোমরা তো সিঠক ভােবই বল ‘আিম শয়তানেক প্রত্যাখ্যান কির’; িকন্তু 
তোমরা এটা প্রায়ই উপলব্ধি করেত পার না যে, তোমােদর সঙ্গে তার সম্পর্কের দরুন 
সে যে আঘাত তোমােদর উপের হেেনিছল তোমরা তা আেগ অনুভব করার পের এমন 
অবস্থায় থাকেব যার ফেল তার কাছ থেেক মুক্ত হেত পারেব। একথা উচ্চারণ কের 
তোমরা প্রকৃতপক্ষে বল, আমরা তার সঙ্গে আর কোন সম্পর্কে আবদ্ধ নই। সে িদেন 
িদেন যে অমঙ্গেলর মধ্যে আমােদর িনক্ষেপ করেব বেল ষড়যন্ত্র করত, সেই অমঙ্গল যে 
কেমন িবস্তািরত তা বোঝা তোমােদর পক্ষে সত্যিই কিঠন। যে তার কথা শুেনিছল ও 



তার দ্বারা আঘাতগ্রস্ত হেয়িছল, আমােদর সাধারণ িপতা সেই আদম যে কতগুলো 
অমঙ্গেল পিতত হেয়িছল, তোমরা িক তা কখনও ভেেবছ? অথবা, আদেমর বংশধেররা 
শয়তােনর হােত িনেজেদর সঁেপ িদেয় যে কেমন শোচনীয় অবস্থায় িছল, তোমরা িক তা 
কখনও ভেেবছ? অথবা, যারা পের তার দাস হেব বেল বেেছ িনেয়িছল, সেই মানুষেদর 
বহন করা অমঙ্গেলর কথা তোমরা িক কখনও ভেেবছ? তথািপ, এখন, যখন খ্রিষ্টের 
দ্বারা প্রকািশত সেই মহৎ ও িবস্ময়কর অনুগ্রহ সেই দখলকারীর জোয়াল থেেক আমােদর 
মুক্ত কেরেছ, তার দাসত্ব থেেক আমােদর িনস্তার কেরেছ, ও মঙ্গলদানগুলোেত িবস্ময়কর 
সহভািগতা আমােদর মঞ্জুর কেরেছ, তখন আিম আমার উপকর্তােক জানেত পেেরিছ। 
আিম এখন আমার প্রভুেক জািন, ও িতিন সত্যিই আমার সেই প্রভু িযিন, আিম না 
থাকেতই, আমােক সৃষ্টি করেলন, িযিন আমার প্রিত তাঁর দৈনন্দিন মঙ্গলময়তা দােন 
কখনও ক্ষান্ত হন না, িযিন, আিম তাঁর িবরুদ্ধে পাপ করেলও তখনও আমােক ত্যাগ 
কেরনিন বরং আমার উপের প্রসাদ বর্ষণ করেলন, িযিন আমােদর কােছ ভয়ঙ্কর দান 
প্রকাশ করেলন, িযিন দুঃখকষ্ট থেেক আমােদর িনস্তার মঞ্জুর করেলন শুধু নয়, িকন্তু 
আমােদর সামেন অিনর্বচনীয় মঙ্গলদানগুলোর প্রত্যাশাও রাখেলন। অতএব, আিম 
শয়তানেক প্রত্যাখ্যান কির, আিম তার সঙ্গে সহভািগতা থেেক দূের পালাই ও এেত 
িনেজেক চুক্তিযুক্ত কির যে, এখন থেেক তার কােছ ছুেট যাব না, তার সঙ্গে যোগাযোগও 
করব না, িকন্তু আিম তার কাছ থেেক এমন শত্রু ও এমন অপকর্মা থেেকই যেন সম্পূর্ণ 
রূেপই পািলেয় যাব যে আমােদর জন্য অগণন অমঙ্গেলর কারণ হল, কেমন কের মঙ্গল 
করেত হয় তা জােন না, তার সমস্ত শক্তি িদেয় আমােদর িবরুদ্ধে যুদ্ধ করেত ও 
আমােদর পরািজত করেত সদা সেচষ্ট। ‘আিম প্রত্যাখ্যান কির’ বলেত এটাই বোঝায় 
যে, আিম তার সঙ্গে কোন সহভািগতা বেেছ নেব না, মেেন নেবও না। 

৭। যিদ শয়তান আমােদর িবরুদ্ধ যুদ্ধ করার জন্য ও আমােদর ক্ষিতগ্রস্ত করার 
জন্য কারও সাহায্য ছাড়া একাই সেচষ্ট হত, তাহেল, এই যে বাক্যে ‘তােক প্রত্যাখ্যান’ 
স্বীকারোক্তির একটা নমুনা সম্বিলত  (৫) রেয়েছ, যিদ এই বাক্য-উচ্চারণই যেথষ্ট হত, 
তাহেল তুিম তার সঙ্গে বন্ধুত্ব আর কখনই গ্রহণ করেত না। িকন্তু, যেেহতু সে অদৃশ্য 
হওয়ায় তবু দৃশ্য িবষয়গুলো দ্বারা আমােদর িবরুদ্ধে যুদ্ধ করেত জােন ও সেই লক্ষ্যে সে 



যােদর িনেজর অধীন করল, তােদর িনেজর শঠতার অস্ত্র কের ও অন্যেদর পতন 
ঘটাবার জন্য তােদর ব্যবহার কের, সেজন্যই তুিম তো ‘ও তার সকল দূতেদর 
[প্রত্যাখ্যান কির]’ সূত্রটা যোগ কর। 

শয়তােনর দূতেদর প্রত্যাখ্যান 
৮। ‘তার দূতেদর’ শব্দটা সেই সকল মানুষেক িনর্দেশ কের যারা তার কাছ থেেক 

কোন ধরেনর অিনষ্ট গ্রহণ করল ও যা তারা অন্যান্য মানুষেদর ক্ষিত ঘটাবার জন্য 
ব্যবহার কের। আিদেত, যখন পতন ঘটাবার জন্য তার এমন কেউই িছল না যােক সে 
িনেজর সেবাকর্মে িনযুক্ত ক’রে অন্যান্যেদরও ক্ষিত ঘটােত পাের, তখন সাপই তার 
হােত একটা অস্ত্র হল যা ব্যবহার ক’রে সে মানুষেক প্রবঞ্চিত করল ও তার পতন 
ঘটাল। তথািপ, যেিদন থেেক সে িনেজর জােল মানুষেদর ধরল ও বহু িদন আগ থেেক 
তােদর িনেজর অধীন করল, সেিদন থেেক তােদর মধ্য থেেক তােদরই ব্যবহার কের 
যারা পেরর ক্ষিত ঘটাবার জন্য উপযোগী। এজন্যই ধন্য পল বলেলন, ভয় হচ্ছে, পােছ 
সাপ িনেজর ধূর্ততায় যেমন হবােক প্রবঞ্চিত কেরিছল, তেমিন তোমােদর মন খ্রিষ্টের 
প্রিত একাগ্রতা থেেক ভ্রষ্ট হয় (৬)। এই বচেন িতিন এটা দেখান যে, যারা এখন মঙ্গল 
থেেক তােদর প্রবঞ্চিত করেত সেচষ্ট, তারা িদয়াবেলর জন্য সেই একই ভূিমকা পূরণ 
কের যা মানুষেদর পথভ্রষ্ট করার জন্য সেই সাপ পূরণ কেরিছল। এজন্য ‘আিম 
শয়তানেক [প্রত্যাখ্যান কির]’ সূত্রটা বলার পর তুিম ‘ও তার দূতেদর [প্রত্যাখ্যান 
কির]’ সূত্রটা যোগ কর। তুিম শয়তােনর দূত তােদরই বল যারা মানুষেক প্রবঞ্চিত 
করার লক্ষ্যে ও তােদর পতন ঘটাবার লক্ষ্যে শয়তােনর ইচ্ছা পূর্ণ কের। আমােদর সেই 
সকলেকই শয়তােনর দূত বেল মেন করেত হেব যারা বাহ্যিক প্রজ্ঞায় িনেজেদর ব্যস্ত 
কের ও পৌত্তিলকতা জিনত ভ্রান্তি জগেত আেন। যে কবীরা িনেজেদর অসার লেখায় 
পৌত্তিলকতা স্থান দেয় ও িনেজেদর প্রজ্ঞা দ্বারা নাস্তিকতা জিনত ভ্রান্তি দৃঢ়তর কের 
তোেল, তারা যে শয়তােনর দূত তা এেকবাের স্পষ্ট। তারাই শয়তােনর দূত, যারা 
দর্শনিবদ্যার নােম পৌত্তিলকেদর মধ্যে ধ্বংসনকারী তত্ত্ব স্থাপন করল ও তােদর এমন 
ভােবই িবকৃত করল যার ফেল তারা যথার্থ ধর্মভক্তির কথা মােন না। ভ্রান্তমেতর সেই 



প্রবর্তেকরাও শয়তােনর দূত, কারণ তারা আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের আগমেনর পের 
ভক্তিহীন ভােব যথার্থ িবশ্বােসর িবরোধী মতবাদ উদ্ভাবন করল ও তা জগেত অনুপ্রিবষ্ট 
করাল। সেই মািন, মার্কিওন ও বােলন্তিনুসই শয়তােনর দূত, কারণ তারা দৃশ্য 
িবষয়গুলো ঈশ্বেরর সৃজনশীল কাজ থেেক িবচ্ছিন্ন করল ও এমনটা সমর্থন করল যে, 
এই দৃশ্য িবষয়গুলো ঈশ্বেরর বাইেরর অন্য একটা কারণ দ্বারা সৃষ্ট হল। সামসাতার 
সেই পলও শয়তােনর দূত, কারণ সে আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট িবষেয় ঘোষণা করল, 
িতিন সাধারণ মানুষ, ও সেই একমাত্র জিনতজেনর ঈশ্বরত্বের সর্বযুেগর পূর্বকালীন 
িহপোস্তািসস অস্বীকার করল। সেই আিরউস ও এউনোিমউসও শয়তােনর দূত, কারণ 
তারা দুঃসাহেসর সঙ্গে এটা ঘোষণা কের যে, সেই একমাত্র জিনতজেনর স্বরূেপর 
ঈশ্বরত্ব সৃষ্ট হেয়িছল ও আিদ থেেক অস্তিত্বশীল িছল না, িকন্তু সৃষ্টজীবেদর িনয়ম 
অনুসাের শূন্য থেেক অস্তিত্বে এল। এেত এরা পৌত্তিলকেদর অনুকরণ কের যেেহতু এটা 
সমর্থন কের যে, পুত্রের সত্তা সৃষ্ট, ও তােদর মত এটা িবশ্বাস কের যে, িতিন স্বরূেপ 
ঈশ্বর। তারা সেই ইহুদীেদর অজ্ঞতাও অনুকরণ কের যারা অস্বীকার কের, িতিন িপতার 
উদ্গত পুত্র ও অনন্তকালীন ভােব তাঁর সত্তা থেেক িবদ্যমান, (অথচ িতিন সত্যিকাের 
সত্যকার পুত্র), এবং তারা এটা সমর্থন কের যে, ইহুদীেদর মধ্যে যারা সত্তা গুেণ নয় 
িকন্তু অনুগ্রেহই পুত্রত্ব অর্জন করার ফেল ঈশ্বেরর পুত্র বেল অিভিহত, িতিন তােদরই 
সাদৃশ্যে পুত্র। 

৯। সেই আপল্লিনািরউসও শয়তােনর দূত, কেননা সে িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা 
সংক্রান্ত তত্ত্বেক িমথ্যা বর্ণনা করল, ও আমােদর পিরত্রাণ অপূর্ণাঙ্গ রাখেব এমন যথার্থ 
িশক্ষার চেহারায় তীব্রভােব এটা সমর্থন করল যে, আমােদর মন ধারণ করা হয়িন ও 
দেেহর বেলায় যেমন হেয়িছল, সেইমত অনুগ্রহ-ধারেণর সহভাগী হয়িন। যারা সমস্ত 
ভ্রান্তমেত সেগুলোর মাথা ও ভ্রান্তির িশক্ষাগুরু, তারা িবশপত্ব বা প্রবীণত্ব নাম িদেয় 
সম্মািনত হোক না কেন, তারা শয়তােনর দূত, কেননা ভ্রান্তিজনক কথার সমর্থক ও 
রক্ষাকর্তা, ও সেই িহসােব তারা সবাই শয়তােনর ইচ্ছার সেবা কের, ও মণ্ডলীগত 
সেবাকর্মের সজ্জায় সজ্জিত হেয় ভ্রান্তির িদেক ঝুলেত সেচষ্ট। িবধান বািতেলর পের, 
যারা খ্রিষ্টিবশ্বাসী-সকলেক ইহুদীেদর প্রথা পালেন আকর্ষণ করার জন্য ব্যিতব্যস্ত, 



তারাও শয়তােনর দূত। যারা মানবজািতেক ঐশ্বিরক আজ্ঞাগুলোর িবপরীত, অন্যায় ও 
দুষ্ট কােতেখিসস দান কের, ও সেই মানবজািতেক অিনষ্টের সেবায় চািলত করেত 
আপ্রাণ চেষ্টা কের, তারাও শয়তােনর দূত। তুিম উপরোল্লিিখত সমস্ত লোকেদর এমন 
ভােব প্রত্যাখ্যান করেব যােত তােদর সঙ্গে তোমার আর কোন সম্পর্ক না থােক, কারণ 
তুিম খ্রিষ্টের কােছ এিগেয় এেসছ, ঈশ্বেরর মণ্ডলীেত িনবন্ধিত হেয়ছ, ও পিবত্র বাপ্তিস্মের 
জন্ম দ্বারা খ্রিষ্টের দেহ ও অঙ্গ হেব বেল প্রত্যাশা রাখ। তোমার সম্পর্ক আমােদর প্রভু 
সেই খ্রিষ্টের সঙ্গেই হেত হেব, আপন মাথার সঙ্গে যুক্ত এমন একটা অঙ্গের মত যা 
তােদরই থেেক দূের রেয়েছ যারা মণ্ডলীর িবশ্বাস-স্বীকার থেেক তোমােক িবচ্ছিন্ন করেত 
আপ্রাণ চেষ্টা কের। 

শয়তােনর সেবাকর্ম প্রত্যাখ্যান 
১০। এবং ‘আিম শয়তানেক ও তার সকল দূতেক [প্রত্যাখ্যান কির]’ বলার পর 

তুিম তো ‘ও তার সমস্ত সেবাকর্ম [প্রত্যাখ্যান কির]’ যোগ কর। তার অর্থ এই যে, যারা 
সেই ধূর্তজেনর সেবাকর্ম পালন কের তােদর কাছ থেেক, ও িশক্ষার নােম তারা যা কের 
সেটাও থেেক তুিম দূের চেল যেেত সেচষ্ট থাকেব, কারণ সেই সমস্ত প্রকাশ্য শঠতা। যা 
িকছু পৌত্তিলকতার সঙ্গে জিড়ত, িকন্তু প্রিতমার প্রিত িনেবিদত যজ্ঞ ও উপাসনা শুধু নয়, 
ও প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী সেগুলোর সেবাকর্মে সম্পর্কিত যত অনুষ্ঠানও শুধু নয়, িকন্তু 
সেগুলো থেেক যা িকছু উৎসািরত হয়, সেই সবিকছুও হল শয়তােনর সেবাকর্ম। এক 
ব্যক্তি জ্যোিতর্বিদ্যা পালন করেব ও যাত্রা ক্ষেত্রে, ঘর থেেক বের হওয়া বা কোন একটা 
কােজ হাত দেওয়া ক্ষেত্রে সূর্য, চাঁদ ও তারার অবস্থান ও আবর্তন লক্ষ কের ও তেমনটা 
ক’রে সে এটা মেন কের যে, সে সেগুলোর আবর্তন ও কক্ষপথ দ্বারা উপকৃত বা 
ক্ষিতগ্রস্ত হেব; এক কথায়: তারকারািজেক কক্ষপথ পর্যেবক্ষণ করা, ও সেগুলোেক লক্ষ 
করা যেগুলো কী ঘটেব তা প্রকাশ করার প্রিতশ্রুিত দেয়, এই সমস্ত িকছুও শয়তােনর 
সেবাকর্ম। এসমস্ত িকছু স্পষ্টভােবই শয়তােনর সেবাকর্ম, িকন্তু যে ব্যক্তি কেবল ঈশ্বের 
ভরসা রােখ ও তাঁর দূরদৃষ্টিেত আস্থাবান, সে এধরেনর ও এধরেনর মত িজিনস থেেক 
িনেজেক দূের রােখ ও সবিকছু তাঁর থেেক প্রত্যাশা কের, তথা: মঙ্গলদান-বর্ষণ ও 



অমঙ্গল-বািতল; এবং সেই ব্যক্তি এমনটা ভােব না যে, সেইমত িজিনস অন্য পক্ষ থেেক 
আগত, িকন্তু সে এটা জােন যে, যা িকছু ঈশ্বেরর ভালবাসা ও তাঁর উপের আস্থার বাইের 
রেয়েছ, তা সবই সেই ধূর্তজেনর স্বৈরশাসন ও প্রতােপর প্রভােব হয়। এগুলোও 
শয়তােনর সেবাকর্ম: শুদ্ধিকরণ, পুণ্যস্নান, জাদু গিঁট, গাঁজনকৃত পণ্যের ঝোলানো, দেহ 
পর্যেবক্ষণ, পািখেদর ওড়া বা কণ্ঠ ও এধরেনর সবিকছই শয়তােনর সেবাকর্ম। ইহুদীেদর 
প্রথা পর্যেবক্ষেণ প্রবণ হওয়াও শয়তােনর সেবাকর্ম। যে সেবাকর্ম ভ্রান্তমতপন্থীেদর মধ্যে 
ধর্মভক্তির নােম দেখা যায়, তাও শয়তােনর সেবাকর্ম, কারণ যিদও তা দেখেত মণ্ডলীর 
সেবাকর্মের মত, তবু তা পিবত্র আত্মার অনুগ্রহদান িবহীন ও অভক্তিেত সম্পািদত। এটা 
স্পষ্টভােবই ততখািন শয়তােনর সেবাকর্ম, যতখািন সত্যাশ্রয়ী হল আমােদর প্রভুর কথা, 
িতিন বলেলন, যারা আমােক “প্রভু, প্রভু” বেল, তারা সকেল যে স্বর্গরাজ্যে প্রেবশ করেব 
এমন নয়, িকন্তু আমার স্বর্গস্থ িপতার ইচ্ছা যে পালন কের, সে‑ই প্রেবশ করেব (৭)। এটা 
স্পষ্ট যে, আমােদর প্রভুর নাম করাটা কারও উপকাের আেস না যিদ সেই ব্যক্তির মন 
ঈশ্বর-ভীিতর বাইের, অভক্তির সঙ্গে, থােক। মণ্ডলীর িশক্ষার অনুকরেণ যা িকছু এেদর 
দ্বারা সম্পািদত, তা তােদর কােছ কোন উপকার আেন না, কারণ তােদর সম্পািদত কর্ম 
ঈশ্বর দ্বারা িনিষদ্ধ, ফলত সেই সবিকছুই পিবত্র আত্মার দান িবহীন। যেমন তুিম 
নাট্যশালায় ও নাটেক যারা রাজার পাঠ কের তােদর দে’খে তুিম পোশােকর অনুকরেণর 
িভত্তিেত তােদর রাজা বেল গণ্য কর না, িকন্তু তারা সবাই হাস্যকর প্রদর্শনী ও ব্যঙ্গাত্মক 
িকছুই মেন কর যা হািসর যোগ্য যেেহতু সেই সবিকছু চোেখর সামেন কেবল এমন 
িজিনস দেখায় যা জগেতর সাধারণ জীবন থেেক নেওয়া হেয়েছ, তেমিন, ধর্মতত্ত্বের 
নােম ভ্রান্তমতপন্থীেদর দ্বারা যা িকছু সম্পািদত, তা তােদর বাপ্তিস্ম বা এউখািরস্তীয় অর্ঘ্য 
হোক না কেন, তা সবই হািসর যোগ্য; ও আমরা যেমন শয়তােনর সেবাকর্ম থেেক দূের 
সের যাই, তেমিন সেই সমস্ত িকছু থেেকও দূের সের যাই, কেননা সেই সমস্ত িকছু, 
সবই, অভক্তির লক্ষ্যেই সম্পািদত। 



শয়তােনর অসারতা প্রত্যাখ্যান 
১১। তুিম তো এটাও বল, ‘ও তার সমস্ত অসারতা [প্রত্যাখ্যান কির’]। আমােদর 

ধন্য িপতৃগণ স্পষ্ট কথায় শয়তােনর অসারতা ব’লে সেই সমস্ত িকছু িচহ্নিত করেলন যা 
পৌত্তিলকেদর দ্বারা ধর্মতত্ত্ব-নােম সম্পািদত িছল, কারণ সেই পৌত্তিলেকরা দর্শকেদর 
ভোলাবার লক্ষ্যে ও অন্যান্যেদর প্রবঞ্চিত করার লক্ষ্যেই সেই সবিকছু সম্পাদন করত। 
ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ সেই সবিকছু আজ বািতল হেয়েছ; িকন্তু তবুও এমনটা না হোক যে 
আমরা ভ্রান্তমতপন্থীেদর সম্পািদত সেবাকর্মেক কম ক্ষিতকর বেল গণ্য করব, কারণ, 
এটা লক্ষ ক’রে যে, পৌত্তিলকতা জিনত ভ্রান্তি খ্রিষ্টনােমর গুেণ বািতল হেয়েছ, শয়তান 
অন্য উপায় দ্বারাই মানুষেক প্রবঞ্চিত করেত চেষ্টা করল, ও নানা ভ্রান্তমত ও সেগুলোর 
মাথাও উদ্ভাবন করল, যােত কের নােম ও সাধারণ সাদৃশ্যে মণ্ডলীর প্রথা অনুকরণ 
করার মধ্য িদেয় তারা সরল মানুষেদর পথভ্রষ্ট করেত ও এর ফেল অিনষ্টজিনত 
ধ্বংসেন চিলত করেত পাের। 

শয়তােনর পার্থিব আকর্ষণ ও ভ্রান্তি প্রত্যাখ্যান 
১২। এটার পের তুিম তো বল, ‘ও তার সমস্ত পার্থিব আকর্ষণ [প্রত্যাখ্যান কির]’। 

আমরা এখােন যা ’আকর্ষণ’ বিল, তা হল নাট্যশালা, ক্রীড়াঙ্গন, রঙ্গভূিম, ঘোড়দৌড়, 
ক্রীড়া প্রিতযোিগতা, গান, জল-চািলত অর্গান, নৃত্য: এসবিকছু িদয়াবলই িবনোদেনর 
আড়ােল এই জগেত বপন কের, ও এগুলোর মধ্য িদেয় সে মানুষেদর প্রাণ তােদর 
পতেনর লক্ষ্যে উত্তেিজত কের। এসমস্ত িকছু মানুেষর প্রােণ যে কেমন ক্ষিত ঘটায়, তা 
ভাবা কিঠন নয়, ও যে কেউ নূতন িনয়েমর রহস্যে [অর্থাৎ বাপ্তিস্মে] অংশ নেয়, এসমস্ত 
িকছু থেেক তােক দূর কের দেওয়া উিচত, কারণ সে স্বর্গের নাগিরকত্বে িনবন্ধিত হেয়েছ 
ও ভাবী মঙ্গলদানগুলোর উত্তরািধকারী, ও এখন থেেক বাপ্তিস্মের নবজন্ম দ্বারা আমােদর 
প্রভু সেই খ্রিষ্টের অঙ্গ হেয় উঠেব বেল প্রত্যাশা করেছ িযিন আমােদর সবার স্বর্গস্থ মাথা। 
আমরা যারা তাঁর অঙ্গ বেল কাজ কির, সেই আমােদর পক্ষে তাঁর অনুরূপ জীবনাচরণ 
মেেন চলা উিচত। এজন্যই এই ক্ষেণ ও উপরোল্লিিখত সজ্জা অনুসাের আমরা এই 
প্রিতজ্ঞা ও চুক্তি উচ্চারণ কির, ‘আিম শয়তানেক ও তার সকল দূতেক ও তার সমস্ত 



সেবাকর্ম ও তার সমস্ত অসারতা ও তার সমস্ত পার্থিব আকর্ষণ প্রত্যাখ্যান কির; এবং 
আিম শপথ কের িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মার ঐশ্বিরক, ধন্য ও অনন্তকালীন স্বরূেপর 
সামেন িনেজেক প্রিতজ্ঞাবদ্ধ কির’। 

ঈশ্বেরর কােছ প্রিতজ্ঞাবদ্ধতা ও িবশ্বাস-স্বীকার 
১৩। ‘আিম শয়তানেক ও তার সকল দূতেক ও তার সমস্ত সেবাকর্ম ও তার সমস্ত 

অসারতা ও তার সমস্ত পার্থিব আকর্ষণ প্রত্যাখ্যান কির’ বলার পর তুিম বল ‘এবং আিম 
শপথ কের িনেজেক প্রিতজ্ঞাবদ্ধ কির, িবশ্বাস কির, ও িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-
নােম বাপ্তিস্ম গ্রহণ কির’। যেমন যখন তুিম বল ‘আিম প্রত্যাখ্যান কির’, তখন তুিম এটা 
বোঝাও যে, তুিম তােক সবসমেয়র জন্য প্রত্যাখ্যান করেব, তার কােছ িফরেব না, তার 
সঙ্গে সম্পর্ক রাখেতও আর খুিশ হেব না, তেমিন যখন তুিম বল ‘আিম শপথ কের 
ঈশ্বেরর সামেন িনেজেক প্রিতজ্ঞাবদ্ধ কির’, তখন তুিম এমনটা দেখাও যে, তুিম তাঁর 
সঙ্গে স্থিতমূল ভােব থাকেব, এখন থেেক তাঁর সঙ্গে অটলভােব থাকেব, তাঁর কাছ থেেক 
কখনও িনেজেক িবচ্ছিন্ন করেব না, তাঁর সঙ্গে থাকা ও জীবনাচরণ করাটা তুিম সবিকছুর 
চেেয় উচ্চতম িবষয় গণ্য করেব, ও এমনভােব জীবনাচরণ করেব যা তাঁর িনয়মগুলোর 
অনুরূপ। 

১৪। ‘এবং আিম িবশ্বাস কির’ সূত্রটাও আবশ্যক, কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বেরর কােছ 
এিগেয় যায়, তার পক্ষে এটা িবশ্বাস করা দরকার যে, িতিন আেছন, যেইভােব ধন্য পল 
বলেলন (৮)। যেেহতু ঐশ্বিরক স্বরূপ অদৃশ্য, সেজন্য, তাঁর কােছ যে ব্যক্তি এিগেয় যায় ও 
প্রিতিনয়ত তাঁর পিরবারভুক্ত হেব বেল প্রিতজ্ঞাবদ্ধ হয়, সেই ব্যক্তির পক্ষে সেই িবশ্বাস 
দাবীকৃত। আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের সািধত ব্যবস্থার মধ্য িদেয় ঈশ্বর যে 
মঙ্গলদানগুলো আমােদর জন্য প্রস্তুত করেলন, সেগুলোও অদৃশ্য ও অকথনীয়, এবং 
যেেহতু সেগুলোর প্রত্যাশায়ই আমরা তাঁর কােছ এিগেয় যাই ও বাপ্তিস্ম রহস্য গ্রহণ কির, 
সেজন্য িবশ্বাস দাবীকৃত, যােত কের, যা আমােদর জন্য প্রস্তুত করা রেয়েছ ও এখন 
অদৃশ্য, সেই মঙ্গলিবষয়গুলোর ক্ষেত্রে আমরা সন্দেহহীন দৃঢ় িবশ্বােসর অিধকারী হেত 
পাির। 



এজন্য ‘আিম িবশ্বাস কির’ সূত্রের পের ‘বাপ্তিস্ম গ্রহণ কির’ সূত্রটা যুক্ত রেয়েছ, 
যােত তুিম ভাবী মঙ্গলদানগুলোর প্রত্যাশায় পিবত্র বাপ্তিস্ম-দােনর কােছ এিগেয় যেেত 
পার ও এর ফেল নবজন্ম লাভ করেত ও খ্রিষ্টের সঙ্গে মরেত ও তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থান 
করেত পার, যােত কের তোমার প্রথম জন্মের স্থােন দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করার পের তুিম 
স্বর্গের অংশী হেত পার। যতিদন তুিম স্বরূেপ মরণশীল, ততিদন ধের তুিম স্বর্গের 
আবােস প্রেবশ করেত অক্ষম, িকন্তু বাপ্তিস্মে তেমন স্বরূপ খুেল ফেলার পর ও বাপ্তিস্ম 
দ্বারা খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থানও করার পর, ও আমােদর প্রত্যািশত নবজন্মের দৃষ্টান্ত গ্রহণ 
করার পর, তুিম স্বর্গের নাগিরক ও স্বর্গরাজ্যের সহউত্তরািধকারী বেল িনেজেক দেখােব। 

১৫। সেই সমস্ত বচেন তুিম তো ‘িপতা, ও পুত্র, ও পিবত্র আত্মা-নােম’ বচনটা 
যোগ কর। কারণ এিটই ঐশ্বিরক স্বরূপ, এিটই অনন্তকালীন সত্তা, এিটই সবিকছুর 
আিদকারণ, ও এিটই প্রথেম আমােদর সৃষ্টি করেলন ও এখন আমােদর নবীকৃত 
করেছন; এমনিক এিটই িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মা। এিটর িদেকই আমরা এখন এিগেয় 
যাচ্ছি ও এিটর কােছই আমরা ন্যায়সঙ্গত ভােব আমােদর প্রিতজ্ঞা উচ্চারণ করিছ, কারণ 
এিটই আমােদর জন্য হল তত অসংখ্য ও মহৎ মঙ্গলদােনর কারণ: আিদেত যেমন িছল, 
তেমিন এখন। এিটর কােছই আমরা আমােদর অিনর্বচনীয় শপথ উচ্চারণ করিছ, ও 
এিটর প্রিতই আমরা এখন থেেক িবশ্বাস করব বেল প্রিতজ্ঞা কির। এিটেক আহ্বান 
কেরই আমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ কির, ও এিটর দ্বারাই সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলো পাব বেল 
প্রত্যাশা কির যা এখন দৃষ্টান্তেই যেন আমােদর মঞ্জুর করা হচ্ছে, ও এিটর দ্বারাই আমরা 
আসন্ন আনন্দ উপভোেগ বসবাস করব যখন আমরা মৃতেদর মধ্য থেেক বাস্তেবই 
পুনরুত্থান করব, স্বরূেপ অমর ও অপিরবর্তনীয় হেয় উঠব, স্বর্গের আবাস ও 
নাগিরকত্বের উত্তরািধকারী ও অংশীদার হেয় উঠব। 

তোমার দেেহর বািক অঙ্গগুলো সোজা অবস্থায় 
১৬। এই িনয়মপত্র ও এই চুক্তি তুিম উপরোল্লিিখত ভঙ্গিেত স্থির করেব, অর্থাৎ, 

ঈশ্বেরর কােছ দেয় আরাধনার িচহ্ন িহসােব ও মািটেত তোমার সেই প্রাচীন পতেনর 
অিভব্যক্তি িহসােব ‘তুিম নতজানু অবস্থায় থাকেব’। ‘তোমার দেেহর বািক অঙ্গগুলো 
সোজা অবস্থায় থাকেব’ ও ঊর্ধ্বে, তোমার দৃষ্টিরই ঊর্ধ্বে, স্বর্গের িদেক, িনবদ্ধ রাখেব, 



এবং, যে প্রার্থনা কের, সেই ভঙ্গিেত তোমার বাহু দু’টো প্রসািরত থাকেব’, যােত দেখা 
যেেত পাের যে, তুিম স্বর্গস্থ সেই ঈশ্বরেক উপাসনা কর, ও সেখান [সেই স্বর্গ] থেেকই 
তুিম সেই প্রাচীন পতন থেেক পুনরায় উত্থিত হেব বেল প্রতীক্ষায় আছ। এজন্যই, যে 
চুক্তি ও িনয়মপত্রের কথা আমরা ব্যাখ্যা কেরিছ, তুিম সেই চুক্তি ও িনয়মপত্রের মধ্য িদেয় 
িনেজেক স্বতন্ত্র কেরছ, ও তাঁেক এ প্রিতজ্ঞা কেরছ যে, তুিম িনেজেক সেই প্রত্যািশত 
মঙ্গলদানগুলোর যোগ্য করেব। প্রসািরত বাহুেত তাঁর িদেক দৃষ্টি রাখার পর, তাঁর কােছ 
অনুগ্রহ যাচনা করার পর, তোমার পতন থেেক উত্থিত হওয়ার পর, ও সেই ভাবী 
মঙ্গলদানগুলোেত আনন্দ করার পর তুিম অবশ্যই সেই রহস্যের প্রথমফল পােব, যে 
রহস্য আমরা িবশ্বাস কির হল স্বর্গ থেেক প্রত্যািশত মঙ্গল ও অিনর্বচনীয় িবষয়গুলোর 
অগ্রিমস্বরূপ। 

খ্রিষ্মা-মলম িদেয় কপােল িচহ্নিতকরণ 
১৭। তাই, তুিম তোমার িনয়মপত্র ও চুক্তি স্থির করার পর িবশপ, তাঁর িনয়িমত 

ভূষণ শুধু নয় ও যে পোশাক সাধারণত পের থােকন তাও শধু নয়, িকন্তু, সেটার উপের 
িতিন যে পোশাক িনয়িমত ভােব পের থােকন, সেই পোশােকর সৌন্দর্যে ‘িতিন 
ক্ষোমসুতোর সূক্ষ্ম ও চকচেক ভূষেণ ভূিষত হেয়’ তোমার কােছ এিগেয় আসেবন; তাঁর 
এ নবীন চেহারা সেই জগেতর নবীনতা িনর্দেশ কের যে নবীনতায় তুিম স্থানান্তিরত 
হেব; ও ভূষেণর সেই উজ্জ্বলতা আসন্ন জীবেন তোমার দীপ্তি িনর্দেশ কের, ও সেটার 
লঘুতা আসন্ন জগেতর সূক্ষ্মতা ও অনুগ্রহ িনর্দেশ কের। িতিন যে সজ্জায় সজ্জিত তা দ্বারা 
তোমার কােছ এসবিকছু িচত্রিত কেরন, তথা, তাঁর পোশােকর রহস্য দ্বারা িতিন তোমার 
অন্তের ভয়ও জাগান ও ভেয়র সঙ্গে ভালবাসাও তোমার অন্তের সঞ্চার কেরন যােত তাঁর 
পোশােকর নবীনতা দ্বারা তুিম অনুষ্ঠানরীিতর উৎকৃষ্টতার প্রিত মনোযোগী হেত পার। 
িতিন খ্রিষ্মা-মলম িদেয় তোমার কপােল তোমােক িচহ্নিত কেরন, ও বেলন, ‘[নাম]…-
কে িপতা, ও পুত্র, ও পিবত্র আত্মা-নােম িচহ্নিত করা হচ্ছে’। িতিন রহস্যের এই 
প্রথমফল তোমােক প্রদান কেরন, ও তেমনটা িপতা, ও পুত্র, ও পিবত্র আত্মা-নােম ছাড়া 
অন্য ভােব কেরন না, কারণ সেইখােন তুিম সকল মঙ্গলদানগুলোর কারণ প্রত্যাশা কর, 



ও সেইখােনও িবশপ আবশ্যকীয় ভােব রহস্যটা শুরু কের দেন। ফলত িতিন তোমােক 
কার্যতরভােব এিটেক [তথা ত্রিত্বেক] আহ্বান করার জন্য চালনা কেরন, যাঁর িদেক 
তোমােক দৃষ্টি রাখেত হেব ও যাঁর ইচ্ছা অনুসাের, সর্বোপির, তোমােক জীবনযাপন 
করেত হেব। যে িচহ্নে তোমােক িচহ্নিত করা হয়, সেটার অর্থ এটা যে, তোমােক খ্রিষ্টের 
মেষিশশু ও স্বর্গীয় রাজার সৈন্য িহসােব মুদ্রাঙ্কিত করা হল। কেননা একটা মেষিশশুর 
অিধকারী হওয়া মাত্র আমরা এমন মুদ্রাঙ্কেন তা মুদ্রাঙ্কিত কির যা দেখায় মেষিশশুটা 
কার্‌ অিধকার, যােত কের সেটা সেই ঘাস চারণ করেত পাের যা একই মািলেকর বািক 
মেষিশশু চারণ কের, ও সেই একই পােল থাকেত পাের যেখােন অন্যগুলো রেয়েছ। যে 
সামিরক সেবাকর্মে িনবন্ধিত একজন সৈন্য তার দেেহর উচ্চতা ও কাঠামোর জন্য 
রাষ্ট্রের এই সেবাকর্মেরর যোগ্য বেল গণ্য হেয়েছ, তােক প্রথেম বাহুেত এমন মুদ্রাঙ্কেন 
মুদ্রাঙ্কিত করা হয় যা দেখায় সে কোন্‌ রাজার কােছ িনেজর সেবাকর্ম অর্পণ করেব; 
তাই, তোমােক যে স্বর্গরাজ্যের জন্য বেেছ নেওয়া হেয়েছ, পরীক্ষার পের সেই তোমােকই 
স্বর্গীয় রাজার সৈন্য বেল প্রিতপন্ন করা হেয়েছ। 

ক্ষোমসুতোর উত্তরীয় মাথায় িবিছেয় দেওয়া 
১৮। প্রথেম তোমােক কপােল মুদ্রাঙ্কিত করা হেব, কেননা কপাল হল দেেহর বািক 

অঙ্গগুলোর চেেয় সেই উৎকৃষ্টতম অঙ্গ যা সমস্ত দেেহর উপের ও মুখমণ্ডেলর উপের 
স্থিত ও যা িদেয় আমরা সাধারণত িনেজেদর পিরিচত হেত িদই ও কথা বলার সমেয় 
অন্যজনেদর িদেক তাকাই। তোমােক সেই স্থােন মুদ্রাঙ্কিত করা হয় যােত এটা দেখা 
যেেত পাের যে, তুিম সৎসাহেসর অিধকারী। এখন আমরা কেমন যেন আয়নায়, ঝাপসা 
ঝাপসাই দেখিছ, িকন্তু তখন মুখোমুিখ হেয় অনাবৃত মুেখ আমরা সবাই িঠক যেন 
আয়নারই মত প্রভুর গৌরব দেেখত পাব ও উজ্জ্বল থেেক উজ্জ্বলতর গৌরেব তাঁর 
প্রিতমূর্তিেত রূপান্তিরত হব  (৯), ধন্য পেলর একথা অনুসাের আমােদর এমন স্থােন 
মুদ্রাঙ্কিত করা হয় যা আমােদর মুখমণ্ডেলর সর্বোচ্চ স্থান, যােত দূর থেেক আমরা সেই 
অপদূতেদর আতঙ্কিত করেত পাির যারা আমােদর ধাের আসেত ও আমােদর ক্ষিতগ্রস্ত 
করেত পারেব না, এবং যােত আমােদর িবষেয় এটা জানা যেেত পাের যে, আমরা 



ঈশ্বেরর সঙ্গে এমন সৎসাহেসর অিধকারী যে, আমরা অনাবৃত মুেখই তাঁর িদেক দৃষ্টি 
রািখ ও তাঁর সামেন সেই মুদ্রাঙ্কন দেখাই যা দ্বারা আমরা আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের 
পিরবারভুক্ত ও সৈন্য বেল পিরিচত। 

১৯। এবং যখন িবশপ তোমার জন্য এসমস্ত অনুষ্ঠনরীিত সম্পন্ন কের থােকন ও 
তোমােক কপােল মুদ্রাঙ্কিত কের থােকন, তখন উপরোল্লিিখত কথার ফলস্বরূপ িতিন 
তোমােক সকেলর মধ্য থেেক আলাদা রেেখ এটা স্থির করেলন যে, তুিম সত্যকার রাজার 
সৈন্য ও স্বর্গের নাগিরক। মুদ্রাঙ্কনটা এসমস্ত িকছুর সঙ্গে তোমার সহভািগতা ও 
অংশগ্রহণ প্রমািণত কের। তখনই ‘তোমার িপছেন দাঁড়ানো তোমার দায়প্রাপ্ত ব্যক্তি 
[অর্থাৎ, ধর্মিপতা/ধর্মমাতা] ক্ষোমসুতোর একটা উত্তরীয় তোমার মাথায় িবিছেয় দেেব, 
ও তোমােক উচ্চ কের তুেল সোজা কের দাঁড় করােব’। তোমার নতজানু অবস্থা থেেক 
অব্যহিত দ্বারা তুিম এটা দেখাও যে, তুিম তোমার সেই প্রাচীন পতন দূর কের িদেয়ছ, 
মািট ও পার্থিব িবষেয়র সঙ্গে তুিম আর কোন সহভািগতা রাখ না, তোমার আরাধনা ও 
ঈশ্বেরর কােছ তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হেয়েছ, তুিম সেই মুদ্রাঙ্কন গ্রহণ কেরছ যা এমন 
িচহ্ন যে, তোমােক অিনর্বচনীয় সামিরক সেবাকর্মে উন্নীত করা হেয়ছ, তুিম স্বর্গে আহূত 
হেয়ছ, ও এখন থেেক পার্থিব যত িকছু অবজ্ঞা ক’রে তোমােক তোমার জীবনাচরণ সেই 
জীবেনর ও নাগিরকত্বের িদেক ধািতত করেত হেব। কারণ, যে ক্ষোমবস্ত্র তোমার মাথায় 
িবিছেয় দেওয়া হেয়েছ, তা সেই স্বাধীন মানুেষর অবস্থা িনর্দেশ কের যার কােছ তুিম 
এখন আহূত হেয়ছ। তুিম আেগ িববস্ত্র অবস্থায়ই দাঁিড়েয় িছেল, কেননা তেমনটাই হল 
বন্দিেদর ও দাসেদর অবস্থা; িকন্তু মুদ্রাঙ্কিত হবার পর তুিম মাথায় ক্ষোমসুতোর সেই 
উত্তরীয় িবিছেয় দাও যা সেই স্বাধীন মানুেষর অবস্থার িচহ্ন যার কােছ তুিম আহূত হেয়ছ। 
বাস্তিবকই তেমন অবস্থার মানুেষরা প্রথামত মাথায় ক্ষোমসুতোর উত্তরীয় িবিছেয় দেয়, ও 
তােদর জন্য তা ঘের ও বাজােরও হেয় ওেঠ ভূষণ স্বরূপ। 

২০। আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের সৈন্য িহসােব স্বীকৃত ও মুদ্রাঙ্কিত হওয়ার পর তুিম 
রহস্যের বািক অংশ গ্রহণ করেব ও [পিবত্র] আত্মার পূর্ণ বর্মে পিরবৃত হেব, ও সেই 
রহস্যগুিলর মধ্য িদেয় তুিম স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোর সহভািগতা গ্রহণ করেব। এসমস্ত 
িকছু কেমন সম্পািদত হয়, তা ধীের ধীের ব্যাখ্যা করা উিচত, িকন্তু যা বলা হেয়েছ 



আজেকর িদেনর জন্য যেথষ্ট হোক, এবং প্রথামত, আমােদর কােতেখিসস শেষ কের, 
এসো, িপতা ঈশ্বর, ও তাঁর একমাত্র জিনত পুত্র, ও পিবত্র আত্মার কােছ প্রশংসা 
িনেবদন কির এখন, িচরকাল, ও যুেগ যুগান্তের। আেমন। 

৩য় কােতেখিসস সমাপ্ত। 

———————— 
(১) ‘িনর্দেশাবিলর পাঠ্য (যা ব্যাখ্যার িবষয়বস্তু)’: এ িনর্দেশনাবিল িবশপ থেওদরেসর লেখা 
নয়, তা বরং হল সেকােলর প্রাচ্য মণ্ডলীর, অর্থাৎ যেরুশােলম, আেলক্সান্দ্রিয়া, আন্তিওিখয়া, 
কনস্তান্তিনোপিলস ইত্যািদ প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোরই িনর্দেশাবিল যা িভত্তি ক’রে িবশপ থেওদরস 
িনেজর কােতেখিসস প্রদান কেরন। অন্য িদেক, যেরুশােলেমর িবশপ সাধু িসিরল ও 
কনস্তান্তিনোপিলেসর িবশপ সাধু জন িনজ িনজ কােতেখিসেস সেই িনর্দেশনাবিল কখনও 
উল্লেখ কেরন না। এর কারণ এটাই হেত পাের যে, ‘িনর্দেশাবিলটা’ উপাসনাকর্ম ক্ষেত্রে এমন 
বেিশ প্রাচীন ধারণা ব্যক্ত করিছল যা, ৪র্থ শতাব্দীর শেেষর িদেক, রক্ষণশীল নয় এমন 
িবশপগেণর মেত কালোপযোগী িছল না। িকন্তু িবশপ থেওদরস সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভােবই তা 
পালন করেতন; এজন্য আমরা আজ, িনর্দেশনাবিলর ও িবশপ থেওদরেসর অিতরঞ্জিত 
ব্যাখ্যা পেড় সময় সময় কেমন যেন িবস্মিত বোধ কির। 
যেখােন িবশপ থেওদরস িনর্দেশনাবিলর কোন অংশ উপস্থাপন কের ব্যাখ্যা কেরন, সেখােনও 
িনর্দেশনাবিলটা লাল রংেগ িচহ্নিত। 

(২) িফিল ২:১০-১১ দ্রঃ। 

(৩) প্রেিরত ২৬:১৪ দ্রঃ। 

(৪) প্রেিরত ১০:৪। 

(৫) ‘একটা নমুনা সম্বিলত’: সেই নমুনা যে কী, তা স্পষ্ট নয়। 

(৬) ২ কির ১১:৩। 

(৭) মিথ ৭:২১। 

(৮) িহব্রু ১১:৬। 

(৯) ১ কির ১৩:১২; ২ কির ৩:১৮ দ্রঃ। 



৪র্থ কােতেখিসস 
(১৪শ কােতেখিসস, অর্থাৎ বাপ্তিস্ম িবষয়ক ৩য় কােতেখিসস) 

এই কােতেখিসস জেল িনমজ্জন থেেক প্রার্থীর কপাল-মুদ্রাঙ্কন পর্যন্ত বাপ্তিস্ম 
অনৃুষ্ঠােনর তৃতীয় পর্ব ব্যাখ্যা কের। 

১: বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠােনর তৃতীয় পর্ব: জেল িনমজ্জন ও নবজন্ম। 
সেই উত্তরীয় সম্প্রদান ও পিরধােন স্বর্গীয় সামিরক সেবাকর্মের জন্য মনোনয়ন ও পার্থিব 
িবষেয়র উপের স্বাধীনতা অর্জন িনর্দেিশত হয়। 
২: বাপ্তিস্ম সেই নবজন্মের দৃষ্টান্ত যা কেবল পুনরুত্থােনর িদেনই পূর্ণ কার্যকািরতা লাভ 
করেব। 
৩-৪: এক্ষেত্রে িনকোেদেমর সঙ্গে িযশুর সংলােপর ক’টা বাক্য ব্যাখ্যা করা হয় (যোহন 
৩:৩ ইত্যািদ পদ)। 
৫-৭: এক্ষেত্রে সাধু পেলর ক’টা বাক্যও ব্যাখ্যা করা হয়। 
৮: বাপ্তিস্মপ্রার্থী পোশাক খুেল িদেল পর তােক পিবত্র খ্রিষ্মা-মলম িদেয় সর্বাঙ্গে 
খ্রিষ্মািভিষক্ত করা হয়; 
৯-১০: সে িবশপ দ্বারা আশীর্বািদত সেই জেল নােম যা পিবত্র আত্মার নেেম আসার মধ্য 
িদেয় সাক্রােমন্তীয় জন্মের গর্ভস্বরূপ। 
১১-১৩: বাপ্তিস্মপ্রার্থীেক সম্পূর্ণরূেপ গেড় তোলা হয়। 
১৪-২১: বাপ্তিস্মপ্রার্থী িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােম িতনবার ডুব দেয়। 
২২-২৫: আমােদর বাপ্তিস্ম ও খ্রিষ্টের বাপ্তিস্ম। 
২৬: সদ্য বাপ্তিস্মপ্রাপ্তজন শুভ্র পোশােক পিরবৃত হয়, 
২৭: ও ত্রিত্বের িতন ব্যক্তির নামত্রয়-উদ্দেেশ কপােল মুদ্রাঙ্কিত হয়। 
২৮-২৯: বাপ্তিস্ম জিনত জন্ম আমােদর পুনরুত্থান ও অনন্তকালীন নবীকরেণর দৃষ্টান্ত। 



িনর্দেশাবিলর পাঠ্য (যা ব্যাখ্যার িবষয়বস্তু)  (১): তুিম পিবত্র বাপ্তিস্মের িদেক এিগেয় 
চলেব, ও প্রথেম তোমার সমস্ত পোশাক খুেল ফেলেব; তারপর তোমােক পিবত্র খ্রিষ্মা-
মলম িদেয় যথাযথ ভােব ও সর্বাঙ্গে খ্রিষ্মািভিষক্ত করা হেব। িবশপ এ বেল শুরু করেবন, 
‘[নাম]…-কে িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােম খ্রিষ্মািভিষক্ত করা হচ্ছে’; পের তুিম 
িবশেপর আশীর্বােদ পিবত্রিত জেল নামেব; িবশপ দাঁড়ানো অবস্থায় হাত বািড়েয় তা 
তোমার মাথায় রাখেবন ও বলেবন, ‘[নাম]…-কে িপতা, ও পুত্র, ও পিবত্র আত্মা-নােম 
বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে’। িতিন আেগকার একই ভূষেণ ভুিষত হেবন। িতিন তোমার মাথায় 
হাত রাখেবন ও বলেবন, ‘[নাম]…-কে িপতা-নােম’, ও একথা বলেত বলেত িতিন 
তোমােক জেল ডুিবেয় দেেবন। যিদ তোমােক কথা বলেত দেওয়া হত, তাহেল তুিম 
বলেত ‘আেমন’; তাই তুিম ডুব দেেব ও মাথা উচু করেব; িবশপ বলেবন ‘এবং পুত্র-
নােম’, ও একইভােব হাত িদেয় ডুব দেবার জন্য তোমােক ইঙ্গিত দেেবন; ও তুিম [ডুব 
দেবার পর] মাথা উঁচু করেব; িকন্তু িবশপ আবার বলেবন ‘এবং পিবত্র আত্মা-নােম’, ও 
একইভােব হাত িদেয় চাপ িদেয় তোমােক ডুিবেয় দেেবন। এবং সেখান থেেক বের 
হবার পর তুিম খুবই চকচেক পোশাক পিরধান করেব, এবং িবশপ কােছ এেস তোমােক 
কপােল িচহ্নিত করেবন ও বলেবন, ‘[নাম]…-কে িপতা, ও পুত্র, ও পিবত্র আত্মা-নােম 
িচহ্নিত করা হচ্ছে’। 

বাপ্তিস্ম, অর্থাৎ জেল িনমজ্জন ও নবজন্ম 
১। আমরা গতকাল আমােদর কােতেখিসস সেই কথায় বন্ধ কেরিছলাম যা অনুসাের 

তোমরা বাপ্তিস্ম-মলেম [ক্রুেশর িচহ্নে] িচহ্নিত হেয়ছ, স্বর্গীয় সামিরক সেবাকর্মে 
িনবন্ধিত হেয়ছ, ও স্বীকৃত ও মনোনীত বেল গণ্য হেয়ছ। স্বর্গরাজ্য আমােদর প্রভু সেই 
খ্রিষ্টের সািধত ব্যবস্থা দ্বারা প্রকািশত হেয়েছ, িযিন আপন যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থােনর 
পের সেই স্বর্গে আরোহণ কেরেছন যেখােন িনেজর রাজ্য স্থাপন কেরেছন। আমরা যারা 
স্বর্গের সামিরক সেবাকর্মে আহূত হেয়িছ, সেই আমােদর সবার পক্ষে এটা উিচত যে, 
আমরা সেই স্বর্গের সঙ্গে সহভািগতা করব, কেননা, যেখােন আমােদর রাজা রেয়েছন, 
সেখােন িগেয় পৌঁছনো আমােদর সবার পক্ষে উপযোগী, যেইভােব িতিন িনেজ বলেলন, 
আিম ইচ্ছা কির, যেখােন আিম আিছ তারাও যেন সেখােন আমার সঙ্গে থােক (২)। আমরা 
তেবই তাঁর সঙ্গে রাজত্ব করব বেল প্রত্যাশা কির, যিদ ধন্য পেলর কথা মত (৩) আমরা 
কষ্টভোেগর মধ্য িদেয় তাঁর প্রিত আমােদর ভালবাসা দেখাই; তেবই আমরা স্বর্গে তাঁর 



সঙ্গে থাকব ও সেই মহৎ গৌরেবর সহভাগী হব। এই লক্ষ্যেই তোমরা িচহ্নিত হেয়ছ, ও 
তেমন িচহ্নিতকরণ দ্বারাই তোমরা স্বর্গীয় সামিরক সেবাকর্মের জন্য মনোনীত বেল 
স্বীকৃত হেয়ছ। এজন্যই যেইমাত্র [জল থেেক] উত্থিত হেয়ছ তোমরা মাথায় ক্ষোমসুতোর 
উত্তরীয় িবিছেয় িদেয়ছ যা মানুেষর স্বাধীন অবস্থার িচহ্ন, ও এটা বোঝায় যে, তোমরা 
স্বর্গীয় সামিরক সেবাকর্মের জন্য মনোনীত হেয়ছ ও পার্থিব িবষেয়র সঙ্গে সহভািগতা 
থেেক তোমােদর মুক্ত করা হেয়েছ ও সেইসঙ্গে সেই স্বাধীন অবস্থা অর্জন কেরছ যা স্বর্গে 
স্থিত। যখন কোন দােসর পক্ষে জগেত একটা রাজার জন্য সামিরক সেবাকর্মে যোগ 
দেওয়া িনিষদ্ধ হয়, তখন, যে ব্যক্তি স্বর্গের সামিরক সেবাকর্মে িনযুক্ত হেয়েছ, মহত্তর 
কারেণই সে িক দাসত্ব থেেক দূের থাকেব না? অতএব, আমরা যারা স্বর্গীয় িবষেয়র 
সঙ্গে সহভািগতা গ্রহণ কেরিছ, সেই আমরা সবাই স্বাধীন, ধন্য পেলর এই বাণী 
অনুসাের, ঊর্ধ্বলোেকর যে যেরুশােলম, সে তো স্বাধীনা, আর সে‑ই আমােদর 
জননী (৪)। 

২। গতকাল আমরা িচহ্নিতকরণ ও সেই অনুষ্ঠােন যত অনুষ্ঠানরীিত সম্পািদত হয়, 
সেই সম্পর্কে যেথষ্ট কথা বেলিছ, এবং আজ, সেই সমস্ত িবছু যা সেটার পের হয়, 
সেসম্পর্কে কথা বলা উপযোগী। তোমােদর এখন সেই বাপ্তিস্মের িদেক এিগেয় যাওয়া 
উিচত যেখােন এই দ্বিতীয় জন্মের দৃষ্টান্ত সম্পািদত, কারণ তোমরা সেই দ্বিতীয় জন্ম 
তখনই মাত্র সত্যিকাের গ্রহণ করেব যখন মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করেব ও 
তোমােদর পুনরায় তাই হেত দেওয়া হেব যা থেেক মৃত্যু তোমােদর বঞ্চিত কেরিছল। 
কেননা এটা স্পষ্ট যে, যে কেউ জন্ম নেয় সে অস্তিত্বশীল হয়, ও এটাও সুস্পষ্ট যে, যে 
কেউ মের সে িনেজর অস্তিত্বশীলতা ছােড়। তাই তোমরা পুনরুত্থােনর মধ্য িদেয়ই সেই 
দ্বিতীয় জন্মের অিধকারী হেব, ও সেটার গুেণ তোমােদর এমনটা দেওয়া হেব যােত 
তোমরা অস্তিত্বশীল হেয় থাক, িঠক সেইভােব যেভােব যখন তোমরা নারী থেেক জন্ম 
িনেয়িছেল তখন অস্তিত্বশীল হেয়িছেল: সেই যে অস্তিত্ব থেেক মৃত্যুকােল তোমােদর 
বঞ্চিত করা হয়। িকন্তু তোমােদর পুনরুত্থােনর জন্য িনর্দিষ্ট সমেয়ই তোমরা এসবিকছু 
বাস্তেব পােব, িকন্তু আপাতত তোমােদর জন্য আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের দেওয়া কথা 
আেছ, ও সেই সবিকছু ঘটবার প্রতীক্ষায় তোমরা ন্যায়সঙ্গত ভােব এই ভয়ঙ্কর রহস্যের 



দ্বারা সেগুলোর দৃষ্টান্ত ও িচহ্নগুলো গ্রহণ কর, যার ফেল এখন থেেক তোমরা অবশ্যই 
এই ভাবী মঙ্গলদানগুলোেত সহভািগতার অিধকারী। 

৩। তাই তুিম সেই বাপ্তিস্মের কােছ এিগেয় যােব যা প্রত্যািশত জন্মের দৃষ্টান্ত। 
এজন্যই আমােদর প্রভু তখনই এটােক দ্বিতীয় জন্ম বলেলন যখন িনকোেদমেক বলেলন, 
পুনরায় জন্ম না িনেল কেউ ঈশ্বেরর রাজ্য দেখেত পাের না  (৫)। এেত িতিন এটা 
দেখােলন যে, যে কেউ ঈশ্বেরর রাজ্যে প্রেবশ করেত ইচ্ছা কের, তার পক্ষে দ্বিতীয় জন্ম 
দরকার। িকন্তু িনকোেদম ভাবিছেলন, তারা নারী থেেক আগত জন্ম অনুসােরই জন্ম 
নেেব, ও সেজন্য বলেলন, মানুষ বৃদ্ধ হেল কেমন কের জন্ম িনেত পাের? দ্বিতীয়বার 
মােয়র গর্ভে প্রেবশ কের জন্ম নেওয়া তার পক্ষে িক সম্ভব?  (৬)। িকন্তু, যেেহতু িতিন 
একথা বলেলন কারণ মেন করিছেলন, আমরা আমােদর প্রথম জন্মের মতই জন্মগ্রহণ 
করব, সেজন্য আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট সেসময় দ্বিতীয়বার তাঁেক এমনটা দেখানিন যে, 
পুনরুত্থােনর মধ্য িদেয় আমরা অবশ্যই এই দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করব; না, িতিন তা 
বেলনিন, কেননা িতিন জানেতন, িনকোেদেমর পক্ষে িবষয়টা বোঝা অিতিরক্ত কিঠন 
ব্যাপার িছল; এবার িতিন তাঁর কােছ দৃষ্টান্তমূলক জন্মই প্রকাশ কেরন, সেই যে জন্ম 
বাপ্তিস্মের দ্বারা সম্পন্ন হয়, ও যেটার কােছ িবশ্বাসী সবাইেকই এিগেয় যেেত হয় যােত 
কের সেটার িচহ্নগুলো দ্বারা তারা খোদ বাস্তবতার আনন্দের কােছ এিগেয় যেেত পাের; 
তাই িতিন বলেলন, জল ও আত্মা থেেক জন্ম না িনেল কেউ ঈশ্বেরর রাজ্যে প্রেবশ 
করেত পাের না  (৭)। িতিন ‘জল’ বলায় পদ্ধিত দেখােলন, ও ‘আত্মা’ বলায় কারণটা 
প্রকাশ করেলন। সেজন্য িতিন বেল চলেলন, মাংস থেেক যা জন্মায় তা মাংসই, আর 
আত্মা থেেক যা জন্মায় তা আত্মাই (৮)। িতিন এখােন জেলর কথা উল্লেখ করেলন না। 
কেননা তা িচহ্নের ও রহস্যের ভূিমকাই বহন কের, িকন্তু িতিন আত্মারই কথা উল্লেখ 
করেলন, কেননা এই জন্ম আত্মার কর্মকাণ্ড দ্বারাই সািধত। িতিন এর মধ্য িদেয় সুস্পষ্ট 
ভােব বেলন, যে কেউ মাংস থেেক মাংেসর কােছ জন্ম নেয়, সে মরণশীল, 
যন্ত্রণাসােপক্ষ, ক্ষয়শীল, ও সবিকছুেত পিরবর্তনশীল। তাই, রহস্যময় ভােব আত্মা থেেক 
জন্ম িনেয়িছ িবধায় আমােদর প্রত্যাশা করেত হেব যে, যখন আত্মা থেেক জন্ম িনেয়িছ 



তখন এটা উপযোগী যে, আমরা আমােদর জন্মের মত হেয় উঠব, তথা স্বরূেপ অমর, 
যন্ত্রণা-অনাক্রম, ও সবিকছুেত অপিরবর্তনীয়। 

৪। িকন্তু িনকোেদম িজজ্ঞাসা করেলন, ‘তা কেমন হেত পাের?’ িযশু উত্তের তাঁেক 
বলেলন, আত্মা যেিদেক ইচ্ছে সেিদেকই বেয় যান; আপিন তাঁর শব্দ শুনেত পান, িকন্তু 
কোথা থেেক আসেছন আর কোথায়ই বা যান, তা আপিন জােনন না। তেমিন প্রত্যেেক 
যে আত্মা থেেক জিনত, তার ক্ষেত্রে িঠক তা‑ই (৯)। িতিন তো জেলর কথা আদৌ উল্লেখ 
করেলন না, িকন্তু সেই আত্মার অিধকার দ্বারা ও িতিন িনেজ িবশ্বাসযোগ্য িবধায়ই িতিন 
এব্যাপাের যা িকছু দ্বিধার িবষয়, তা মুিছেয় দেন। ‘আত্মা যেিদেক ইচ্ছে সেিদেকই বেয় 
যান’ বচনটা তাঁর সেই অিধকার প্রমাণ কের যা দ্বারা িতিন যা ইচ্ছে তাই কেরন, যার 
অর্থ এটা যে, িতিন সবিকছু করেত পােরন। কেননা যে কেউ যা ইচ্ছে তাই করার 
অিধকার রােখ, সে অবশ্যই যা ইচ্ছে তা সহেজ সম্পাদন করার অিধকারও রােখ। তাই 
িতিন ‘তেমিন প্রত্যেেক যে আত্মা থেেক জিনত, তার ক্ষেত্রে িঠক তা‑ই’ বচনটাও 
ইচ্ছাকৃত লক্ষ্য অনুসাের ব্যবহার করেলন; তা দ্বারা িতিন বলেত চাইেলন যে, আমােদর 
এটা ভাবা উিচত, আত্মা এমন মহৎ অিধকােরর ও মহৎ ক্ষমতার অিধকারী যে, যা িকছ 
তাঁর থেেক আগত, তা আমােদর ধীশক্তির বাইের ও ঊর্ধ্বে যেখােনই হোক না কেন, 
সেিবষেয় আমােদর সন্দেহও করেত নেই, দািবও রাখেত নেই। িতিন বাপ্তিস্মেক 
‘নবজন্ম’ নাম রাখেলন, কারণ বাপ্তিস্ম সেই নবজন্মের দৃষ্টান্ত ধারণ কের, এবং তা এমন 
এক িচহ্নের মত যে, আমরা বাপ্তিস্মের দ্বারা এই নবজন্মের অংশভাগী হই। কেননা 
আমরা বাপ্তিস্ম থেেক এই নবজন্মে অংশভািগতা দািব ছাড়া ও সন্দেহ ছাড়াই গ্রহণ কির। 

৫। এজন্যই ধন্য পল বলেলন, আমরা যারা খ্রিষ্ট িযশুেত বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরিছ, সেই 
আমরা সবাই তাঁর মৃত্যুেতই বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরিছ ও সেই মৃত্যুেত সািধত বাপ্তিস্মের 
মাধ্যেম তাঁর সঙ্গে সমািহত হেয়িছ, মৃতেদর মধ্য থেেক খ্রিষ্টেক যেমন িপতার গৌরব 
দ্বারা পুনরুত্থিত করা হেয়েছ, তেমিন আমরাও যেন জীবেনর নবীনতায় চলেত 
পাির (১০)। পূর্বকােল ও খ্রিষ্টের আগমেনর আেগ মৃত্যু ঐশ্বিরক িবিধর জোের আমােদর 
উপের সর্বত ভােব কর্তৃত্ব চালাচ্ছিল ও আমরা সেই বন্ধন এেকবাের িছন্ন করেত অক্ষম 
িছলাম; িকন্তু, যেেহতু আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট মরেলন ও পুনরুত্থান করেলন, সেজন্য 



িতিন সেই িবিধ বদিল করেলন ও মৃত্যুর কর্তৃত্ব বািতল করেলন; এর ফেল, যারা খ্রিষ্টে 
িবশ্বাসী, তােদর জন্য এখন থেেক মৃত্যু দীর্ঘ িনদ্রার মত হয়, যেইভােব ধন্য পল 
বলেলন, খ্রিষ্ট মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান কেরেছন—িনদ্রাগতেদর প্রথমফসল 
রূেপ  (১১)। িতিন তােদরই ‘িনদ্রাগত’ বলেলন যারা খ্রিষ্টের পুনরুত্থােনর পের মরল, 
কারণ পুনরুত্থান দ্বারা তারা পুনরুত্থান করেব ও মৃত্যুেক পোশােকর মত ত্যাগ করেব। 
তাই, আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট আপন পুনরুত্থান দ্বারা মৃত্যুর শক্তি বািতল করেলন 
িবধায়ই প্রেিরতদূত বলেলন, ‘আমরা যারা খ্রিষ্ট িযশুেত বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরিছ, সেই 
আমরা সবাই তাঁর মৃত্যুেতই বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরিছ’। অর্থাৎ, আমরা জািন, মৃত্যু বহুিদন 
আেগ আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট দ্বারা বািতল করা হেয়েছ, আমরা তাঁর কােছ এিগেয় যাই, 
ও সেই িবশ্বােস বাপ্তিস্ম গ্রহণ কির, কারণ আমরা তাঁর মৃত্যুেত সহভাগী হেত বাসনা 
কির এই প্রত্যাশায় যে, আমরা মঙ্গলদানগুলোরও সহভাগী হব, অর্থাৎ আমরা মৃতেদর 
মধ্য থেেক সেইভােব পুনরুত্থান করব যেভােব িতিন িনেজ পুনরুত্থান করেলন। এজন্যই, 
যখন আিম বাপ্তিস্মে আমার মাথা ডুিবেয় িদই, তখন আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের মৃত্যু 
গ্রহণ কির ও তাঁর সমািধর অিধকারী হেত ইচ্ছা কির, এবং এর ফেল আিম আমােদর 
প্রভুর পুনরুত্থােন দৃঢ়ভােব িবশ্বাস কির; এবং যখন আিম জল থেেক বের হেয় উিঠ 
তখন আিম মেন কির, আিম, এক প্রকার দৃষ্টান্তেই যেন, দীর্ঘ িদন আেগই পুনরুত্থিত 
হেয় গেিছ 

৬। এর ফেল, যেেহতু এসমস্ত িকছু দৃষ্টান্তে ও িচহ্নে সম্পািদত হয়, সেজন্য, এটা 
দেখাবার লক্ষ্যে যে, আমরা অসার িচহ্ন মাত্র নয় িকন্তু এমন বাস্তবতা ব্যবহার কির 
যেগুলো আমরা স্বীকার কির ও যা িনর্দ্বিধায় বাসনা কির, িতিন [ধন্য পল] বলেলন, 
আমােদর যখন তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে ঘিনষ্ঠভােব সংযুক্ত করা হেয়েছ, তখন 
তাঁর পুনরুত্থােনর সাদৃশ্যেও আমােদর তেমিন হেব  (১২)। ভিবষ্যৎকাল ব্যবহার করায় 
িতিন বর্তমান ঘটনা ভাবী বাস্তবতা দ্বারা দৃঢ়ীকৃত কেরন, ও আসন্ন বাস্তবতার উৎকৃষ্টতা 
দ্বারা সেটার দৃষ্টান্তগুলোর িবশ্বাসযোগ্যতার মহত্ত্ব দেখান। তেব, আসন্ন বাস্তবতার দৃষ্টান্ত 
হল বাপ্তিস্ম: এটাই পিবত্র আত্মার সািধত কর্ম, এবং সেই ভাবী িবষয়গুলোরই 
প্রত্যাশায়ই তুিম বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ গ্রহণ কর ও সেই িবষয়গুলোর কারেণই তুিম বাপ্তিস্ম-



দােনর কােছ এিগেয় আসছ যােত খ্রিষ্টের সঙ্গে মরেত ও পুনরুত্থান করেত পার যােত 
কের নতুন জীবেন পুনরায় জন্ম িনেত পার ও এর ফেল, এই িচহ্নগুলো দ্বারা সেগুলোর 
বাস্তবতার কােছ চািলত হওয়ার পর তুিম সত্যকার দ্বিতীয় জন্মের দৃষ্টান্ত সার্থক করেব। 
তুিম যিদ বলেত, িচহ্নগুিল ও রহস্যগুিলর মহত্ত্ব দৃশ্য জেল রেয়েছ, তাহেল ব্যাপারটা 
সামান্যই হত, কেননা তা আেগও ঘেটেছ; িকন্তু এই যে দ্বিতীয় জন্ম তুিম এখন 
দৃষ্টান্তমূলক ভােব অগ্রিেমর আকােরই যেন গ্রহণ কর, যেেহতু সেই দ্বিতীয় জন্ম পিবত্র 
আত্মার কর্ম দ্বারাই সম্পািদত, সেজন্য সত্যিই মহৎ সেই রহস্য যা সম্পািদত হচ্ছে, 
সত্যিই ভয়ঙ্কর সেই িচহ্নগুলোর উৎকৃষ্টতা; তা িবশ্বােসর যোগ্য, ও িনঃসন্দেেহ 
আমােদর সেই আসন্ন িবষয়গুলোেত সহভািগতা প্রদান করেব। কেননা আমরা যখন 
পিবত্র আত্মার অনুগ্রহেক সেই আসন্ন িবষয়গুলোর অগ্রিম িহসােব পেেয়িছ যেগুলো দ্বারা 
আমরা এখন এই রহস্যগুিলর ব্যবহার পেেয় আিছ, তখন এটাও প্রত্যাশা করব, সেই 
আসন্ন মঙ্গলদানগুলো উপভোগ করব। এজন্য ধন্য পল অন্য একটা পেদ বলেলন, তাঁর 
উপর িবশ্বাস রেেখ প্রিতশ্রুিতর সেই পিবত্র আত্মারই মুদ্রাঙ্কেন িচহ্নিত হেয়ছ িযিন 
আমােদর উত্তরািধকােরর অগ্রিম দানস্বরূপ, তােদরই পূর্ণ মুক্তির উদ্দেেশ ঈশ্বর যােদর 
িনেজর জন্য িকেনেছন, িনেজর গৌরেবর প্রশংসায়  (১৩)। িতিন এখােন প্রিতশ্রুিতর 
পিবত্র আত্মােক অনুগ্রহ বেলন, সেই যে অনুগ্রহ পিবত্র আত্মা দ্বারা আমােদর মঞ্জুর করা 
হয় যেেহতু আমরা ভাবী মঙ্গলদানগুলোর প্রিতশ্রুিতর জোেরই তা পাই, এবং িতিন 
সেটােক আমােদর উত্তরািধকােরর অগ্রিম বেলন কেননা সেটার মধ্য িদেয়ই আমরা 
ইিতমধ্যেই সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলোর সহভাগী হই। 

৭। িতিন অন্য এক পেদ বলেলন, স্বয়ং ঈশ্বরই খ্রিষ্টে তোমােদর সঙ্গে আমােদর 
সুদৃঢ় কের রােখন; খ্রিষ্মািভেষেক আমােদর খ্রিষ্মািভিষক্ত কেরেছন, আমােদর িচহ্নিতও 
কেরেছন তাঁর আপন মুদ্রাঙ্কেন এবং অগ্রিম িহসােব আমােদর হৃদেয় আত্মােক 
িদেয়েছন (১৪); এবং অন্য এক পেদ বলেলন, শুধু িবশ্বসৃষ্টি নয়, আমরা যারা ঐশআত্মার 
প্রথমফসল পেেয় থািক, আমরা িনেজরাও দত্তকপুত্রত্ব লােভর প্রতীক্ষায়, আমােদর 
দেেহর মুক্তিরই প্রতীক্ষায় অন্তের আর্তনাদ করিছ  (১৫)। িতিন ‘আমরা যারা ঐশআত্মার 
প্রথমফসল পেেয় থািক’ কথাটা ব্যবহার কেরন এটা বোঝাবার জন্য যে, আমরা 



বাস্তবতাগুলোর আনন্দে বসবাস করব, আমরা সমস্ত অনুগ্রেহর অিধকারী হব, ও ‘আমরা 
িনেজরাও দত্তকপুত্রত্ব লােভর প্রতীক্ষায়, আমােদর দেেহর মুক্তিরই প্রতীক্ষা করিছ’ বলায় 
িতিন এটা দেখান যে, আমরা এখােন দত্তকপুত্রত্বের দৃষ্টান্ত মাত্র গ্রহণ কির, িকন্তু পের, 
অর্থাৎ নবজন্ম লাভ করার পর, মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থিত হওয়ার পর, অমর ও 
অক্ষয়শীল হেয় ওঠার পর, ও আমােদর দেহ থেেক ব্যথার পূর্ণ অব্যহিত পাবার পর 
আমরা প্রকৃত দত্তকপুত্রত্ব পাব। িতিন ‘আমােদর দেেহর মুক্তিেক’ স্পষ্টভােবই 
অক্ষয়শীলতা ও অমরতা-ধারণ বেলন, কেননা এই অক্ষয়শীলতা ও অমরতা দ্বারাই 
আমােদর দেহ থেেক দুঃখকষ্টের পূর্ণ বািতল সম্পন্ন হয়। পিবত্র বাপ্তিস্মেন পরাক্রম 
এটাই যে, তা তোমােক এই ভাবী মঙ্গলদানগুলোর প্রত্যাশা দান কের, প্রত্যািশত 
িবষয়গুলোেত সহভািগতা অর্পণ কের, ও যখন তোমার বাপ্তিস্ম হয়, তখন এই ভাবী 
িবষয়গুলোর দৃষ্টান্ত ও রহস্যগুিলর মধ্য িদেয়, পিবত্র আত্মা-দােনর দ্বারা, তোমােক 
প্রথমফল গ্রহণ করেত সক্ষম কের তোেল। 

খ্রিষ্মািভেষক ও জেল নামা 
৮। তাই ‘তুিম পিবত্র বাপ্তিস্মের িদেক এিগেয় চলেব, ও প্রথেম তোমার সমস্ত 

পোশাক খুেল ফেলেব’। যখন, সেই আিদেত, আদম উলঙ্গ িছেলন ও তােত আদৌ লজ্জা 
বোধ করেতন না, িকন্তু আজ্ঞাটা ভঙ্গ করার ফেল মরণশীল হেলন, তখন যেমন তাঁর 
অন্য জােতর পোশাক দরকার হল, তেমিন সেই যে তুিম পিবত্র বাপ্তিস্ম-দােনর কােছ 
এিগেয় আসেত প্রস্তুত, যােত তা দ্বারা পুনরায় জন্ম িনেত পার ও দৃষ্টান্তেই যেন অমর 
হেত পার, সেই তুিমও ন্যায়সঙ্গত ভােব তোমার সেই পোশাক ত্যাগ করেব যা 
মরণশীলতার িচহ্ন ও সেই ঐশিবিধর প্রমাণ যা দ্বারা তোমােক িনেজেক ঢাকার 
প্রয়োজনীয়তায় নামানো হেয়িছল। তুিম তোমার পোশাক খুেল দেওয়ার পর, ‘তোমােক 
পিবত্র খ্রিষ্মা-মলম িদেয় যথাযথ ভােব ও সর্বাঙ্গে খ্রিষ্মািভিষক্ত  (১৬) করা হেব’: সেই 
খ্রিষ্মা-মলেম এমন প্রমাণ ও িচহ্ন যে তুিম সেই অমরতা-পোশাক গ্রহণ করেব, সেই যে-
অমরতা বাপ্তিস্মের মধ্য িদেয় তুিম পিরধান করেত যাচ্ছ। মরণশীলতার িচহ্ন সেই 
পোশাক খুেল দেওয়ার পর তুিম সেই খ্রিষ্মািভেষক দ্বারা অক্ষণয়শীলতা-পোশােকর িচহ্ন 



গ্রহণ কর, যে অক্ষয়শীলতা তুিম বাপ্তিস্মের মধ্য িদেয় গ্রহণ করেব বেল প্রত্যাশা কর। 
‘তোমােক সর্বাঙ্গে খ্রিষ্মািভিষক্ত করা হেব’: যেেহতু পোশাকটা ঘটনাক্রেমরই একটা 
পোশাক, সেজন্য তা দেেহর সমস্ত অংেশ পৌঁছয় না, এমনিক যিদও বাইেরর সমস্ত 
অঙ্গের সংস্পর্শে আেস তবু িভতেরর অঙ্গগুলো আদৌ পৌঁছেত পাের না; িকন্তু 
পুনরুত্থােনর সমেয় আমােদর সমস্ত স্বরূপ অক্ষয়শীলতায় পিরবৃত হেব, ও যা িকছু 
আমােদর মধ্যে দেখা যেেত পাের, িভতেরর বা বাইেরর যাই হোক না কেন, উভয় 
ক্ষেত্রেই তা অক্ষয়শীলতায় চেল যােব, সেই পিবত্র আত্মার কর্মফেল িযিন সেসময় 
আমােদর সঙ্গে থাকেবন। তুিম এই খ্রিষ্মািভেষক গ্রহণ করেত করেত, যাঁর উপের িবশপ-
মর্যাদা আরোিপত, ‘িতিন এ বেল শুরু করেবন, ‘[নাম]…-কে িপতা ও পুত্র ও পিবত্র 
আত্মা-নােম খ্রিষ্মািভিষক্ত করা হচ্ছে’; তােত এ সেবাকর্মে িনযুক্ত ব্যক্তিগণ তোমার সমস্ত 
দেহ খ্রিষ্মািভিষক্ত করেবন। 

৯। এসমস্ত িকছু তোমার উপর সম্পািদত হওয়ার পর, যে ক্ষণ আমরা িনর্দেশ 
কেরিছলাম, সেই ক্ষেণ ‘তুিম িবশেপর আশীর্বােদ পিবত্রিত জেল নামেব’, কেননা 
সাধারণ জেল নয়, িকন্তু দ্বিতীয় জন্মের সেই জেলই তোমােক বাপ্তিস্ম দেওয়া হয় যা তার 
উপের কেবল পিবত্র আত্মার আগমন দ্বারাই তেমনটা [অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্ম দানকারী জল] 
হেয় উঠেত পাের, অন্য ভােব নয়। এটার জন্য এটা দরকার আেছ যে, িবশপ, আেগ, 
িবশপ-সেবাকর্মের অনুষ্ঠানরীিত অনুযায়ী সুস্পষ্ট কথাই ব্যবহার করেবন ও ঈশ্বেরর 
কােছ যাচনা রাখেবন যেন পিবত্র আত্মার অনুগ্রহ জেলর উপের আেস ও জলেক এই 
ভয়ঙ্কর জন্মেক জিনত করেত ও সাক্রােমন্তীয় জন্মের গর্ভ হেয় উঠেত সক্ষম কের 
তোেল। যখন িনকোেদম আমােদর প্রভুেক িজজ্ঞাসা করেলন, দ্বিতীয়বার মােয়র গর্ভে 
প্রেবশ কের জন্ম নেওয়া মানুেষর পক্ষে িক সম্ভব? তখন িতিন উত্তের বলেলন, জল ও 
আত্মা থেেক জন্ম না িনেল কেউ ঈশ্বেরর রাজ্যে প্রেবশ করেত পাের না (১৭)। এেত িতিন 
দেখান, যেমন মাংসময় জন্মে মােয়র গর্ভ মানবীয় বীজ গ্রহণ কের, ও ঐশ্বিরক হাত 
আিদকালীন িবিধ অনুসাের তা গেড় তোেল, তেমিন বাপ্তিস্মেও, যে জন্মগ্রহণ করেত 
যাচ্ছে জল তার জন্য গর্ভ হয়, িকন্তু, যে দ্বিতীয় জন্মের উদ্দেেশ বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেত 
যাচ্ছে, পিবত্র আত্মার অনুগ্রহই তােকই গেড় তোেল ও সম্পূর্ণ িভন্ন কের তোেল। িঠক 



যেমন মােয়র গর্ভে নামা বীজ জীবনিবহীন, প্রাণিবহীন ও অনুভূিত িবহীন, িকন্তু ঐশ্বিরক 
হাত দ্বারা গড়া হেল পর প্রাণ ও অনুভূিত িবিশষ্ট একিট জীবনময় মানুষ হেয় ওেঠ ও 
সমস্ত মানবীয় কর্মসাধেনর উপযোগী একটা মানব-স্বরূপ হয়, তেমিন এখােনও ঘেট: যে 
বাপ্তিস্ম গ্রহণ কের সে, এমন বীেজর মত যা অমর স্বরূেপর কোন িচহ্নের সঙ্গে কোন 
সাদৃশ্য বহন কের না, জেল এক প্রকার গর্ভেই যেন পেড়, িকন্তু বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পর 
ও ঐশ্বিরক ও আত্মিক অনুগ্রহ গ্রহণ করার পর সে িনঃসন্দেেহই সম্পূর্ণ রূপান্তেরর পাত্র 
হেব: তােক মরণশীল থেেক অমর, ক্ষয়শীল থেেক অক্ষয়শীল, পিরবর্তনশীল থেেক 
অপিরবর্তনীয় স্বরূেপ গড়া হেব; সে সম্পূর্ণ রূেপ একিট নতুন মানুেষ রূপান্তিরত হেব, 
তাঁরই প্রভাব অনুসাের িযিন তােক গেড়ন। 

১০। এবং, যে নারী জাত, সে যেমন কথা বলার, শুনবার, হাঁটবার ও িনেজর হােত 
কাজ করার প্রভােবর অিধকারী, িকন্তু ততিদন ধের সেই সমস্ত িকছু বাস্তব সম্পাদেন 
অেনক দুর্বল যতিদন না ঐশিবিধ অনুসাের সে সেই সমস্ত িকছু গ্রহণ কের, তেমিন 
এখােনও তারই সম্পর্কে ঘেট যে বাপ্তিস্ম থেেক জিনত। এই ব্যক্তিও অমর ও অক্ষয়শীল 
স্বরূেপর প্রভােবর অিধকারী, িকন্তু আপাতত তা কােজ লাগােত ও তা অক্ষয়শীলতা, 
অমরতা, যন্ত্রণা-অনাক্রম্যতা ও অপিরবর্তনীয়তার সম্পূর্ণ ও িসদ্ধ িকছুেত রূপান্তিরত 
করেত অক্ষম। যে কেউ বাপ্তিস্মের দ্বারা এসমস্ত িকছু সম্পাদন করার প্রভাব গ্রহণ কের, 
সে তা বাস্তেব সম্পাদন করার প্রভাব তখনই পােব যখন সে আর মানবীয় নয় িকন্তু 
আত্মিক মানুষ হেব ও যখন পিবত্র আত্মার প্রেরণা তার দেহ অক্ষয়শীল ও তার প্রাণ 
অপিরবর্তনীয় কের তোেল ও সেইসঙ্গে সেই দেহ ও প্রাণ সুস্থির কের ও রক্ষা কের, 
যেইভােব ধন্য পল বলেলন, ক্ষয়শীলতায় বোনা হয়, অক্ষয়শীলতায় পুনরুত্থান হয়; 
হীনতায় বোনা হয়, গৌরেব পুনরুত্থান হয়; দুর্বলতায় বোনা হয়, পরাক্রেম পুনরুত্থান 
হয়; প্রািণক এক দেহেক বোনা হয়, আত্মিক এক দেহ পুনরুত্থিত হয়। যখন প্রািণক দেহ 
আেছ, তখন আত্মিক দেহও আেছ (১৮)। এেত িতিন দেখান যে, অক্ষয়শীলতা, গৌরব ও 
পরাক্রম পিবত্র আত্মার কর্মের দ্বারা মানুেষর কােছ আেস, এবং পিবত্র আত্মার এই কর্ম 
সেই মানুেষর প্রাণ ও দেহ ধের িনেয় একটা অমরতায় ও অন্যটা অপিরবর্তনীয়তায় স্থির 
কের; িতিন এটা দেখান যে, যে দেহ মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থিত হেব ও যা মানুষ 



পিরধান করেব, তা আত্মিক, প্রাকৃিতক নয়। যেেহতু জেলর স্বরূপ এসমস্ত গুণাবিলর 
অিধকারী নয় (কেননা সেই গুণাবিল আমােদর িনমজ্জেনর সমেয়ই পিবত্র আত্মার কর্মের 
দ্বারা জেলর স্বরূেপ রোিপত হয়), সেজন্যই িবশপ, িনেজর িবশপীয় িনয়ম অনুসাের, 
শুরুেত প্রিতষ্ঠিত কথা ও আশীর্বাণী ব্যবহার কেরন: িতিন প্রার্থনা কেরন যেন পিবত্র 
আত্মার অনুগ্রহ জেলর উপের আেস ও তাঁর পিবত্র ও ভয়ঙ্কর উপস্থিিতেত জলেক 
এসমস্ত িকছুর িসদ্ধির লক্ষ্যে প্রস্তুত কের। এইভােব সেই জল দ্বিতীয় জন্মের উদ্দেেশ 
একটা ভয়ঙ্কর গর্ভ হেয় ওেঠ, ও যে তার মধ্যে নেেম যায়, পিবত্র আত্মার অনুগ্রহ দ্বারা 
তােক ‘পুনরায়’ গড়া হয় ও সে ‘পুনরায়’ ও উন্নত মানব স্বরূেপ জন্ম নেয়। জল এসব 
িকছুর জন্য প্রস্তুত করা হেল ও পিবত্র আত্মার আগমন দ্বারা তেমন প্রতাপ প্রাপ্ত হেলই 
তুিম জেল নামেব এই প্রত্যাশা রেেখ যে, যথার্থ জীবনাচরেণর মাধ্যেম তুিম একটা 
ভয়ঙ্কর জীবন পােব। 

১১। তাই তোমার এটা ভাবা উিচত যে, তুিম জেল একটা চুল্লিেতই যেন নামেত 
যাচ্ছ যেখােন তোমােক নবীকৃত করা হেব ও পুনরায় গেড় তোলা হেব যােত তুিম, 
তোমার প্রাচীন মরণশীলতা দূর কের দেওয়ার পর ও সম্পূর্ণ রূেপ অমর ও অক্ষয়শীল 
স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ার পর উচ্চতর স্বরূেপ স্থানান্তর করেত পার। জন্ম সংক্রান্ত এসমস্ত িকছু 
তোমার জন্য জেলই ঘেট, কারণ আিদেত তোমােক মািট ও জল িদেয় গড়া হেয়িছেল, ও 
পরবর্তীকােল পােপ পিতত হওয়ার কারেণ তুিম মৃত্যুদণ্ড দ্বারা ক্ষয়শীলতা প্রাপ্ত 
হেয়িছেল। কুমোেররাও, যখন তােদর গড়া পাত্রগুলো নষ্ট হয়, তখন তােদর অভ্যাস 
মত সেগুলো জল িদেয় পুনরায় গেড় তোেল যােত পুনর্নির্মিত ও পুনর্গিঠত হয় ও 
সেগুলোেত ইচ্ছাকৃত রূপ দেওয়া হয়। এজন্যই ঈশ্বর এটাও আজ্ঞা করেলন যেন নবী 
যেেরিময়া একটা কুমোেরর কােছ যান; ও িতিন গেেলন ও তােক এমন একটা পাত্রে 
কর্মরত অবস্থায় দেখেলন যা নষ্ট িছল িবধায় কুমোর জেল ফেেল িদল, ও পুনরায় গেড় 
তার আেগকার অবস্থায় আনল। তখন ঈশ্বর তাঁেক বলেলন, হে ইস্রােয়লকুল, তোমােদর 
সঙ্গে আিম িক এই কুমোেরর মত ব্যবহার করেত পাির না? (১৯)। কেননা আমরাও মািট 
ও জল িদেয় গড়া, যেইভােব লেখা আেছ, আিমও তোমার মত, আমােকও মািট িদেয় 
গড়া হেয়েছ, এবং, যারা সেই মািটর ঘের বাস কের, তােদর ক্ষমা কর কারণ আমরাও 



একই মািট িদেয় গড়া (২০): এবং যেেহতু আমরা পিতত হলাম ও পাপ আমােদর িবকৃত 
করল, সেজন্য মৃত্যুদণ্ড আমােদর সম্পূর্ণ িবলুপ্তি ঘটাল, িকন্তু পরবর্তীকােল আমােদর 
িনর্মাতা ও আমােদর প্রভু আমােদর পুনরায় গড়েলন ও তাঁর অিনর্বচনীয় পরাক্রম দ্বারা 
আমােদর পুনর্নির্মাণ করেলন, কারণ িতিন পুনরুত্থান দ্বারা মৃত্যুেক বািতল করেলন ও 
আমােদর সবাইেক মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থােনর প্রত্যাশা, ও বর্তমান জগেতর চেেয় 
মহৎ জগৎ মঞ্জুর করেলন যেখােন আমরা বসবাস করব শুধু নয়, িকন্তু অমর ও 
অক্ষয়শীলও হেয় উঠব। 

১২। এই সবিকছু এমন যে, আমরা মেন কির তা কেউই উচ্চারণ করেত পাের না, 
িকন্তু আমরা সেই সব িকছুর দৃষ্টান্ত ও িচহ্ন বাপ্তিস্মে ও জেল সম্পাদন কির। পরম্পরগত 
িশক্ষা যা আবশ্যকীয় ভােব আমােদর সম্পাদন করেত বেল, তা হল পুনরুত্থােনরই 
একটা িচহ্ন, যােত এটা ভাবেত পাির যে, স্বরূেপ আমােদর মািট িদেয় গড়া হেয়িছল, 
পের আমরা পিতত হলাম ও পাপ আমােদর িবকৃত করল, এই কারেণ আমরা মৃত্যুদণ্ড 
পেলাম, িকন্তু সেই ঐশ্বিরক অনুগ্রহ আমােদর কােছ অমর স্বরূপ মঞ্জুর করার ফেল 
আমােদর জন্য নবীকরণ ও পুনঃপ্রিতষ্ঠা উত্থিত হল; এ এমন িকছু যা কেউ কখনও 
প্রত্যাশাও কেরিন, কল্পনাও কেরিন। তাই এমন িচহ্নগুিল ও রহস্যগুিল রেয়েছ যা আমরা 
জেলর মধ্য িদেয় সম্পাদন কির; এবং জেল সম্পািদত [পিবত্র] আত্মার কর্মকাণ্ড 
অনুসাের আমরা পুনরায় নবীকৃত ও পুনর্গিঠত হই। সেই কর্মকাণ্ডের খািতেরই আমরা 
রহস্যের (সাক্রােমন্তের) দ্বারা, এক দৃষ্টান্তেই যেন, এই মঙ্গলদানগুলো অর্জন কির: সেই 
আমরা যারা বাপ্তিস্মের কােছ এিগেয় যাচ্ছি, ও সেই আমরা সবাই যারা আসন্ন জগেত, 
পূর্ণ বাস্তবতায়ই, আমােদর স্বরূেপর অিনর্বচনীয় নবীকরণ গ্রহণ করব। 

১৩। মািটর এমন পাত্রের মত যা জেল পুনর্নির্মিত হয় ও নতুন কের গড়া হয়, তা 
যেমন নরম স্বরূেপ থাকেব ও ততিদন কাদামািট হেয় থাকেব যতিদন আগুেনর সংস্পর্শে 
না আেস, িকন্তু যখন আগুেন ফেেল দেওয়া হয় ও তােত সেঁকা হয় তখন তা অবশ্যই 
পুনর্নির্মিত হেব ও পুনরায় গড়া হেব, তেমিন আামরা যারা মরণশীল স্বরূেপ রেয়িছ, সেই 
আমরাও ন্যায়সঙ্গত ভােব বাপ্তিস্ম দ্বারা আমােদর নবীকরণ গ্রহণ কির ও সেই একই 
বাপ্তিস্ম দ্বারা আমােদর পুনরায় গড়া হয়, এবং পিবত্র আত্মার সেই অনুগ্রহ গ্রহণ কির যা 



আগুন যতখািন পাের তার চেেয়ও আরও বেিশ কের আমােদর শক্ত কের। আমরা যেমন 
দ্বিতীয় নবীকরণ প্রত্যাশা কির না, তেমিন দ্বিতীয় বাপ্তিস্মও প্রত্যাশা কির না। যেেহতু 
আমরা কেবল একটা পুনরুত্থান প্রত্যাশা কির যা থেেক আমরা অমর হেয় উঠব ও আর 
কখনও মৃত্যুেত পিতত হব না, সেজন্য আমােদর পক্ষে কোন দ্বিতীয় নবীকরেণরও 
দরকার হেব না, কেননা আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টেরও তেমিন হল, যেইভােব ধন্য পল 
বলেলন, মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান কেরেছন বেল খ্রিষ্টের আর মৃত্যু নেই, তাঁর 
উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই (২১)। 

িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােম িতনবার ডুবন 
১৪। তেমনটাই তোমার বেলায় পিবত্র বাপ্তিস্ম-দান দ্বারা হেব। িকন্তু, এখন সেই 

সময় এেসেছ যােত তুিম জানেত পার, সেই িতিন কে, িযিন তোমার এসমস্ত মঙ্গলদােনর 
কারণ, িযিন তোমােক আগুেন ফেেল িদেয় তোমােক নবীকৃত কেরন, িযিন তোমােক 
উচ্চতর স্বরূেপ স্থানান্তর কেরন, িযিন মরণশীল অবস্থা থেেক তোমােক অমর কের 
তোেলন, ও ক্ষয়শীলতা থেেক তোমােক অক্ষয়শীলতায় আেনন। ‘িবশপ দাঁড়ানো 
অবস্থায় হাত বািড়েয় তা তোমার মাথায় রাখেবন ও বলেবন, [নাম]…-কে িপতা, ও 
পুত্র, ও পিবত্র আত্মা-নােম বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে। িতিন আেগকার একই ভূষেণ ভুিষত 
হেবন’ যা তখনই পিরধান করিছেলন যখন তুিম নতজানু িছেল ও িতিন কপােল 
তোমােক িচহ্নিত কেরিছেলন ও জলেক পিবত্রিত কেরিছেলন, যা পিরধান কেরই 
বাপ্তিস্ম-দান সম্পাদন কেরিছেলন, কারণ তাঁর পক্ষে সেই ভূষণ প’রে সমস্ত রহস্য 
সম্পাদন করা মানায়, কেননা সেই ভূষণ সেই নবীকৃত জগেতর িনদর্শন যে জগেত তুিম 
এই একই রহস্য দ্বারা স্থানান্তিরত হেব। ‘িতিন বলেবন, [নাম]…-কে িপতা, ও পুত্র, ও 
পিবত্র আত্মা-নােম বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে’, যােত একথা দ্বারা দেখােত পােরন, িযিন এই 
অনুগ্রেহর আিদকারণ িতিন কে। যেমন িতিন বেলন, ‘[নাম]…-কে িপতা, ও পুত্র, ও 
পিবত্র আত্মা-নােম িচহ্নিত করা হচ্ছে’, তেমিন এখন িতিন বেলন ‘[নাম]…-কে িপতা, 
ও পুত্র, ও পিবত্র আত্মা-নােম বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে’। এসমস্ত িকছু আমােদর প্রভুর সেই 
িশক্ষা অনুযায়ী িযিন বলেলন, তোমরা যাও, সকল জািতেক শুভসংবাদ প্রচার কর; ও 



িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােম তােদর বাপ্তিস্ম দাও (২২)। এবাণী দ্বারা িতিন দেখান 
যে, মঙ্গলিবষয়গুলোর আিদকারণ সেই িপতা, ও পুত্র ও পিবত্র আত্মায় স্থিত: তা 
অনন্তকালীন স্বরূপ ও সবিকছুর আিদকারণ, যা দ্বারা আমরা আিদ থেেক হলাম ও 
নবীকৃত হব বেল প্রত্যাশা রািখ। এমনটা হেত পাের না যে, প্রথম িনর্মােণর আিদকারণ 
এক ও এই দ্বিতীয়টার আিদকারণ অন্য যা প্রথমটার চেেয় উচ্চতর। কেননা এটা জানা 
কথা যে, িযিন আিদেত আমােদর মরণশীল করেত চাইেলন, িতিন িনেজই এখন 
আমােদর অমর করেত ইচ্ছা কেরন; এবং িযিন আিদেত আমােদর ক্ষয়শীল করেলন, 
িতিন িনেজই এখন আমােদর অক্ষয়শীল কেরন। কারণ িতিন আিদেত আমােদর 
যন্ত্রণাসােপক্ষ ও পিরবর্তনশীল করেত চাইেলন, িকন্তু অবেশেষ আমােদর যন্ত্রণা-অনাক্রম 
ও অপিরবর্তনীয় কের তোেলন, কারণ িতিন সেই প্রভু িযিন দু’টোই সম্পন্ন করার 
অিধকার রােখন। িতিন ন্যায়সঙ্গত ও উপযোগী ভােব িনম্ন িবষয় থেেক উৎকৃষ্ট িবষেয় 
আমােদর চালনা কেরন, যােত ছোট থেেক মহত্তম িবষেয় তেমন স্থানান্তর দ্বারা আমরা 
আমােদর সেই স্রষ্টার িবষেয় মহত্তম ধারণা অর্জন করেত পাির িযিন আমােদর সমস্ত 
মঙ্গলদােনর আিদকারণ। িতিনই প্রথম আমােদর সেইভােব িনর্মাণ করেলন যেভােব 
চাইেলন ও যেভােব ইচ্ছা করেলন, ও অবেশেষ আমােদর উৎকৃষ্টতায় আনেবন, যােত 
আমােদর তেমন স্থানান্তর দ্বারা আমরা তাঁেকই আমােদর প্রথম অবস্থার কারণ বেল গণ্য 
করেত িশিখ, এবং যেেহতু উৎকৃষ্টতায় স্থানান্তিরত হওয়ার জন্য আমােদর পক্ষে তাঁরই 
দরকার িছল, সেজন্য আমােদর এটাও ভাবেত হেব যে, আমরা আিদেত অস্তিত্বশীল হেত 
পারতাম না যিদ না িতিন আমােদর অস্তিত্বশীলতায় চালনা করেতন। 

১৫। এজন্য িবশপ আমােদর মাথায় হাত রেেখ বেলন, ‘[নাম]…-কে িপতা, ও 
পুত্র, ও পিবত্র আত্মা-নােম বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে’; িতিন তো বেলন না, ‘আিম বাপ্তিস্ম 
িদচ্ছি’, িকন্তু বেলন, ‘[নাম]…-কে বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে’; সেইভােব যেভােব িতিন 
আেগ ‘আিম িচহ্নিত করিছ’ বেলনিন িকন্তু বেলিছেলন, ‘[নাম]…-কে িচহ্নিত করা 
হচ্ছে’; যােত এটা দেখােত পােরন যে, বািক মানুষেদর মত মানুষ িহসােব িতিন এমন 
মঙ্গলদানগুলো বর্ষণ করেত অক্ষম যা কেবল ঐশ্বিরক অনুগ্রহ বর্ষণ করেত সক্ষম। 
এজন্য িতিন ন্যায়সঙ্গত ভােব ‘আিম বাপ্তিস্ম িদচ্ছি’ ও ‘আিম িচহ্নিত করিছ’ না বেল 



বরং বেলন ‘[নাম]…-কে বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে’ ও ‘[নাম]…-কে িচহ্নিত করা হচ্ছে’। 
এেত িতিন সােথ সােথই তাঁেকই িনর্দেশ কেরন যাঁর দ্বারা একজন ব্যক্তি িচহ্নিত হয় ও 
বাপ্তিস্ম গ্রহণ কের, তথা, ‘িপতা, ও পুত্র, ও পিবত্র আত্মা-নােম’; এবং এটা দেখান যে, 
যা করা হচ্ছে কে সেই কর্মের কারণ। তাই িবশপও, যা ঘটেছ, তার প্রিত বাধ্য ও সেটার 
সেবাকর্মে িনেবিদত বেল িনেজেক দেখান। এবং িযিন এসবিকছু সম্পন্ন কেরন, িতিন 
সেই [ঐশ্বিরক] কারণ তখনই প্রকাশ কেরন যখন প্রকৃতপক্ষে বেলন, ‘িপতা, ও পুত্র, ও 
পিবত্র আত্মা-নােম’, ও তেমনটা বেল িতিন এই সূত্রে তোমার কােছ প্রকাশ কেরন, যা 
ঘটেছ তার আিদকারণ কে। যেমন, যখন িপতর বলেলন, নাজােরথীয় সেই িযশু খ্রিষ্টের 
নােম, ওঠ ও হেঁেট বেড়াও  (২৩), তখন িতিন, যা ঘটেত উদ্যত িছল তার আিদকারণ 
িহসােব খ্রিষ্টেক িনর্দেশ করেলন, ও এটাও িনর্দেশ করেলন যে, িতিনই খোঁড়া মানুষেক 
উঠবার ও হেঁেট বেড়াবার ক্ষমতা িদচ্ছিেলন, তেমিন যখন িবশপ ‘িপতা, ও পুত্র, ও 
পিবত্র আত্মা-নােম’ বেলন, তখন বাপ্তিস্মে আমােদর উপের প্রদান করা মঙ্গলদানগুলোর 
আিদকারণ িহসােব সেই িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মােক িনর্দেশ কেরন ও এটা দেখান যে, 
তাঁেদরই দ্বারা আমােদর নবীকরণ সম্পন্ন, তাঁেদরই কাছ থেেক পুনরায় জন্ম নেবার কৃপা 
আমােদর কােছ আগত, তাঁেদরই দ্বারা আমােদর অমর, অক্ষয়শীল, যন্ত্রণা-অনাক্রম ও 
অপিরবর্তনীয় মানুেষ গড়া হয়, ও তাঁেদরই দ্বারা আমরা প্রাচীন দাসত্ব দূের ফেেল িদলাম 
ও এমন স্বাধীন অবস্থা গ্রহণ কির যা দুঃখকষ্ট থেেক সম্পূর্ণ অব্যাহিত, ও অনন্তকালীন ও 
অিনর্বচনীয় মঙ্গলদানগুলোেত আনন্দ। 

১৬। তেব িবশপ বেলন, ‘িপতা, ও পুত্র, ও পিবত্র আত্মা-নােম’, কেমন যেন 
বলেতন, িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মােক আহ্বান ক’রে। নবী ইশাইয়া বলেলন, 
তোমােক ছাড়া আমরা কোন প্রভুেক জািন না। আমরা তোমার নােম আহূত (২৪); এটা 
কেমন যেন বলেতন, ‘হে সবিকছুর আিদকারণ, প্রভু বেল আমরা তোমােক ছাড়া অন্য 
কাউেক জািন না, কারণ তোমারই দ্বারা সমস্ত অিনষ্ট বািতল হয়, তোমা থেেকই আমরা 
সমস্ত মঙ্গল িবষেয় আনন্দ পাব বেল প্রত্যাশা রািখ, ও তোমােকই আমরা আমােদর সমস্ত 
প্রয়োজেনর জন্য ডাকেত আজ্ঞা পেেয়িছ। তুিম সবিকছুর আিদকারণ, কেবল তুিমই 
সবিকছু মঞ্জুর করেত, ও যা ইচ্ছা কর সেই সবিকছু করেত সক্ষম’। 



তাই এখােন িবশপ পুনরায় বেলন, ‘িপতা, ও পুত্র, ও পিবত্র আত্মা-নােম’, কেমন 
যেন বলেতন, আমরা িপতা ও পত্র ও পিবত্র আত্মার নামত্রয় করায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিছ। 
আমরা আমােদর যে প্রত্যািশত মঙ্গলদানগুলো পাবার জন্য এই স্বরূপেকই আহ্বান কির, 
কেননা এই স্বরূপই হেলন সবিকছুর আিদকারণ ও সেটাই মাত্র যা ইচ্ছে তাই করেত 
সক্ষম। িবশপ ‘িপতা-নােম, ও পুত্র-নােম, ও পিবত্র আত্মা-নােম’ বেলন এমন নয়, 
কারণ তাঁরা এক একজন এমন নােমর অিধকারী অন্যজেনর নােমর সঙ্গে যার কোন 
সম্পর্ক নেই। কেননা, িপতা-নাম একটা িজিনস (যিদ আিম এইভােব িনেজেক বোঝােত 
পাির!), ও পুত্র-নাম অন্য িজিনস, ও পিবত্র আত্মা-নাম আরও অন্য একটা িজিনস। 
এটা কেমন ব্যাপার? হ্যাঁ, ব্যাপারটা বুিঝেয় দেব। যেেহতু িবশপ, তাঁরা যে নােম আহূত 
অর্থাৎ িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মা, সেই নাম উচ্চারণ কেরন না, িকন্তু ‘নাম’ শব্দ দ্বারা 
সেই আহ্বান িনর্দেশ কেরন যা আমােদর মঙ্গলদানগুলোর আিদকারণ তথা িপতা, পুত্র, 
ও পিবত্র আত্মার অনন্তকালীন অস্তিত্বশীল স্বরূপ; এবং যেেহতু িপতা ও পুত্র ও পিবত্র 
আত্মােক এই আহ্বান এক, সেজন্য িতিন বেলন ‘িপতা, ও পুত্র, ও পিবত্র আত্মা-নােম’। 
আমরা িপতােক একটা কারণ ব’লে, পুত্রেকও অন্য একটা কারণ ব’লে ও পিবত্র 
আত্মােকও আরও অন্য একটা কারণ ব’লে আহ্বান কির না; িকন্তু যেেহতু আমােদর জন্য 
এই আহ্বােনর বস্তু অনন্য যার প্রিত বাপ্তিস্ম দ্বারা আমরা এই মঙ্গলদানগুলো উপভোগ 
করব বেল চেেয় আিছ, সেজন্য এটা ন্যায়সঙ্গত যে, আমরা ঘোষণা করব, যে নাম দ্বারা 
আমরা িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মােক আহ্বান কির, সেই নাম অনন্য। 

১৭। তাই তুিম এই নামত্রয় সম্পর্কে এমনটা ভাব কেমন যেন তুিম সেই নাম িদেয় 
একটা প্রার্থনা িনেবদন করছ, ও যখন িবশপ বেলন, ‘িপতা-নােম’ তখন তুিম ধের নাও 
িতিন বলেছন, হে িপতা, মঞ্জুর কর এই অনন্তকালীন ও অিনর্বচনীয় মঙ্গলদানগুলো যার 
জন্য এই ব্যক্তিেক এখন বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে; এবং একইভােব যখন িতিন বেলন, ‘পুত্র’ 
তখন তুিম ধের নাও িতিন বলেছন, হে পুত্র, মঞ্জুর কর বাপ্তিস্মের মঙ্গলদানগুলো; এবং 
একইভােব যখন িতিন বেলন, ‘পিবত্র আত্মা’, তখন তুিম ধের নাও িতিন বলেছন, হে 
পিবত্র আত্মা, বাপ্তিস্মে মঞ্জুর কর সেই মঙ্গলদানগুলো যার জন্য এই ব্যক্তি বাপ্তিস্ম গ্রহণ 
করার জন্য এিগেয় এেসেছ। একই প্রকাের, যখন িপতর বলেলন, ‘নাজােরথীয় সেই 



িযশু খ্রিষ্টের নােম, ওঠ ও হেঁেট বেড়াও’, তখন িতিন প্রকৃতপক্ষে বলেত চাচ্ছিেলন, হে 
প্রভু িযশু খ্রিষ্ট, এমনটা মঞ্জুর কর যেন এই ব্যক্তি উঠেত ও হেঁেট বেড়ােত পাের। তেমিন 
যখন িবশপ বেলন, ‘িপতা, ও পুত্র, ও পিবত্র আত্মা-নােম’, তখন অন্য িকছুই বোঝান 
না, কেবল এটাই বোঝান, ‘হে িপতা, পুত্র, ও পিবত্র আত্মা, যে ব্যক্তিেক বাপ্তিস্ম দেওয়া 
হচ্ছে, তােক দ্বিতীয় জন্মের অনুগ্রহ মঞ্জুর কর’। নাজােরথীয় সেই িযশু খ্রিষ্টের নােম, ওঠ 
ও হেঁেট বেড়াও বচনটা সেটারই সমরূপ যথা, এেনয়াস, িযশু খ্রিষ্ট তোমােক সুস্থ 
করেলন (২৫)। যেমন িতিন এখােন সুস্থ করা এেনয়াসেক ও উপস্থিত সবাইেক তাঁেকই 
প্রকাশ করেলন িযিন সুস্থতালােভর সত্যকার কারণ, তেমিন ‘নাজােরথীয় সেই িযশু 
খ্রিষ্টের নােম’ বচেনও িতিন সুস্থতালােভর কারণ দেখােলন। একইভােব, ‘িপতা, ও পুত্র, 
ও পিবত্র আত্মা-নােম’ বচনটা বাপ্তিস্মের মঙ্গলদানগুলোর দাতােক প্রকাশ কেরন; 
মঙ্গলদানগুলো এ, দ্বিতীয় জন্ম, নবীকরণ, অমরতা, অক্ষয়শীলতা, যন্ত্রণা-অনাক্রম্যতা, 
অপিরবর্তনীয়তা, মৃত্যু ও দাসত্ব ও সমস্ত অিনষ্ট থেেক মুক্তি, স্বাধীনতার আনন্দ, ও 
প্রত্যািশত সেই অিনর্বচনীয় মঙ্গলদানগুলোেত সহভািগতা। যে ব্যক্তিেক বাপ্তিস্ম দেওয়া 
হয়, তােক এসব িকছুর জন্যই বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়। সুতরাং, িপতা, পুত্র ও পিবত্র 
আত্মােক আহ্বান এই লক্ষ্যে উচ্চািরত যােত তুিম জানেত পার, বাপ্তিস্মের মঙ্গলদানগুলো 
কার কাছ থেেক প্রত্যাশা করা দরকার। 

১৮। তখন ‘িবশপ তোমার মাথায় হাত রাখেবন ও বলেবন, ‘িপতা’, ও একথা 
বলেত বলেত িতিন তোমােক জেল ডুিবেয় দেেবন’ ও তুিম বাধ্য হেয় িবশেপর হােতর 
ইশারা পালন করেব ও সােথ সােথ জেল ডুব দেেব। মাথা িনেচর িদেক নত করায় তুিম 
ইঙ্গিত কেরই যেন তোমার সম্মিত ও তোমার িবশ্বাস দেখােব যে, িবশেপর উচ্চািরত কথা 
অনুসাের তুিম িপতা থেেকই বাপ্তিস্মের মঙ্গলদানগুলো গ্রহণ করেব। ‘তোমােক যিদ কথা 
বলেত দেওয়া হত, তাহেল তুিম বলেত আেমন’, এ এমন কথা যার অর্থ আমরা মেন 
কির হল, আমরা িবশেপর উচ্চািরত কথার প্রিত সম্মিত জানাই, যেইভােব ধন্য পল 
বলেলন, তত জ্ঞান যার নেই, সে কেমন কের তোমার ধন্যবাদ-স্তুিতেত ‘আেমন’ 
বলেব? (২৬)। িতিন এখােন দেখান যে, এই কথা জনসমােবশ দ্বারা িবশেপর ধন্যবাদ-
স্তুিতেত উচ্চািরত, এটা বোঝাবার জন্য যে, যা বলা হল তারা তােত িনেজেদর সম্মিত 



জানায়। িকন্তু বাপ্তিস্মের সমেয় তোমােক কথা বলেত দেওয়া হয় না, যেেহতু তোমার 
বাপ্তিস্মের সমেয় তোমার পক্ষে নীরবতা ও আতঙ্কের মধ্যেই রহস্যগুিল দ্বারা নবীকরণ 
গ্রহণ করা উিচত ও সেইসঙ্গে মাথা নত করায় তুিম এটা বোঝাও যে, িবশপ যে কথা 
উচ্চারণ করেলন তােত তুিম সম্মিত জানাও। 

১৯। ‘তুিম ডুব দেেব ও মাথা উচু করেব ও সেইসঙ্গে িবশপ বলেবন ‘এবং পুত্র’ ও 
একইভােব হাত িদেয় ডুব দেবার জন্য তোমােক ইঙ্গিত দেেবন’। এবং পুনরায় 
একইভােব ডুব িদেয় তুিম দেখােব যে, িবশেপর কথার সঙ্গে তুিম সম্মত, এবং এমন 
িচহ্নও দেখােব যে, তুিম পুত্র থেেক বাপ্তিস্মের মঙ্গলদানগুলো গ্রহণ করেব বেল প্রত্যাশা 
কর। পের ‘তুিম মাথা উঁচু করেব; িকন্তু িবশপ আবার বলেবন ‘এবং পিবত্র আত্মা-
নােম’, ও একইভােব হাত িদেয় চাপ িদেয় তোমােক ডুিবেয় দেেবন’। এবং তুিম আবার 
ডুব দেওয়ায় িবনম্রভােব এমন িচহ্ন িদচ্ছ যে, এখােনও একইভােব স্বীকার করছ, তুিম 
পিবত্র আত্মা থেেক বাপ্তিস্মের মঙ্গলদানগুলো প্রত্যাশা কর। তখন তুিম জল থেেক বের 
হেব। যখন িবশপ ‘িপতা’ বলেবন, তখন তুিম ডুব দেেব ও শুধু মাথা উঁচু করেব, িকন্তু 
জল থেেক বের হেব না; ও যখন িতিন ‘পুত্র’ বলেবন, তখন তুিম একইভােব ডুব দেেব 
ও শুধু মাথা উঁচু করেব, িকন্তু জল থেেক বের হেব না; িকন্তু যখন িতিন ‘পিবত্র আত্মা’ 
বলেবন ও তেমনটা কের িপতা, ও পুত্র, ও পিবত্র আত্মােক আহ্বান সম্পন্ন কের িতিন 
এমনটা বোঝান যে, প্রত্যািশত মঙ্গলদানগুলোর আিদকারণ িহসােব যাঁেক [অর্থাৎ 
ত্রিত্বেক] আমরা আহ্বান করেত আিদষ্ট, সেিবষেয় তোমার আর বািক িকছুই নেই, 
তখন, সেই একই সমেয়, তুিম ডুব দেেব ও মাথা উঁচু করেব, ও সেসময় থেেক তুিম 
বাপ্তিস্মের জল থেেক সর্বাঙ্গে বের হেব যােত যা বািক রেয়েছ তা গ্রহণ করেত পার। 

২০। তুিম িতনবার ডুব দেেব, ও এক একটা ডুবন অন্যটার সদৃশ: একবার িপতা-
নােম, একটা পুত্র-নােম, একটা পিবত্র আত্মা-নােম; তোমার এই িতন ডুবন একই ভােব 
সম্পািদত যােত তুিম জানেত পার যে, সেই নামত্রেয়র এক একটা নাম বাপ্তিস্মের 
মঙ্গলদানগুলো আরোপ করার জন্য সমান িসদ্ধতার অিধকারী ও সক্ষম। তুিম একবার 
মাত্র জেল নামেব, িকন্তু িবশেপর কথা অনুসাের িতনবার ডুব দেেব; এবং তারপের 
একবার মাত্র জল থেেক বের হেব, যােত জানেত পার, বাপ্তিস্ম এক, ও সেই অনুগ্রহও 



এক যা বাপ্তিস্মে সেই িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মা দ্বারা সম্পন্ন যাঁরা একজন অন্যজন 
থেেক কখনও িবচ্ছিন্ন নন যেেহতু তাঁরা অনন্য স্বরূপ। এজন্য, যিদও এক একজন দানটা 
আরোপ করেত সক্ষম, যেইভােব সেই বাপ্তিস্ম দেখায় যা দ্বারা তোমােক তাঁেদর এক 
একজেনর নাম উচ্চারেণ বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়, তবু আমরা এটা িবশ্বাস কির যে, আমরা 
তখনই মাত্র িসদ্ধ বাপ্তিস্ম গ্রহণ কির যখন িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মােক আহ্বান সমাপ্ত 
হয়। যেেহতু সেই সত্তা এক ও সেই ঈশ্বরত্ব এক, সেজন্য এটা ধের রাখেত হেব যে, 
সেই ইচ্ছাও এক ও সেই কর্মও এক, যা দ্বারা সবিকছু িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মা দ্বারাই 
সৃষ্টজীবেদর প্রিত সাধারণত সম্পন্ন করা হয়। এর ফেল এটা দাঁড়ায় যে, অন্যভােব নয় 
িকন্তু কেবল িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মােক আহ্বােনর দ্বারাই আমরা দ্বিতীয় জন্ম, দ্বিতীয় 
সৃষ্টি, ও, সংক্ষেেপ, বাপ্তিস্মের সমস্ত মঙ্গলদানও প্রত্যাশা কির; এবং আমরা ধের রািখ, 
এই আহ্বানই আমােদর জন্য হল সমস্ত মঙ্গলদােনর আিদকারণ। 

২১। এজন্য ধন্য পল বলেলন, দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমােদর 
আহ্বােনর সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হেয়ছ। প্রভু এক, িবশ্বাস 
এক, বাপ্তিস্ম এক; সকেলর িপতা সেই ঈশ্বর এক, িযিন সকেলর ঊর্ধ্বে, সকেলর দ্বারা, 
ও সকেলর অন্তের (২৭)। িতিন যা বেলন, তা এ নয় যে, িতিন প্রভু, িকন্তু ঈশ্বরও নন, 
আত্মাও নন; অথবা িতিন ঈশ্বর, িকন্তু প্রভুও নন, আত্মাও নন; অথবা িতিন পিবত্র 
আত্মা, িকন্তু প্রভুও নন, ঈশ্বরও নন; কেননা এটা অপিরহার্যই যে িযিন প্রভু িতিন ঈশ্বরও 
ও আত্মাও; ও িযিন ঈশ্বর িতিন প্রভুও ও আত্মাও; ও িযিন সত্যিকাের আত্মা, অর্থাৎ 
পিবত্র আত্মা, িতিন ঈশ্বরও ও প্রভুও; িকন্তু িতিন [অর্থাৎ প্রেিরতদূত] আমােদর এটাই 
শেখান যে, অনন্য প্রভুত্ব হল অনন্য ঈশ্বরত্ব। িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মার সত্তা অনন্য, 
অশরীরী ও অসীম, এই সত্তাই বাপ্তিস্মে আমােদর দত্তকপুত্রত্ব প্রদান কেরন। আমরা এই 
সত্তায়ই িবশ্বাস কির ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ কির, ও এই সত্তা দ্বারাই আমরা এক দেহ হেয় উিঠ 
আমােদর মধ্যে পিবত্র আত্মার কর্ম অনুসের, সেই বাপ্তিস্মেই, যা আমােদর ঈশ্বেরর সন্তান 
কের তোেল ও আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের দেহ যাঁেক আমরা আমােদর মাথা বেল গণ্য 
কির যেেহতু িতিন আমােদর স্বরূপ থেেক উদ্গত ও িতিনই মৃতেদর মধ্য থেেক প্রথম 
পুনরুত্থান করেলন, ও তাঁর দ্বারা আমরা মঙ্গলদানগুলোেত সহভািগতা গ্রহণ কেরিছ। 



িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মার নাম করায় আমরা সমস্ত মঙ্গলদােনর আিদকারেণর নাম 
কির। িতিন এমনটা বলেতন না, িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মায় সেই িবশ্বাস এক, যিদ 
জানেতন তাঁরা িভন্ন স্বরূেপর অিধকারী; িতিন এমনটাও বলেতন না, িপতা, পুত্র, ও 
পিবত্র আত্মা-নােম সেই বাপ্তিস্ম এক, যিদ িতিন জানেতন তাঁরা িভন্ন ইচ্ছা, পরাক্রম ও 
কর্মের অিধকারী। কেননা এটাই স্পষ্ট যে, িবশ্বাস এক, কারণ যে সত্তায় আমরা িবশ্বাস 
কির সেই সত্তা এক, এবং বাপ্তিস্ম এক, কারণ যাঁেদর নাম করা হয়, তাঁরা এক-ইচ্ছা, 
এক-পরাক্রম, ও এক-কর্মের অিধকারী যা দ্বারা আমরা দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ কির। এবং 
আমরা খ্রিষ্টের এক-দেহ হেয় উিঠ, কারণ মাংেস আগত আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টেক 
আমরা আমােদর মাথা বেল গণ্য কির যেেহতু তাঁেক আমােদর মধ্য থেেক ধারণ করা 
হেয়িছল ও মৃতেদর মধ্য থেেক প্রথম পুনরুত্থান করেলন, এবং এইভােব আমােদর জন্য 
িতিন পুনরুত্থােন আমােদর সহভািগতা দৃঢ়ীকৃত করেলন, সেই যে পুনরুত্থান থেেক 
আমরা প্রত্যাশা কির, আমােদর দেহ তাঁর দেেহর সদৃশ হেব। কেননা আমােদর 
নাগিরকত্ব স্বর্গেই রেয়েছ, এবং সেই স্বর্গ থেেকই পিরত্রাতারূেপ আমরা প্রভু িযশু 
খ্রিষ্টেরই প্রতীক্ষায় রেয়িছ িযিন আমােদর হীনাবস্থার এই দেহিট রূপান্তিরত ক’রে তাঁর 
আপন গৌরবময় দেেহর সমরূপ করেবন (২৮)। 

আমােদর বাপ্তিস্ম ও খ্রিষ্টের বাপ্তিস্ম 
২২। এটা প্রকৃতপক্ষে পুনরুত্থােনই ঘটেব, িকন্তু আমরা বাপ্তিস্মে সেটার দৃষ্টান্ত ও 

িচহ্নগুলো সম্পন্ন কির। এটার ফেল, আমরা আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের দেহও বেল 
অিভিহত, কেননা আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট হেলন আমােদর মাথা, যেইভােব ধন্য পল 
বলেলন, খ্রিষ্ট হেলন সেই মাথা যা থেেক গোটা দেহটা গ্রন্থি ও বন্ধেনর মধ্য িদেয় পুষ্ট ও 
সুসংহত হেয় ঈশ্বর দ্বারা িনরূিপত বৃদ্ধিক্রেম বৃদ্ধি পাচ্ছে (২৯)। অবশ্যই, দেখা গেিছল, 
আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টও মৃতেদর মধ্য থেেক তাঁর পুনরুত্থােনর আেগ যর্দেন 
বাপ্তিস্মদাতা যোহন দ্বারা বাপ্তিস্ম িনেলন যােত িতিন আেগ থেেক এই বাপ্তিস্মের নমুনা 
দেখােত পােরন যে-বাপ্তিস্ম তাঁর অনুগ্রহ গুেণ আমােদর একিদন পাবার কথা। ধন্য 
পেলর কথা অনুসাের, িতিন মৃতেদর মধ্য থেেক প্রথমজাত, সবিকছুেত িতিনই যেন 



শীর্ষপেদর অিধকারী হেত পােরন  (৩০)। তাই িতিন কেবল পুনরুত্থােনর বাস্তবতায়ই 
তোমার উপের নয়, িকন্তু সেই পুনরুত্থােনর নমুনায়ও সেই প্রাধান্যের অিধকারী হেত 
ইচ্ছা কেরন; এজন্যই িতিন যোহন দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেতও সম্মত হেয়িছেলন, ও 
সেই বাপ্তিস্মে আেগ থেেক এই বাপ্তিস্মেরই অনুগ্রেহর নমুনা আঁকেলন, সেই যে বাপ্তিস্ম 
তুিম গ্রহণ করেত চেলছ, যােত িতিন তোমার উপেরও প্রাধান্যের অিধকারী হেত 
পােরন। ধন্য বাপ্তিস্মদাতা যোহন তাঁেক বেলিছেলন, আমারই তো আপনার হােত বাপ্তিস্ম 
নেওয়া দরকার, আর আপিন নািক আমার কােছ আসেছন! যােত িতিন দেখােত পারেতন 
যে, িনেজর ও তাঁর মধ্যে যে পার্থক্য তা খুব বড়; িকন্তু িতিন উত্তের বেলিছেলন, 
এখনকার মত সম্মত হও, কেননা সমস্ত ধর্মময়তা এভােবই সম্পন্ন করা আমােদর পক্ষে 
সমীচীন  (৩১)। এেত িতিন বোঝােত চান, ধর্মময়তা বাপ্তিস্মে অনুগ্রহ দ্বারা িসদ্ধিলাভ 
কের; আরও, তোমার মধ্য িদেয়ই তা িবধানপন্থীেদর মধ্যে প্রেবেশর সুযোগ পাওয়া 
দরকার যােত িঠক এই িবধান এেতই প্রশংসনীয় বেল গণ্য হেত পাের যে, তারই মধ্য 
িদেয় ধর্মময়তা প্রেবেশর সুযোগ পেল। 

২৩। তাই আমােদর প্রভু িনেজই যোহন দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেলন, িকন্তু যোহেনর 
সেই বাপ্তিস্মে নয় যা পাপক্ষমার উদ্দেেশ মনপিরবর্তেনর বাপ্তিস্ম িছল। িযিন সম্পূর্ণরূেপ 
পাপহীন িছেলন, আমােদর সেই প্রভুর পক্ষে সেটার দরকার িছল না, িকন্তু িতিন 
আমােদর িনেজেদর বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেলন যার নমুনা িতিন এইভােব আঁকেলন। 
সেজন্যই িতিন সেই পিবত্র আত্মােকও পেেয়িছেলন িযিন, সুসমাচার-রচিয়তার বর্ণনা 
অনুসাের, কপোেতর মত নেেম এেস তাঁর উপের পড়েলন (৩২)। কেননা পিবত্র আত্মােক 
প্রদান করার অিধকার যোহেনর িছল না; িতিন িনেজই তো বেলিছেলন, আিম জেল 
বাপ্তিস্ম িদই, িকন্তু তোমােদর মধ্যে এমন একজন আেছন যাঁেক তোমরা জান না; িতিনই 
পিবত্র আত্মা ও আগুেনই তোমােদর বাপ্তিস্ম দেেবন (৩৩)। এেত যোহন স্পষ্টই দেখােলন 
যে, [পিবত্র] আত্মােক প্রদান করার অিধকার তাঁর িছল না। তাঁর ভূিমকা িছল কেবল 
পাপক্ষমার উদ্দেেশ মনপিরবর্তেনর বাপ্তিস্মেই জেল বাপ্তিস্ম দেওয়া, িকন্তু [পিবত্র] 
আত্মােক প্রদান করার অিধকার কেবল আমােদর প্রভুরই িছল, এবং িতিন তাঁেক [তথা 
পিবত্র আত্মােক] সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলোর প্রথমফল িহসােবই আমােদর উপর 



আপাতত বাপ্তিস্মেই বর্ষণ করেলন, সেই যে ভাবী মঙ্গলদানগুলোর পূর্ণতা িতিন 
পুনরুত্থােনর সমেয় প্রদান করেবন যখন আমােদর স্বরূপ িনখুঁত ভােব উৎকৃষ্টতম সেই 
অবস্থায় উন্নীত হবার অনুগ্রহ গ্রহণ করেব। 

২৪। তাই তোমার এটা জানা উিচত যে, তোমােক সেই একই বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম 
দেওয়া হয় যে বাপ্তিস্মে মাংেস আগত আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরিছেলন, 
এবং এইজন্য তোমােক িপতা, ও পুত্র, ও পিবত্র আত্মা-নােম বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়। কেননা 
এই বাপ্তিস্মও খোদ ঘটনায়ই এইভােব তথা নকশা িহসােবই আঁকা হেয় গেিছল। কেননা 
িপতা দূর থেেক উদাত্ত কণ্ঠে বেল উঠেলন, ইিনই আমার প্রিয় পুত্র, এঁেত আিম 
প্রসন্ন  (৩৪)। এেত িতিন সত্যিকাের সেই দত্তকপুত্রত্বের অনুগ্রহ দেখােলন, যে-
দত্তকপুত্রত্বের লক্ষ্যে বাপ্তিস্ম সম্পািদত। কেননা, ‘ইিনই আমার প্রিয় পুত্র, এঁেত আিম 
প্রসন্ন’ বাক্যটার অর্থ কেমন যেন একজন বলত, এটা সত্যিই দত্তকপুত্রত্ব, এই 
বাপ্তিস্মপ্রাপ্তজনই সেই প্রিয়জন যে আমােক প্রসন্ন কের; এইজন এই দত্তকপুত্রত্ব গ্রহণ 
কেরেছ, কেননা এই দত্তক ইহুদীেদরটার চেেয় অেনক বেিশ উচ্চতর, কেননা সেটা 
পিরবর্তেনর অধীন হল, যেভােব এবচেন প্রমািণত, তথা, আিম বেলিছ, “তোমরা ঈশ্বর! 
তোমরা সবাই পরাৎপেরর পুত্র।” অথচ মানুেষর মতই মরেব  (৩৫), িকন্তু এটা 
অপিরবর্তনশীল হেয় থেেক যায়। কেননা যে কেউ এই দত্তকপুত্রত্ব গ্রহণ কের, সে অমর 
হেয় থাকেব কারণ সে বাপ্তিস্মের এই সমস্ত নমুনার মধ্য িদেয়ই সেই দত্তকপুত্রত্বে 
স্থানান্তর কের যা সেই পুনরুত্থােনর সমেয় ঘটেব, যা থেেক সে অমর ও অক্ষয়শীল 
স্বরূেপ রূপান্তিরত হেব। 

িযিন বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরিছেলন, তাঁর মধ্যে পুত্রও িছেলন, ও তাঁর সঙ্গে িনকটবর্তীতা 
দ্বারা, ও যাঁেক ধারণ করা হেয়িছল তাঁর সঙ্গে তাঁর সেই সংযোজন দ্বারা সেই পুত্র সেই 
দত্তকপুত্রত্বের সত্যতা দৃঢ় করিছেলন। িযিন কপোেতর মত নেেম এেস তাঁর উপর 
পেড়িছেলন, সেই পিবত্র আত্মাও িছেলন; তাই িতিন [তথা মানব খ্রিষ্ট] িপতা, ও পুত্র, 
ও পিবত্র আত্মা-নােম বাপ্তিস্ম িনেলন। 

২৫। তাই, যখন িবশপ ‘িপতা’ বেলন, তখন তুিম ‘ইিনই আমার প্রিয় পুত্র, এঁেত 
আিম প্রসন্ন’ বচনটা স্মরণ কর ও সেই দত্তকপুত্রত্বের কথা ভাব যা িপতা দ্বারা তোমার 



উপের আরোিপত; এবং যখন িতিন ‘ও পুত্র’ বেলন, তখন তুিম তাঁরই কথা ভাব িযিন, 
যাঁেক বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছিল তাঁর কােছ উপস্থিত িছেলন, ও এটা বোঝ যে, িতিন তোমার 
জন্য তোমার দত্তকপুত্রত্বের কারণ হেলন; এবং যখন িতিন ‘ও পিবত্র আত্মা-নােম’ 
বেলন, তখন তুিম তাঁরই কথা ভাব িযিন কপোেতর মত নেেম এেস তাঁর উপর পড়েলন, 
ও তাঁর কাছ থেেক দত্তকপুত্রত্ব িবষেয় দৃঢ়ীকরণ প্রত্যাশা কর। ধন্য পল বলেলন, যারা 
ঈশ্বেরর আত্মা দ্বারা চািলত হয়, তারা সকেলই ঈশ্বেরর পুত্র  (৩৬)। অতএব, সেটাই 
সত্যকার দত্তকপুত্রত্ব যেটা পিবত্র আত্মা দ্বারা আরোিপত; িকন্তু পিবত্র আত্মা উপস্থিত না 
হেল, প্রার্থী যা িবশ্বাস কের, পিবত্র আত্মা সেই দান ক্ষেত্রে কার্যকর না হেল ও প্রেরণা না 
িদেল তেব সেই দত্তকপুত্রত্ব সত্যকার নয়। তাই তুিম িপতা, ও পুত্র, ও পিবত্র আত্মােক 
আহ্বান দ্বারা দত্তকপুত্রত্বের অনুগ্রহ গ্রহণ কর ও সেসময় জল থেেক বের হও। 

তুিম এখন এমন বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরছ যা হল দ্বিতীয় জন্ম; জেল তোমার ডুবেন তুিম 
সমািধর িবিধ পূরণ কেরেছ, ও জল থেেক বের হওয়ায় তুিম পুনরুত্থােনর িচহ্ন গ্রহণ 
কেরছ; তোমার জন্ম হেয়েছ, তুিম নতুন মানুষ হেয় উেঠছ; তুিম পিরবর্তনশীল, পােপর 
বোঝায় ভারাক্রান্ত ও দুর্ভাগা সেই আদেমর অংশ আর নও, িকন্তু সেই খ্রিষ্টেরই অংশ 
যাঁেক পুনরুত্থান দ্বারা পাপ থেেক সম্পূর্ণ রূেপ মুক্ত করা হেয়েছ, যিদও পুনরুত্থােনর 
আেগও িতিন কখনও পােপর কােছ যানিন যেেহতু আিদ থেেকও কোন পাপ কেরনিন 
যেেহতু এটা উপযোগী িছল যে, িতিন সম্পূর্ণ রূেপ অপিরবর্তনীয় স্বরূপ গ্রহণ করেবন। 
এইভােব িতিন আমােদর জন্যও মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থােন ও অক্ষয়শীলতায় 
আমােদর সহভািগতা দৃঢ়ীকৃত করেলন। 

শুভ্র পোশাক পিরধান ও কপেল মুদ্রাঙ্কন 
২৬। ‘সেখান থেেক বের হবার পর তুিম খুবই চকচেক পোশাক পিরধান করেব’: 

এটা দীপ্তিময় ও চকচেক সেই আসন্ন জগৎ িনর্দেশ কের, ও সেই জীবনাচরণ ও ব্যবহার 
িনর্দেশ কের যার মধ্যে তুিম সেই দৃষ্টান্তগুলোর মধ্য িদেয় ইিতমধ্যে পেিরেয় গেছ। যখন 
তুিম বাস্তেবই পুনরুত্থান গ্রহণ কের থাকেব এবং অমরতা ও অক্ষয়শীলতা পিরধান কের 
থাকেব, তখন এই পোশাক এেকবাের িনষ্প্রয়োজন হেব; িকন্তু, যেেহতু তুিম এখন 



এসবিকছুর অিধকারী নও ও তা কেবল রহস্যময় ভােব ও দৃষ্টান্তেই গ্রহণ কের থাক, 
সেজন্য ইিতমধ্যে পোশাকগুলো তোমার দরকার আেছ। এ পোশাকগুলোর বদেল তুিম 
সেগুলোই পিরধান করেব যেগুলো সেই আনন্দ িনর্দেশ কের যা তুিম দৃষ্টান্তে গ্রহণ কেরছ 
িকন্তু একিদন বাস্তেবই যেটার অিধকারী হেব। 

২৭। তুিম বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ গ্রহণ করার পর ও চকচেক কাপড় পিরধান করার পর 
‘িবশপ কােছ এেস তোমােক কপােল িচহ্নিত করেবন ও বলেবন, ‘[নাম]…-কে িপতা, 
ও পুত্র, ও পিবত্র আত্মা-নােম িচহ্নিত করা হচ্ছে’। কেননা যখন িযশু জল থেেক বের 
হেয়িছেলন, তখন িতিন সেই পিবত্র আত্মার অনুগ্রহ গ্রহণ কেরিছেলন িযিন কপোেতর 
মত নেেম এেস তাঁর উপের পেড়িছেলন, এবং এজন্যই িতিন বেলিছেলন, িতিন 
খ্রিষ্মািভিষক্ত হেয়িছেলন: প্রভুর আত্মা আমার উপর অিধষ্ঠিত, কেননা িতিন আমােক 
খ্রিষ্মািভিষক্ত কেরেছন, ও ঈশ্বর নাজােরেথর সেই িযশুেক পিবত্র আত্মায় ও পরাক্রেম 
খ্রিষ্মািভিষক্ত কেরেছন (৩৭); এ বাণী এমন যা এটা দেখায় যে, পিবত্র আত্মা তাঁর থেেক 
কখনও িবচ্ছিন্ন নন, সেইভােব যেভােব সেই খ্রিষ্মািভেষক যা খ্রিষ্মািভিষক্তজনেদর উপের 
স্থায়ী প্রভাব রােখ ও তােদর কাছ থেেক কখনও িবচ্ছিন্ন হয় না। তাই এটা ন্যায়সঙ্গত যে, 
তুিমও কপােল সেই িচহ্নিতকরণ গ্রহণ করেব। যখন ‘িবশপ তোমােক িচহ্নিত করেবন, 
তখন িতিন বলেবন, [নাম]…-কে িপতা, ও পুত্র, ও পিবত্র আত্মা-নােম িচহ্নিত করা 
হচ্ছে’; যােত এটা এমন িচহ্ন ও ইঙ্গিত হেত পাের যে, িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-
নােমই পিবত্র আত্মা তোমার উপেরও নেেম এেসেছন, ও তুিম খ্রষ্মিািষক্ত হেয়ছ ও 
অনুগ্রহপ্রাপ্ত হেয়ছ; এবং িতিন তোমার সঙ্গে থাকেবন ও থেেক যােবন, কেননা তাঁরই 
দ্বারা তুিম এখন প্রথমফেলর অিধকারী। কেননা আপাতত তুিম ভাবী মঙ্গলদানগুলোর 
আনন্দ কেবল দৃষ্টান্তেই যেন গ্রহণ কর, িকন্তু পুনরুত্থােনর সমেয় তুিম সেই আনন্দ 
পুরোটাই পােব, যা দ্বারা তুিম অমর, অক্ষয়শীল, যন্ত্রাণা-অনাক্রম ও অপিরবর্তনীয় হেয় 
উঠেব; সেসময় তোমার দেহও যুগ যুগ ধের থেেক যােব ও িবনষ্ট হেব না, ও সেইসঙ্গে 
তোমার প্রাণও কোন খারাপ প্রবণতা দ্বারা প্রভািবত হেব না। 



বাপ্তিস্ম জিনত জন্ম আমােদর পুনরুত্থান ও অনন্তকালীন নবীকরেণর দৃষ্টান্ত 
২৮। এটাই সেই দ্বিতীয় জন্ম যা বাপ্তিস্মের মধ্য িদেয় আমােদর কােছ আেস, যার 

কােছ তুিম এিগেয় যেেত উদ্যত, ও যা থেেক আমরা পুনরুত্থান জিনত সেই প্রকৃত ও 
ভয়ঙ্কর দ্বিতীয় জন্মে পেিরেয় যাব। কারণ এই দ্বিতীয় জন্ম আমােদর মধ্যে সেই 
প্রথমটােক িনশ্চিত কের যা িবশ্বাস দ্বারা দৃষ্টান্তগুলো ও িচহ্নগুলোর মধ্য িদেয় 
সাক্রােমন্তীয় ভােব আমােদর কােছ আেস, ও এিবষেয়ও আমােদর িনশ্চিত কের যে, 
আমরা প্রথম জন্ম থেেক দ্বিতীয় জন্মে পেিরেয় যাব। এেত আমােদর িবস্মিত হেত নেই 
যে, আমরা দু’টো জন্ম গ্রহণ করব ও বর্তমান জন্ম থেেক ভাবী জন্মে পেিরেয় যাব, 
কেননা মাংস অনুসাের আমােদর জন্মেও আমরা দ্বিিবধ জন্ম গ্রহণ কির তথা, একটা 
পুরুষ থেেক, ও এটার পের, নারী থেেক। আমরা প্রথেম মানবীয় সেই বীেজর আকাের 
পুরুষ থেেক জিনত যা মানব আকােরর সদৃশ কোন িচহ্নও রােখ না; কেননা একথা 
সবার কােছ স্পষ্ট যে, মানবীয় বীজ কোন প্রকার মানবীয় রূেপর অিধকারী নয়, ও 
আমােদর প্রকৃিতর জন্য ঈশ্বেরর জারীকৃত িনয়মিবিধ অনুসাের মানবীয় প্রকৃিতর রূপ 
তখনই গ্রহণ কের যখন তা গর্ভধারণ হয়, গড়া হয়, গিঠত হয় ও নারী থেেক সঞ্জাত 
হয়। আমােদর িঠক এইভােব জন্ম হল: আেগ বাপ্তিস্মের মধ্য িদেয় বীেজর আকাের, 
অর্থাৎ পুনরুত্থান দ্বারা জন্ম নেবার আেগ ও যে স্বরূেপ রূপান্তিরত হব বেল প্রত্যাশা রািখ 
আমরা সেই অমর স্বরূেপ গিঠত হওয়ার আেগ; িকন্তু যখন িবশ্বাস দ্বারা ও ভাবী 
িবষয়গুলোর প্রত্যাশা দ্বারা আমরা খ্রিষ্টীয় জীবনাচরণ অনুসাের গিঠত ও রূিপত হেয় 
থািক ও সেখােন পুনরুত্থােনর সময় পর্যন্ত থেেক িগেয় থািক, তখন ঐশ্বিরক িবিধ 
অনুসাের আমরা ধুলা থেেক দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করব ও অমর ও অক্ষয়শীল স্বরূপ ধারণ 
করব, ও ধন্য পেলর বাণীমত আমােদর হীনাবস্থার এই দেহিট আমােদর প্রভু সেই 
খ্রিষ্টের দ্বারা রূপান্তিরত হেব যােত তাঁর আপন গৌরবময় দেেহর সমরূপ হেয় 
ওেঠ (৩৮)। 

২৯। বাপ্তিস্মের দ্বারা এইভােব সাক্রােমন্ত-জিনত জন্ম গ্রহণ করার পর তোমরা 
তোমােদর জন্মের অনুরূপ এমন অমর খাদ্যের িদেক অগ্রসর হেব যা দ্বারা পুষ্ট হেব। 
িকন্তু এই খাদ্যের প্রকৃিত িক ও সেই খাদ্য িকভােব তোমােদর সামেন উপস্থাপন করা 



হেব, এিবষেয় উপযুক্ত সমেয়ই তোমােদর িশক্ষা দেওয়া হেব। আপাতত, যেেহতু তোমরা 
আমােদর িশক্ষার মধ্য িদেয় বাপ্তিস্ম জিনত জন্ম সংক্রান্ত িশক্ষা গ্রহণ কেরছ ও এই 
দ্বিতীয় জন্মের মধ্য িদেয় সেই অিনর্বচনীয় আলোর কােছ অগ্রসর হেয়ছ, এবং যেেহতু 
আমরা, যা বেল এেসিছ তা দ্বারা তোমােদর কেমন যেন শক্ত কের জিড়েয় রাখা কাপেড়র 
মত জিড়েয়িছ যােত তোমরা, যে জন্ম ঘটবার কথা তা দৃঢ়ভােব ও অটলভােব ধের 
রাখেত ও স্মরণ করেত পার, সেজন্য আমরা তোমােদর নীরবতায় িবশ্রাম করেত দেব ও 
ঈশ্বেরর অনুমিত ক্রেম উপযোগী সময় তোমােদর সেই ঐশ্বিরক খাদ্যের কােছ ও 
সেিবষেয় আমােদর ব্যাখ্যার কােছ চালনা করব। আপাতত, িনয়িমত উপসংহার স্বরূপ, 
এসো, আমােদর কােতেখিসস শেষ করেত করেত িপতা ঈশ্বর, ও তাঁর একমাত্র জিনত 
পুত্র, ও পিবত্র আত্মার গৌরবকীর্তন কির, এখন, িচরকাল, ও যুেগ যুগান্তের। আেমন। 

৪র্থ কােতেখিসস সমাপ্ত। 

———————— 
(১) ‘িনর্দেশাবিলর পাঠ্য (যা ব্যাখ্যার িবষয়বস্তু)’: এ িনর্দেশনাবিল িবশপ থেওদরেসর লেখা 
নয়, তা বরং হল সেকােলর প্রাচ্য মণ্ডলীর, অর্থাৎ যেরুশােলম, আেলক্সান্দ্রিয়া, আন্তিওিখয়া, 
কনস্তান্তিনোপিলস ইত্যািদ প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোরই িনর্দেশাবিল যা িভত্তি ক’রে িবশপ থেওদরস 
িনেজর কােতেখিসস প্রদান কেরন। অন্য িদেক, যেরুশােলেমর িবশপ সাধু িসিরল ও 
কনস্তান্তিনোপিলেসর িবশপ সাধু জন িনজ িনজ কােতেখিসেস সেই িনর্দেশনাবিল কখনও 
উল্লেখ কেরন না। এর কারণ এটাই হেত পাের যে, ‘িনর্দেশাবিলটা’ উপাসনাকর্ম ক্ষেত্রে এমন 
বেিশ প্রাচীন ধারণা ব্যক্ত করিছল যা, ৪র্থ শতাব্দীর শেেষর িদেক, রক্ষণশীল নয় এমন 
িবশপগেণর মেত কালোপযোগী িছল না। িকন্তু িবশপ থেওদরস সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভােবই তা 
পালন করেতন; এজন্য আমরা আজ, িনর্দেশনাবিলর ও িবশপ থেওদরেসর অিতরঞ্জিত 
ব্যাখ্যা পেড় সময় সময় কেমন যেন িবস্মিত বোধ কির। 
যেখােন িবশপ থেওদরস িনর্দেশনাবিলর কোন অংশ উপস্থাপন কের ব্যাখ্যা কেরন, সেখােনও 
িনর্দেশনাবিলটা লাল রংেগ িচহ্নিত। 

(২) যোহন ১৭:২৪ দ্রঃ। 

(৩) ১ িত ২:১২ দ্রঃ। 

(৪) গা ৪:২৬। 

(৫) যোহন ৩:২ পেিশত্তা পাঠ্য। 



(৬) যোহন ৩:৩। 

(৭) যোহন ৩:৫। 

(৮) যোহন ৩:৬। 

(৯) যোহন ৩:৮। 

(১০) রো ৬:৩-৪। 

(১১) ১ কির ১৫:২০। 

(১২) রো ৬:৫ দ্রঃ। 

(১৩) এেফ ১:১৩-১৪। 

(১৪) ২ কির ১:২১-২২। 

(১৫) রো ৮:২৩। 

(১৬) এই কােতেখিসেস কেয়কটা শব্দ িবেশষভােব লক্ষণীয় তথা: মলম, খ্রিষ্মা ও 
খ্রিষ্মািভেষক, যা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। “খ্রিষ্মা” গ্রীক শব্দটা এমন 
মলম বোঝায় যা জলপাই তেল ও সুরভী দ্রব্যািদর িমশ্রেণ প্রস্তুত করা। সেই অনুসাের, যেমন 
“তেল” শব্দ থেেক “তৈলািভেষক” ও “তৈলািভিষক্ত” শব্দ দু’টো ব্যবহৃত, তেমিন 
খ্রিষ্টমণ্ডলীর ঐশতত্ত্বে ও উপাসনা সংক্রান্ত পিরভাষায় আজও “খ্রিষ্মা” শব্দ থেেক 
“খ্রিষ্মািভেষক” ও “খ্রিষ্মািভিষক্ত” শব্দ দু’টো ব্যবহৃত। 
তেব “খ্রিষ্মািভেষক” ও “খ্রিষ্মািভিষক্ত” শব্দ দু’টো কেনই বা গুরুত্বপূর্ণ? কারণ “খ্রিষ্মা” ও 
“খ্রিষ্ট” শব্দদ্বয় একান্ত সম্পর্কযুক্ত যেেহতু উভয় শব্দের ধাতু এক, তথা “খ্রিষ”। ফেল, খ্রিষ্মা-
মলেম অিভিষক্ত হওয়ায় “খ্রিষ্ট” বলেত প্রকৃতপক্ষে “তৈলািভিষক্ত” নয় বরং খ্রিষ্মািভিষক্তই 
বোঝায়। িঠক এই িভত্তিেতই িবশপ িসিরল বেলন, “তেমন পিবত্র খ্রিষ্মা গ্রহেণর যোগ্য বেল 
পিরগিণত হেয় তোমরা খ্রিষ্টিয়ান বেল অিভিহত হেয়ছ”; অর্থাৎ খ্রিষ্মািভিষক্ত হওয়ায় মানুষ 
সেই “খ্রিষ্ট” নােমর যোগ্য হেয় ওেঠ যার অর্থ “খ্রিষ্মািভিষক্ত”। 

(১৭) যোহন ৩:৫। 

(১৮) ১ কির ১৫:৪২-৪৪। 

(১৯) যেের ১৮:১-৬ দ্রঃ। 

(২০) যোব ৩৩:৬; ৪:১৯। 

(২১) রো ৬:৯। 

(২২) মিথ ২৮:১৯ পেিশত্তা পাঠ্য। 



(২৩) প্রেিরত ৩:৬। 

(২৪) ইশা ২৭:৩ সত্তরী পাঠ্য। 

(২৫) প্রেিরত ৯:৩৪। 

(২৬) ১ কির ১৪:১৬। 

(২৭) এেফ ৪:৪-৬। 

(২৮) িফিল ৩:২০-২১। 

(২৯) কল ২:১৯। 

(৩০) কল ১:১৮। 

(৩১) মিথ ৩:১৪-১৫। 

(৩২) মিথ ৩:১৬। 

(৩৩) যোহন ১:২৬; মিথ ৩:১১। 

(৩৪) মিথ ৩:১৭। 

(৩৫) সাম ৮২:৬-৭ সত্তরী পাঠ্য। 

(৩৬) রো ৮:১৪। 

(৩৭) লুক ৪:১৮ দ্রঃ; প্রেিরত ১০:৩৮ দ্রঃ। 

(৩৮) িফিল ৩:১১ দ্রঃ। 



৫ম কােতেখিসস 
১ম িমস্তাগোগীয় (রহস্যগুিল িবষয়ক) কােতেখিসস 

(১৫শ কােতেখিসস, অর্থাৎ িমসা িবষয়ক ১ম িমস্তাগোগীয় কােতেখিসস) 

(সাক্রােমন্তগুিল গ্রহেণর পের সেিবষয় সংক্রান্ত যে যে কােতেখিসস পাস্কা-অষ্টাহ 
ধের দেওয়া হত, সেগুলো িমস্তাগোগীয় (রহস্যগুিল িবষয়ক) কােতেখিসস বলা হত)। 

এই কােতেখিসস কেন্দ্র ক’রে উপাসনা-তত্ত্ব 

বাপ্তিস্ম ও এউখািরস্তিয়া িবষেয় সবসময় স্মরণীয় কথা 
যেমন বাপ্তিস্ম সাক্রােমন্ত িবষয়ক ১২-১৪শ কােতেখিসেসর ভূিমকার প্রারম্ভে বলা 

হেয়েছ, তেমিন এউখািরস্তিয়া সাক্রােমন্ত িবষয়ক এ কােতেখিসেসর ভূিমকায়ও পুনরায় 
সেই গুরুত্বপূর্ণ কথার উপর জোর দেওয়া দরকার, যা অনুসাের, 

১। বাস্তিস্ম ও এউখািরস্তিয়া সাক্রােমন্ত দু’টো হল প্রভুর যন্ত্রাণাভোগ ও পুনরুত্থােনর 
স্মারক িচহ্ন: বাপ্তিস্মপ্রার্থী জেল ডুব িদেয় প্রভুর মৃত্যুর সহভাগী হয়, ও সেই জল থেেক 
বের হেয় ওঠার সমেয় তাঁর পুনরুত্থােনর সহভাগী হয়। এউখািরস্তিয়া অনুষ্ঠােন উপাসক 
মণ্ডলী ঘোষণা কের, ‘হে প্রভু, আমরা তোমার মৃত্যু ঘোষণা কির, তোমার পুনরুত্থান 
স্বীকার কির, যতিদন না তুিম আস’ (১ কির ১১:২৬ দ্রঃ)। 

২। বাপ্তিস্মপ্রার্থী হোক বা এউখািরস্তিয়া গ্রহণকারী হোক, মণ্ডলীর সাক্রােমন্তে যোগ 
দেওয়ার সমেয় শাস্ত্রের সেই বাণী স্মরণ করা একান্ত প্রয়োজন যা অনুসাের, স্বর্গীয় 
যেরুশােলেম িনবন্ধিত নাগিরক বেল সবাই সেই স্বর্গীয় যেরুশােলেম উপস্থিত হয় ও সেই 
স্বর্গীয় উপাসনাকর্মে যোগ দেয় (িহব্রু ১২:২২-২৩ দ্রঃ)। 

প্রভুর যন্ত্রণাভোেগর সঙ্গে এউখািরস্তিয়ার সম্পর্ক 

১) স্বর্গদূতেদর উপাসনাকর্মের সঙ্গে প্রভুর যন্ত্রণাভোেগর সম্পর্ক 
িমসা িবষয়ক এই শেষ দু’টো কােতেখিসেস এউখািরস্তিয়া স্পষ্টভােবই িতন ভােগ 

িবভক্ত: ১) প্রেথিসস (অর্থাৎ িমসার প্রস্তুিত-অনুষ্ঠানরীিত, যা লািতন মণ্ডলীর িমসার 
অর্ঘ্য অনুষ্ঠানরীিতর সমতুল্য), ২) আনাফোরা (উৎসর্গ), ৩) কমুিনয়ন-অনুষ্ঠানরীিত। 



এক একটা ভােগর জন্য আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা উপস্থািপত, তাই, ১) প্রেথিসেস প্রভুর 
যন্ত্রণাভোগ পিরলক্ষিত; ২) আনাফোরায় অর্ঘ্যটা উৎসর্গ করা হয়, তােত স্বর্গীয় 
উপাসনার দৃশ্য ভেেস ওেঠ, ও এিপক্লেিসেস প্রভুর পুনরুত্থান পিরলক্ষিত; ৩) 
কমুিনয়ন-অনুষ্ঠানরীিতেত প্রভুর পুনরুত্থান পিরলক্ষিত। 

িবশপ থেওদরেসর ব্যাখ্যা পদ্ধিত বর্ণনামূলক: িতিন িমসান উপাসকমণ্ডলীেক 
উৎসািহত কেরন যেন, বেিদেত যা যা ঘেট, তা দেখেত দেখেত তারা মেন মেন তাই 
িচত্রিত কের যা প্রভুর যন্ত্রণাভোেগর সমেয় ঘেটিছল। সেই অনুসাের, প্রেথিসেসর প্রধান 
চিরত্র হেলন সেই পিরেসবকগণ যাঁরা িনজ িনজ ভূিমকা অনুসাের গাম্ভীর্যের সঙ্গে রুিট ও 
আঙুররস এেন বেিদর উপের সাজান ও সেটার পােশ দাঁড়ান। এক্ষেত্রে ১৫:২৬ দ্রষ্টব্য: 
অর্ঘ্যটা স্বয়ং খ্রিষ্ট, পিরেসবকগণ হেলন স্বর্গদূতগণ; বেিদ হল খ্রিষ্টের কবর; বেিদর 
উপের রুিট সাজানোটা হল খ্রিষ্টেক সমািধদান; বেিদর কাপড় হল সেই ফািলগুলো 
যেখােন খ্রিষ্টের মৃতেদহ জিড়েয় দেওয়া হেয়িছল। তাছাড়া, পিরেসবকগণ খ্রিষ্ট-
মহাব্যক্তিত্বের সমািধদােনর সম্মানার্থে মহামূল্যবান পোশাক পিরধান কেরন, ও যখন সেই 
পিরেসবকগণ খ্রিষ্টের মৃতেদেহর উপের পাখা িদেয় বাতাস নাড়া দেন, তখন এমনটা 
কেরন যা কোন মহাব্যক্তিত্বের সমািধদান উপলক্ষে করা হয়; উদ্দেশ্যটা হল যেন সেই 
পিবত্র দেেহর উপের কোন িকছুই না পেড়; তাই পিরেসবকগেণর এই সেবাকর্ম প্রভুর 
মৃতেদেহর মহত্ত্ব প্রকাশ কের। সুতরাং, সুসমাচােরর বর্ণনা অনুযায়ী স্বর্গদূতেদর 
উপস্থিিত সেই পিরেসবকগেণর উপস্থিিতেক সাক্রােমন্তীয় গুরুত্ব আরোপ কের যাঁরা 
বেিদর উপের রুিট সেইভােব সমর্পণ কেরন যেভােব প্রভুর দেহেক কবের সমর্পণ করা 
হেয়িছল। 

প্রশ্ন দাঁড়ায়: িবশপ থেওদরেসর এই ব্যাখ্যা িক অিতিরক্ত নাটকীয় নয়? না, িতিন 
িনেজ এই ব্যাখ্যা সম্পর্কে বেলন, ‘যখন তাঁরা (অর্থাৎ পিরেসবকগণ) সেই এউখািরস্তীয় 
রুিট আেনন, তখন যন্ত্রণাভোেগর িনখুঁত পিরপূর্ণতার লক্ষ্যে তা পিবত্র বেিদেতই 
রােখন। তােত আমােদর এটা িবশ্বাস করেত হেব যে, িতিনই বেিদেত উপস্থিত, কেমন 
যেন, যন্ত্রণাভোগ করার পর তাঁেক সমািধেত দেওয়া হয়’ (কােতেখিসস ১৫: ২৬)। 
এিবষেয় িবশপ থেওদরস আরও বেলন, আমরা ‘যখন বেিদর উপের সেই অর্ঘ্য দেিখ (এ 
এমন, যা এটা দেখায় যে, তার মৃত্যুর পের তা একপ্রকার কবের রাখা হল), তখন 
উপস্থিত সকেলর উপের মহা িনস্তব্ধতা পেড়। যা ঘটেছ, যেেহতু তা ভয়ঙ্কর, সেজন্য 
তােদর উিচত সেটার িদেক শান্ত ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভেয় লক্ষ রাখা’ (কােতেখিসস ১৫:২৯)। 



তােত খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোেগর দু’টো ক্ষণ পিরলক্ষিত: ‘আমােদর সেই খ্রিষ্টেক 
দেখেত হেব িযিন ইিতমধ্যে চািলত হেয় যন্ত্রণাভোেগর িদেক যান, অন্য সময় আমােদর 
জন্য বলীকৃত হবার জন্য তাঁেক বেিদর উপের প্রসািরত করা হয়’ (কােতেখিসস ১৫, 
িনর্দেশাবিলর পাঠ্য দ্রঃ)। এই ক্ষণ দু’টো (িতিন চািলত ও িতিন প্রসািরত) 
পিরেসবকেদর সম্পািদত অনুষ্ঠানরীিতর সঙ্গে জিড়েয় দেওয়া হয়, কেননা 
পিরেসবেকরাই অর্ঘ্য বেিদর উপের আেনন ও সেটার পােশ দাঁড়ান, অর্থাৎ তাঁরা খ্রিষ্টের 
দেহ কবের িনেয় যান ও সেখােন থেেক লক্ষ রােখন। এধরেনর ব্যাখ্যা এ সত্যের উপের 
িনর্ভর কের যে, সাক্রােমন্তে সম্পািদত উপাসনাকর্ম হল স্বর্গদূতেদর উপাসনাকর্মের 
প্রিতমূর্তি: যখন স্বর্গীয় উপাসনায় তা ঘেট, তখন আমােদর িবশ্বাস করেত হেব, তা 
সাক্রােমন্ত সম্প্রদােনও ঘেট। কেননা িবশপ থেওদরেসর ব্যাখ্যা তাঁর কল্পনার ফল নয়, 
যেেহতু এই ব্যাখ্যা দানকােল িতিন িমসাগ্রন্থের িনর্দেশাবিলর পাঠ্যই উল্লেখ কেরন যে 
িনর্দেশাবিলর পাঠ্য িবশ্বােসর িবষয়। তাই যখন মণ্ডলীর িমসাগ্রন্থের িনর্দেশাবিলর পাঠ্য 
িঠক তাই বেল, তখন িবশপ থেওদরস সেই িনর্দেশাবিলর পাঠ্য অনুসরণ কের 
সাক্রােমন্ত সম্পাদেন স্বর্গীয় উপাসনাকর্ম প্রিতিবম্বিত বেল দেেখন: স্বর্গীয় উপাসনায় 
স্বর্গদূতগণ যেভােব প্রভুর যন্ত্রণাভোগ উদ্‌যাপন কেরন, মর্ত মণ্ডলীর উপাসনাকর্মও 
সেইমত ব্যবহার করেব। 

িকন্তু, ১৫:২৭ অনুসাের, যে ‘দূেতরা সমািধগুহার কােছর সেই পাথেরর উপের 
বসেলন’, তাঁেদর ভূিমকা যে প্রভুর সম্মানার্থে সেখােন থেেক যােবন তা শুধু নয়, বরং 
তাঁরা স্ত্রীলোকেদর কােছ প্রভুর পুনরুত্থােনর িবষেয় সাক্ষী হেবন, এবং এই সাক্ষ্যদানই 
সুস্পষ্ট ভােব ‘দূতেদর উপাসনাকর্মের সাদৃশ্যের প্রিতমূর্তি’ বেল উপস্থািপত, কেননা 
প্রভুর পুনরুত্থানই হল ‘গোটা সৃষ্টির নবীকরেণর’ সূত্রপাত। এজন্যই, িবশপ থেওদরস 
অনুসাের, খ্রিষ্টের সািধত মুক্তি-ব্যবস্থার মধ্যে দূতেদর এই সাক্ষ্য-ভূিমকা অিধক 
গুরুত্বপূর্ণ, এবং অিধক গুরুত্বপূর্ণ িছল িবধায় এউখািরস্তীয় অনুষ্ঠােন তা স্মরণ কিরেয় 
দেওয়া উপযোগী িছল। 

তাই, মণ্ডলীর উপাসনাকর্ম দূতেদর স্বর্গীয় উপাসনাকর্মের সঙ্গে জিড়ত করায় িবশপ 
থেওদরস মণ্ডলীর উপাসনাকর্মের বাস্তবতা দৃঢ় কের তোেলন, কেননা িবশ্বাসী মণ্ডলীর 
কােছ তা‑ই বাস্তব যা স্বর্গীয়, এবং যা স্বর্গীয় তা অবশ্যই খ্রিষ্টীয় উপাসকেদর কল্যাণ 
সাধন করেবই, কেননা উপাসক মণ্ডলী খ্রিষ্ট সংক্রান্ত নানা স্বর্গীয় িবষয় ভাবেত 
অনুপ্রািণত। 



এক্ষেত্রে মেন রাখা উিচত, এই ভূিমকা িবশপ থেওদরেসর ধারণা স্পষ্ট করেত 
অিভপ্রেত। অর্থাৎ, িবশপ থেওদরেসর ধারণা যে আজকােল সময় সময় উপযোগী নয়, 
তা আলাদা কথা। িবেশষভােব তাঁর সাক্রােমন্তীয় বাস্তবতাই অিতিরক্ত বা অিতরঞ্জিত 
বেল িচহ্নিত হেত পাের। িকন্তু এই িভত্তিেত পুরা কােতেখিসস অনুপযোগী গণ্য করা 
যুক্তিসঙ্গত নয়। মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্ব ধীের ধীেরই অগ্রসর হেয়েছ। 

২) রুিট ও আঙুররেসর সঙ্গে প্রভুর যন্ত্রণাভোেগর সম্পর্ক 
যিদও প্রেথিসস (তথা অর্ঘ্য অনুষ্ঠানরীিত) প্রভুর যন্ত্রণাভোেগর একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ 

দাঁড়ায় এই কারেণ যে, তা স্বর্গদূতেদর উপাসনার সঙ্গে সম্পর্কিত, তবু আমােদর একথা 
ভুলেত নেই যে, এউখািরস্তীয় অনুষ্ঠান মূলত রুিট ও আঙুররস দ্বারাই গিঠত। এজন্য 
প্রশ্ন দাঁড়ায়, প্রভুর যন্ত্রণাভোগ এবং রুিট ও আঙুররেসর মধ্যকার সম্পর্ক িক? িনেজর 
ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ অনুসাের িবশপ থেওদরেসর উত্তর এ: প্রাকৃিতক উপাদান িহসােব 
রুিট ও আঙুররস জীবনদােনর জন্য সহায়তা দান কের; িকন্তু প্রভুর যন্ত্রণাভোগও 
জীবনদােনর জন্য উপযোগী; অতএব, সাক্রােমন্তের রুিট ও আঙুররস, ও স্বর্গীয় 
উপাসনায় প্রভুর যন্ত্রণাভোেগর মধ্যে সম্পর্ক রেয়েছ। এইভােব িবশপ থেওদরস সেই 
রুিট ও আঙুররস এবং প্রভুর যন্ত্রণাভোেগর মধ্যে ‘সাদৃশ্য’ অনুযায়ী এমন বন্ধন প্রিতষ্ঠা 
কেরন যা তাঁর ঐশতত্ত্বের িভত্তি স্বরূপ। 

িকন্তু িতিন ‘সাদৃশ্য’ অনুযায়ী এই বন্ধেন না থেেম তা অিতক্রম কেরন, কেননা তাঁর 
ব্যাখ্যায় িতিন স্বয়ং িযশুর বাণীই বন্ধন বেল উপস্থাপন কেরন। তাঁর যুক্তি এ: িযশু 
বেলন, রুিট হল তাঁর িনেজর দেহ, ও সেই পানপাত্র তাঁর িনেজর রক্ত ধারণ কের; 
তােত রুিট ও আঙুররেসর অর্থ খাদ্য-পানীেয়র সম্পর্কের দ্বারা স্থির করা হয় না, বরং 
প্রভুর যন্ত্রণাভোগই হল সেই বন্ধেনর িভত্তি: ‘তেব এজন্যই প্রভু সেই রুিট ও সেই 
পানপাত্রও আমােদর কােছ সম্প্রদান করেলন, কারণ খাদ্য ও পানীয় দ্বারাই আমরা 
এখােন, এই ইহলোেক, আমােদর জীবেন এিগেয় চিল; িকন্তু িতিন সেই রুিট ‘দেহ’ ও 
সেই পানপাত্র ‘রক্ত’ বলেলন, কারণ যন্ত্রণা দেহেক প্রভািবত কের, পীড়ন কের ও তা 
থেেক রক্ত ঝরায়। এই যে দু’টো িবষয় (তথা রুিট ও আঙুররস) দ্বারা তাঁর যন্ত্রণাভোগ 
সম্পন্ন হয়, িতিন সেই িবষয় দু’টোেক খাদ্য ও পানীেয়র নমুনা কের তোেলন’ 
(কােতেখিসস ১৫:৯)। 



এই িভত্তিেত, রুিট ও আঙুররস যা লক্ষ কের, তা হল প্রভুর সেই দেহ ও রক্ত যা 
যন্ত্রণাভোগ করল; এবং যেেহতু প্রভুর দেহ ও রক্ত রুিট ও আঙুররেসর সঙ্গে এেকবাের 
জিড়ত, সেজন্য সেই দেহ ও সেই রক্ত এমন খাদ্য ও পানীয় যা ‘সেই জীবন প্রকাশ কের 
যা অমরতা পর্যন্ত স্থায়ী’ (কােতেখিসস ১৫:৯)। আরও, যেেহতু প্রভুর যন্ত্রণাভোেগর 
ভূিমকা হল জীবনদান করা, সেজন্য তা একক িবষয় নয়, বরং সেই যন্ত্রণাভোেগর সঙ্গে 
পুনরুত্থান সবসময়ই জিড়ত থাকা চাই, সেই যে পুনরুত্থান, িবশপ থেওদরেসর 
দৃষ্টিকোণ অনুসাের, হল সেই একমাত্র উপায় যা দ্বারা আসন্ন জগেতর মঙ্গলদানগুলো 
পাওয়া যেেত পাের। যেেহতু আমরা এখনও মানেবিতহােস রেয়িছ ও চরমকালীন 
িবষয়গুলো এখনও পাইিন, সেজন্য এউখািরস্তিয়া আমােদর কােছ জীবনেক এমন ভাবী 
িবষয় বেল প্রদান কের যা আমরা একিদন পূর্ণতায়ই পাব বেল প্রত্যাশা করেত পাির: 
‘তেমন অমর জীবন পাবার প্রতীক্ষায়ই আমরা এই রহস্যে যোগ িদই, কেননা এই রহস্য 
দ্বারাই আমরা িবশ্বাস কির সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলোর দৃঢ় প্রত্যাশার অিধকারী হব’ 
(কােতেখিসস ১৫:৯)। 

ভাবী মঙ্গলদানগুলো পাবার লক্ষ্যে প্রভুর যন্ত্রণাভোগ যে পুনরুত্থান থেেক অিবচ্ছেদ্য 
তা সত্য বেট, িকন্তু এটাও সত্য যে, প্রেিরতদূত পেলর দৃষ্টিকোণ অনুসাের িবশপ 
থেওদরস এউখািরস্তীয় অনুষ্ঠানটােক প্রভুর যন্ত্রণাভোেগর সঙ্গে এতই প্রত্যক্ষভােব 
জিড়ত যে, এউখািরস্তীয় অনুষ্ঠােন প্রভুর মৃত্যু ঘোিষত: ‘তাই, আমরা যেমন আমােদর 
প্রভু সেই খ্রিষ্টের মৃত্যু দ্বারা বাপ্তিস্মের জন্ম গ্রহণ কির, তেমিন দৃষ্টান্তে একটা খাদ্যও 
রেয়েছ যা আমরা তাঁর মৃত্যুর মধ্য িদেয় গ্রহণ কির। ধন্য পল এিবষেয় সাক্ষ্য দেন যখন 
বেলন, ‘যতবার তোমরা এই রুিট খাও ও এই পানপাত্র থেেক পান কর, ততবার 
তোমরা তো প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা কর, যতিদন না িতিন আেসন’ (১ কির ১১:২৬)। 
িতিন এটা দেখান যে, অর্ঘ্যটা গ্রহণ করা ও রহস্যগুিলেত সহভািগতা করাটা হল 
আমােদর সেই প্রভুর মৃত্যু স্মরণ করা যা আমােদর জন্য পুনরুত্থান ও অমরতার আনন্দ 
অর্জন কের। কেননা আমরা যারা আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের মৃত্যু দ্বারা সাক্রােমন্তীয় 
জন্ম গ্রহণ কেরিছ, সেই আমােদর পক্ষে এই একই মৃত্যু দ্বারা অমরতার সাক্রােমন্তের 
খাদ্যও গ্রহণ করা সমীচীন। আমরা যা থেেক জন্ম গ্রহণ কেরিছ, তা থেেকই আমােদর 
পুষ্টি গ্রহণ করেত হেব, কেননা প্রসবপ্রাপ্ত সকল প্রাণীর রীিতই যে, তারা তােদরই থেেক 
পুষ্টি গ্রহণ করেব যারা তােদর প্রসব কেরেছ (কােতেখিসস ১৫:৬)। একথা তখনই 
প্রমািণত যখন িবশপ থেওদরস এউখািরস্তিয়ােক যজ্ঞ বেল উপস্থাপন কেরন। িতিন 



ইিতমধ্যে যজ্ঞটা সেই দােনর মহত্ত্ব বেল উপস্থাপন কেরিছেলন যা ‘বহুিদন আেগ নবীেক 
দেখানো হেয়িছল ও আমােদর কােছ প্রতীয়মান হেয়েছ’, অর্থাৎ তা হল সেই যজ্ঞ যা খ্রিষ্ট 
যন্ত্রণাভোেগর সমেয় সম্পন্ন করেলন ও আমরা ‘স্মারক অনুষ্ঠান িহসােব এই উপাসনাকর্মে 
সম্পাদন করেত আিদষ্ট হেয়িছ’: যজ্ঞটা উপাসনাকর্মে প্রিতিবম্বিত, এমন গৌরবময় 
উপাসনাকর্ম যা ‘দৃষ্টি িনেচর িদেক নত করেত করেত আমরা এমন শ্রদ্ধাপূর্ণ ভেয় পােয় 
দাঁিড়েয় থািক যে, এই উপাসনাকর্মের মহত্ত্বের িদেক দৃষ্টিপাত করেতও পাির না’ 
(কােতেখিসস ১৬:৯)। 

সুতরাং, রুিট ও আঙুররেসর সঙ্গে প্রভুর যন্ত্রণাভোেগর সম্পর্ক ব্যাখ্যা কের িবশপ 
থেওদরস প্রভুর যন্ত্রণাভোগ ক্ষেত্রে দু’টো িবষয় তুেল ধেরন, িবষয় দু’টো এমন যা 
পরস্পেরর মধ্যে কোন সম্পর্ক রােখ না, সুতরাং স্বতন্ত্রই িবষয়: ১) ভাবী মঙ্গলদানগুলো 
পাবার জন্য প্রভুর যন্ত্রণাভোগ তাঁর পুনরুত্থােনর সঙ্গে একান্তই জিড়ত, কেননা পুনরুত্থান 
ছাড়া সেই মঙ্গলদানগুলো পেেত পাির না; ২) প্রভুর যন্ত্রণাভোগ পুনরুত্থান ছাড়া এমন 
একক িবষয় যা যজ্ঞ বেল উপস্থািপত ও যা আমরা প্রভুর স্মারক অনুষ্ঠান বেল উদ্‌যাপন 
করেত আিদষ্ট। 

অবেশেষ, এই কােতেখিসেসর সার্বিক মূল্যায়ন করেত িগেয় এটা মেেন িনেত হেব 
যে, িবশপ থেওদরেসর তুলনামূলক পদ্ধিত আজকােলর পাঠেকর কােছ সন্তোষজনক 
নাও মেন হেত পাের। এিবষেয় ১৬শ কােতেখিসেসর ভূিমকায় িবশপ থেওদরেসর 
সাক্রােমন্তীয় বাস্তবতা সম্পর্কে মূল্যায়ন সূচক িকছু বলা হেব। 

শব্দার্থ 
‘প্রেথিসস’ শব্দের দু’টো অর্থ: ১) িমসার প্রস্তুিত-অনুষ্ঠানরীিত, যা লািতন মণ্ডলীর 

িমসার অর্ঘ্য অনুষ্ঠানরীিতর সমতুল্য; ২) সেই প্রস্তুিত-স্থান (৪৫ অধ্যায় দ্রঃ) যা লািতন 
মণ্ডলীেত িগর্জার বেিদর সমতুল্য। 

সূচী 
বাপ্তিস্ম-জিনত দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করার পর স্বর্গে িনবন্ধিত বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে 

স্বর্গীয় ও অনন্তকালীন খাদ্য তথা এউখািরস্তিয়া প্রয়োজন। সেই অনুসাের, এউখািরস্তিয়া 



িবষয়ক এই প্রথম কােতেখিসস এউখািরস্তিয়া রহস্যের অর্থ, অর্থাৎ আঙুররস, যজ্ঞ, ও 
মহাযাজক খ্রিষ্টের অর্থ উপস্থাপন কের। 

১: বাপ্তিস্মপ্রাপ্তেদর উপযোগী খাদ্য সম্পর্কে। 
২: প্রকৃতপক্ষে, পুনরুত্থােনর পের, পিবত্র আত্মার অনুগ্রহই হেব মনোনীতেদর একমাত্র 
খাদ্য, 
৩: িকন্তু যেেহতু এই িনম্নলোেক আমরা কেবল সেই অনুগ্রেহর প্রথমফলই মাত্র উপভোগ 
কির, সেজন্য আমােদর পক্ষে আমােদর পিরবর্তনশীল অবস্থার জন্য এমন উপযোগী 
খাদ্য দরকার আেছ 
৪-৫: যা বাপ্তিস্ম গ্রহেণই প্রিতষ্ঠিত হয়: খাদ্যটা হল এউখািরস্তিয়া। 
৬-৭: তােত বাপ্তিস্ম ও এউখািরস্তিয়া রহস্য-দুটো (অর্থাৎ সাক্রােমন্ত-দু’টো) আমােদর 
প্রভুর মৃত্যু ও পুনরুত্থােনর সঙ্গে জিড়ত। 
৮: এউখািরস্তিয়ার িচহ্ন ও দৃষ্টান্ত হল সেই রুিট ও জল মেশানো আঙুররস যা আমােদর 
পার্থিব পুষ্টিসাধেনর প্রয়োজনীয় উপাদান: 
৯-১০: খ্রিষ্ট িনেজই এই রুিট ও আঙুররস িনেজর দেহ ও রক্ত বেল িনর্দিষ্ট করেলন 
যেেহতু যন্ত্রণাভোেগ তাঁর দেহ ভগ্ন করা হল ও তাঁর রক্ত পািতত হল: সেই রুিট ও সেই 
আঙুররস পিবত্র আত্মার আগমন দ্বারাই খ্রিষ্টের দেেহ ও রক্তে রূপান্তিরত হয়; 
১১-১৪: সুতরাং খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত হল অনন্তকালীন খাদ্য। 
১৫-১৭: এউখািরস্তীয় উপাসনাকর্ম হল খ্রিষ্টের জীবনকালীন যজ্ঞের (অর্থাৎ 
আত্মবিলদােনর) স্মারক অনুষ্ঠান, ও তাঁর স্বর্গীয় যাজকত্বের দৃষ্টান্তস্বরূপ। 
১৮: এউখািরস্তীয় খাদ্য অমরতার খাদ্যের দৃষ্টান্ত। 
১৯: একটামাত্র যজ্ঞ রেয়েছ, সেটা হল খ্রিষ্টের সেই যজ্ঞ 
২০: যা নতুন সন্ধির সেই সেবাকর্মীেদর দ্বারা উদ্‌যািপত 
২১-২৪: যাঁরা বেিদেত অদৃশ্য প্রতাপগুলো দ্বারা বেষ্টিত আমােদর স্বর্গীয় মহাযাজেকর 
নমুনা পূরণ কেরন। 
২৫: িমসার নানা অনুষ্ঠানরীিত: পিরেসবেকরা সেই রুিট ও সেই পানপাত্র বহন ক’রে 
তা কাপেড় ঢাকা বেিদর উপের রােখন 
২৬-২৭: ও বেিদর উপের পাখা নাড়ান। 
২৮-২৯: িগর্জায় নীরবতা িবরাজ করেব। 
৩০: মণ্ডলীর ঘোষক উপস্থিত সকলেক প্রার্থনা করার জন্য আহ্বান কেরন। 
৩১: িবশপ প্রস্তুিত-অনুষ্ঠানরীিত শুরু কেরন: িতিন আমােদর প্রভুেক ধন্যবাদ-স্তুিত 
অর্পণ কেরন, 



৩২: ও িনেজর জন্য ধন্যবাদ জানান; 
৩৩: তােত জনসমােবশ বেল ‘আেমন’। 
৩৪: িবশপ উপস্থিত সবার প্রিত শান্তি-সম্ভাষণ ঘোষণা কেরন, 
৩৫-৩৮: ও উপস্থিত সবাই উত্তের বেল, ‘তোমার আত্মারও শান্তি হোক’। 
৩৯-৪১: শান্তি-চুম্বন; 
৪২-৪৩: হাত ধোয়া; 
৪৩: মণ্ডলীর ফলেক িলিখত জীিবত ও মৃতেদর নাম পাঠ। 
৪৪-৪৫: মণ্ডলীর ঘোষক উদাত্ত কণ্ঠে বেল ওেঠন, ‘অর্ঘ্যের িদেক দৃষ্টি রাখ’। 



িনর্দেশাবিলর পাঠ্য (যা ব্যাখ্যার িবষয়বস্তু) (১): আমােদর সর্বোপির এটা উপলব্ধি করা 
দরকার যে, যা আমরা খাদ্যরূেপ খাই, তা আমােদর সম্পািদত একপ্রকার যজ্ঞ। কেননা 
এটাই নূতন িনয়েমর যাজেকর কাজ: িতিন এই যজ্ঞ অর্পণ করেবন, যা দ্বারা নূতন 
িনয়ম প্রকািশত হেয়িছল। আমােদর ভাবেত হেব যে, িযিন এখন বেিদর কােছ এিগেয় 
চলেছন, িতিন সেই যাজেকর প্রিতমূর্তি হেয় দাঁড়ান, এবং এটাও ভাবেত হেব যে, 
পিরেসবেকরা সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলোর উপাসনাকর্মের একপ্রকার প্রিতমূর্তি হেয় 
দাঁড়ান। তাঁরা এমন ভূষেণও ভূিষত যা এই বাস্তবতার উপযোগী, কেননা তাঁেদর বাইেরর 
পোশাক তাঁেদর চেেয় উৎকৃষ্ট। তাঁরা বাঁ কাঁেধ এমন একটা উত্তরীয় রােখন যা দু’ িদেক 
ঝোেল। আমােদর সেই খ্রিষ্টেক দেখেত হেব িযিন ইিতমধ্যে চািলত হেয় যন্ত্রণাভোেগর 
িদেক যান, অন্য সময় আমােদর জন্য বলীকৃত হবার জন্য তাঁেক বেিদর উপের প্রসািরত 
করা হয়। এজন্যই, যে পিরেসবেকরা বেিদর উপের কাপড় িবিছেয় দেন, তাঁরা 
[আমােদর প্রভুর] সমািধর ক্ষোম-কাপেড়র সাদৃশ্য উপস্থাপন কেরন; এবং যাঁরা বেিদর 
দুই পােশ থােকন, তাঁরা পিবত্র দেেহর উপের সমস্ত বাতাস নাড়া দেন। এ সমস্ত িকছু 
হেত হেত নীরবতা সবার উপের িবরাজ করেব। প্রথেম প্রার্থনাই আেস, নীরেব আর নয়, 
িকন্তু পিরেসবেকর কণ্ঠেই তা ঘোিষত হয়। এবং সবাই নীরব থাকেতই িবশপ ‘প্রেথিসস’ 
অনুষ্ঠানরীিত শুরু করেবন। িবশপ প্রার্থনাটা শেষ করেবন; তারপের িতিন িনেজর জন্য 
ধন্যবাদ-স্তুিত িনেবদন করেবন, ও উপস্থিত সবাই বলেব, আেমন। এবং িবশপ এইভােব 
প্রার্থনা করেবন, তোমােদর শান্তি হোক; তােত উপস্থিত সবাই উত্তের বলেব, তোমার 
আত্মারও শান্তি হোক। এবং িবশপ শান্তি দান করেত শুরু কেরন; এবং মণ্ডলীর ঘোষক 
উদাত্ত কণ্ঠে আেদশ কেরন যেন সবাই এেক অন্যেক শান্তি দান কের। িবশপ প্রথেম 
িনেজর হাত ধুইেয় নেেবন, পের, যাজকীয় শ্রেিণর যাঁরা, তাঁেদর সংখ্যা যতই হোক না 
কেন, তাঁরা সবাই সেইমত করেবন। মণ্ডলীর ফলেক জীিবত ও মৃতেদর নাম পাঠ করা 
হেব। এখন িবশপ উপাসনাকর্মের জন্য এিগেয় আসেবন, ও সেইসঙ্গে মণ্ডলীর ঘোষক 
উদাত্ত কণ্ঠে বেল উঠেবন, ‘অর্ঘ্যের িদেক দৃষ্টি রাখ’। 

বাপ্তিস্মপ্রাপ্তেদর উপযোগী খাদ্য সম্পর্কে 
১। এটা মানবীয় িনয়ম যে, নবজাত িশশুেদর কাপেড় জড়ানো হয় যােত সদ্য 

গিঠত ও তখনও নরম দেহ কোন আঘােত আঘাতগ্রস্ত না হয় বরং তা যেন িনেজর গঠেন 
স্থির থােক। তােদর শুইেয় দেওয়া হয় ও প্রথেম কাপেড় িবশ্রাম দেওয়া হয়, তারপর 
তােদর এমন প্রাকৃিতক খাদ্য দেওয়া হয় যা তােদর জন্য উপযুক্ত ও উপযোগী। 



একইপ্রকাের আমরাও আমােদর িশক্ষায় কাপেড়ই যেন তােদর শক্ত কের জিড়েয় িদেয়িছ 
যারা বাপ্তিস্মের মধ্য িদেয় নবজন্মে আেস, যােত তােদর কােছ মঞ্জুর করা অনুগ্রেহর স্মৃিত 
তােদর মধ্যে শক্ত কের স্থািপত হয়; এবং আমােদর কােতেখিসসগুলো বন্ধ করায় তােদর 
িবশ্রাম করেত িদেয়িছ, কেননা যা বলা হেয়িছল সেটার মাত্রা যেথষ্ট িছল। তথািপ, আজ 
আিম, ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ, তোমােদর পক্ষে উপযোগী সেই খাদ্য উপস্থাপন করেত চেষ্টা 
করব, যার প্রকৃিত িবষেয় তোমােদর জ্ঞান লাভ করা দরকার ও যার মহত্ত্ব তোমােদর 
পুঙ্খানুপুঙ্খ রূেপ শেখা দরকার। 

২। কেননা, যখন পুনরুত্থােনর মধ্য িদেয় সত্যকার জন্ম গ্রহণ করার পর তোমরা 
অন্য একটা খাদ্য খােব যা এত উৎকৃষ্ট যে, কথা িদেয় তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়, তখন 
তোমােদর [পিবত্র] আত্মার অনুগ্রহ দ্বারা এমন ভােব পুষ্ট করা হেব যার ফেল তোমরা 
দেেহ অমর ও প্রােণ অপিরবর্তনীয় থাকেব। তেমন খাদ্যই তোমােদর জন্মের জন্য 
উপযোগী; এবং যারা পুনরুত্থান দ্বারা জন্ম িনেয়েছ, [পিবত্র] আত্মার অনুগ্রহ তােদর 
এমনটা মঞ্জুর করেব যেন তারা স্থিতমূল সত্যকার জন্ম গ্রহণ করার পর িবলুপ্তি ভোগ না 
কের ও তােদর প্রাণ এমন পিরবর্তন দ্বারা আক্রান্ত না হয় যা তােদর অিনষ্ট-প্রবণ করেত 
পাের। 

৩। িকন্তু, যেেহতু আমরা এখন বাপ্তিস্মের মধ্য িদেয় এক প্রকার দৃষ্টান্তেই যেন জন্ম 
িনেয়িছ সেই অন্য জন্মের প্রতীক্ষায় যা আমরা প্রত্যাশা করিছ, সেজন্য আমরা আপাতত, 
পিবত্র আত্মার অনুগ্রেহর প্রথমফল অগ্রিম িহসােব গ্রহণ কির, সেই যে প্রথমফল সেই 
িদন আমােদর দেওয়া হেব, যেেহতু আমরা পুনরুত্থােনর মধ্য িদেয় তা আসন্ন জগেত 
গ্রহণ করব বেল প্রত্যাশা রািখ। তেমনটা গ্রহেণর পেরই তো আমরা অমর ও 
অপিরবর্তনীয় হেয় উঠব বেল প্রত্যাশা রািখ, এবং এখন, দৃষ্টান্তেই যেন, পিবত্র আত্মার 
অনুগ্রহ দ্বারা, আমােদর এমন খাদ্য নেওয়া উিচত যা আমােদর বর্তমান জীবেনর 
উপযোগী। এজন্য ধন্য পল বলেলন, কারণ যতবার তোমরা এই রুিট খাও ও এই 
পানপাত্র থেেক পান কর, ততবার তোমরা তো প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা কর, যতিদন না িতিন 
আেসন  (২)। এেত িতিন দেখান যে, যখন আমােদর প্রভু স্বর্গ থেেক আসেবন, ভাবী 
জীবন প্রকাশ করেবন, ও আমােদর সবার সেই পুনরুত্থান ঘটােবন যা থেেক আমরা 



দেেহ অমর ও প্রােণ অপিরবর্তনীয় হেয় উঠব, তখন রহস্যগুিল ও দৃষ্টান্তগুলো ব্যবহার 
অবশ্যম্ভাবী রূেপ বন্ধ হেয় যােব। যেেহতু আমরা খোদ বাস্তবতায় থাকব, সেজন্য যা 
ঘটেব, সেসম্পর্কে আমােদর স্মরণ কিরেয় দেবার জন্য আমােদর আর কোন িচহ্ন দরকার 
হেব না। 

এউখািরস্তিয়াই বাপ্তিস্মপ্রাপ্তেদর প্রকৃত খাদ্য 
৪। একইপ্রকাের যেমন এই জগেত দু’টো িজিনস আমােদর অস্তিত্ব দেয় তথা জন্ম 

ও খাদ্য, এবং জন্মগ্রহেণ আমরা অস্তিত্ব পাই ও খাদ্য গ্রহেণ আমােদর সেই অস্তিত্ব রক্ষা 
কির, কেননা যােদর জন্ম হয় তারা খাদ্যের অভােব অবশ্যই মরেব, পুনরুত্থান থেেক যে 
আসন্ন জগেত আমরা জন্মলাভ করব সেই জগেতও তেমিন আমরা অস্তিত্ব পাব, ও অরম 
হেয় উঠব িবধায় সেই অবস্থায় থেেক যাব। এজন্য ধন্য পল বলেলন, আমরা তো জািন, 
আমােদর পার্থিব দেহ-আবােসর তাঁবু যখন িবলুপ্ত হেব, তখন আমরা ঈশ্বেরর কাছ থেেক 
একটা আবাস পাব—এমন আবাস যা কারও হােত তৈরী নয় বরং িচরস্থায়ী, যা 
স্বর্গলোেকই অবস্থিত  (৩)। এই জগেত আমরা আমােদর হােতর শ্রেমর ফেলই খাদ্য 
যোগাই ও সেইভােব আমােদর অস্তিত্ব রক্ষা কির, িকন্তু যখন সেই পুনরুত্থােনর মধ্য িদেয় 
আমরা অমর হেয় উঠব ও সেই স্বর্গীয় আবাস পাব, তখন আমােদর হােতর শ্রম জিনত 
খাদ্যের আর প্রয়োজন হেব না, কারণ সেসময় আমরা যে অমরতা প্রাপ্ত হব, সেই 
অমরতাই খাদ্য িহসােব অনুগ্রেহর গুেণই আমােদর অস্তিত্বশীল অবস্থায় রক্ষা করেব। 
এজন্য ধন্য পল আমােদর সেকােলর আবাসেক ‘হােত তৈরী-নয় আবাস ও স্বর্গে ঈশ্বেরর 
আবাস’ বেলন। 

৫। আিম যেমনটা বেলিছ, সেই অনুসাের, এসমস্ত িকছু ভাবীকােল, সেই 
পুনরুত্থােন, আমােদর ঘটেব; এবং যেেহতু আমরা এখন দৃষ্টান্ত ও িচহ্নগুলোর মধ্য 
িদেয় বাপ্তিস্মে জন্ম পেেয় আিছ, সেজন্য আমােদর সেই একই দৃষ্টান্তগুলো অনুসােরই 
খাদ্যও পাওয়া উিচত যােত, বাপ্তিস্ম থেেক যে অস্তিত্ব পাই তা রক্ষা করেত পাির। 
কেননা, যেমন প্রিতিট প্রাণী অন্য প্রাণী থেেক জন্ম নেয় ও সেই প্রাণীর দেহ থেেকই পুষ্টি 
যোগায় যে প্রাণী তােক প্রসব কেরেছ, এবং ঈশ্বর আিদেত সৃষ্টজীবেদর ক্ষেত্রে এমনটা 



ব্যবস্থা করেলন যােত, যত প্রাণী প্রসব কের, সেই প্রাণী যেন এমন খাদ্যের অিধকারী হয় 
যা সেগুলোর জন্য উপযোগী যেগুলো তা থেেক জন্মাল, তেমিন, একই প্রকাের, আমরা 
যারা দৃষ্টান্তে ঈশ্বেরর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হেয়িছ, সেই আমােদর পক্ষে এটা প্রয়োজন যে, 
আমরা তা থেেক খাদ্য যোগাব যা থেেক জন্ম িনেয়িছ, এবং আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের 
মৃত্যু, যখন পুনরুত্থান দ্বারা বািতল করা হেয়িছল, তখন আমােদর কােছ সেই জন্ম 
দেখাল যা আসন্ন জগেত পুনরুত্থােনর মধ্য িদেয় আমােদর কােছ আসেব। এবং 
বাপ্তিস্মের মধ্য িদেয় আমরা যে জন্ম প্রাপ্ত হই (কেননা এই ইহলোেক দৃষ্টান্তেই আমােদর 
জন্ম হয়), সেই জন্মের পুষ্টি সম্পর্কে ধন্য পল এই কথাও বলেলন, আমরা যারা খ্রিষ্ট 
িযশুেত বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরিছ, সেই আমরা সবাই তাঁর মৃত্যুেতই বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরিছ। 
কেননা মৃত্যুেত সািধত বাপ্তিস্মের মাধ্যেম আমরা তাঁর সঙ্গে সমািহত হেয়িছ, মৃতেদর 
মধ্য থেেক খ্রিষ্টেক যেমন িপতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হেয়েছ, তেমিন আমরাও 
যেন জীবেনর নবীনতায় চলেত পাির। কেননা আমােদর যখন তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর 
সঙ্গে ঘিনষ্ঠভােব সংযুক্ত করা হেয়েছ, তখন একথা িনশ্চিত যে, তাঁর পুনরুত্থােনর 
সাদৃশ্যেও আমােদর তেমিন হেব (৪)। 

৬। িতিন এটা দেখান যে, পুনরুত্থান আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের মৃত্যুেত প্রকািশত 
হেয়িছল; এটাও িতিন দেখান যে, আমরা বাপ্তিস্ম দ্বারা দৃষ্টান্তে তাঁর সঙ্গে সমািহত হই 
যেন িবশ্বাস দ্বারা তাঁর মৃত্যুর ও তাঁর পুনরুত্থােনরও সহভাগী হেত পাির। তাই, আমরা 
যেমন আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের মৃত্যু দ্বারা বাপ্তিস্মের জন্ম গ্রহণ কির, তেমিন দৃষ্টান্তে 
একটা খাদ্যও রেয়েছ যা আমরা তাঁর মৃত্যুর মধ্য িদেয় গ্রহণ কির। ধন্য পল এিবষেয় 
সাক্ষ্য দেন যখন বেলন, যতবার তোমরা এই রুিট খাও ও এই পানপাত্র থেেক পান কর, 
ততবার তোমরা তো প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা কর, যতিদন না িতিন আেসন (৫)। িতিন এটা 
দেখান যে, অর্ঘ্যটা গ্রহণ করা ও রহস্যগুিলেত সহভািগতা করাটা হল আমােদর সেই 
প্রভুর মৃত্যু স্মরণ করা যা আমােদর জন্য পুনরুত্থান ও অমরতার আনন্দ অর্জন কের। 
কেননা আমরা যারা আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের মৃত্যু দ্বারা সাক্রােমন্তীয় জন্ম গ্রহণ 
কেরিছ, সেই আমােদর পক্ষে এই একই মৃত্যু দ্বারা অমরতার সাক্রােমন্তের খাদ্যও গ্রহণ 
করা সমীচীন। আমরা যা থেেক জন্ম গ্রহণ কেরিছ, তা থেেকই আমােদর পুষ্টি গ্রহণ 



করেত হেব, কেননা প্রসবপ্রাপ্ত সকল প্রাণীর রীিতই যে, তারা তােদরই থেেক পুষ্টি গ্রহণ 
করেব যারা তােদর প্রসব কেরেছ। 

৭। এিবষেয় আমােদর প্রভুও সাক্ষ্য দেন, কারণ রহস্যগুিল [অর্থাৎ এউখািরস্তিয়া 
সাক্রােমন্ত] সম্প্রদান িবষেয় িতিন বলেলন, যতবার তোমরা এই রুিট খাও ও এই 
পানপাত্র থেেক পান কর, ততবার তোমরা তো প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা কর, যতিদন না িতিন 
আেসন (৬)। আমােদর প্রভুও বলেলন, এ আমার দেহ যা তোমােদর জন্য ভগ্ন করা হয়, 
ও এ আমার রক্ত যা পাপক্ষমার উদ্দেেশ অেনেকর জন্য পািতত (৭)। িতিন এটা বলেলন, 
কারণ িনেজর মৃত্যুেত িতিন সেই আসন্ন জগৎ আমােদর দান করেলন যেখােন সমস্ত 
পােপর ক্ষমা ঘটেব। আমােদর পক্ষে, রহস্যে অংশগ্রহণ কােল দৃষ্টান্তে তাঁর সেই 
যন্ত্রণাভোগ স্মরণ করা উিচত যা থেেক আমরা ভাবী মঙ্গলদানগুলোর অিধকার ও 
পাপক্ষমা গ্রহণ কির। তাই, পিবত্র রহস্যগুিলর খাদ্য তেমন পরাক্রেমর অিধকারী ও 
তােদরই জন্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যারা তা খায়, কেননা এজগেত আমরা এখন িচহ্নগুলো 
ও দৃষ্টান্তগুলোর মধ্য িদেয়ই আত্মিক খাদ্য গ্রহণ কির। 

৮। িকন্তু, যেমন আমরা এই জগেত িচহ্নগুলো ও দৃষ্টান্তগুলোর মধ্য িদেয়ই আত্মিক 
খাদ্য গ্রহণ কির, তেমিন এটা দরকার যে, এসমস্ত িচহ্ন ও দৃষ্টান্তের স্বরূপ আমােদর 
বর্তমান এই অবস্থার উপযোগী হয় যা থেেক আত্মিক খাদ্য গ্রহণ কির। আমরা যেমন 
এমন জেল পুনরায় জন্ম গ্রহণ কেরিছ যা এজগেত এতই উপযোগী ও প্রয়োজনীয় যে 
আমরা জল ছাড়া রুিটও তৈির করেত পাির না, তেমিন আমরা আমােদর খাদ্য জেলর 
সঙ্গে মেশানো রুিট ও আঙুররেসও গ্রহণ কির যেেহতু এগুলো এই জীবেনর জন্য 
উত্তমরূেপ উপযোগী ও এই জীবন যাপন করার জন্য আমােদর সুস্থির কের রােখ। 
যেেহতু আমরা এই জীবেন িনেজেদর রক্ষা করার জন্য ও তােত আবশ্যকীয় ভােব 
থাকবার জন্য যেথষ্ট সক্ষমতা পাই সেই আত্মিক খাদ্যের উপযোগী দৃষ্টান্তগুলো দ্বারা যে-
খাদ্য একিদন আমােদর অিধকার হেব, সেজন্য এসো, মেন মেন এটা ভািব যে, তেমন 
খাদ্য থেেকই আমরা অমর হেয় উঠব ও অমর হেয় থাকব বেল প্রত্যাশা কির। এটাই 
সেই িবষয়গুলো যেগুলোর প্রত্যাশায় আমরা রহস্যগুিলর এই পিবত্র খাদ্য গ্রহণ কির। 



সেই রুিট ও আঙুররস, যা প্রভুর দেহ ও রক্ত 
৯। তেব এজন্যই প্রভু সেই রুিট ও সেই পানপাত্রও আমােদর কােছ সম্প্রদান 

করেলন, কারণ খাদ্য ও পানীয় দ্বারাই আমরা এখােন, এই ইহলোেক, আমােদর জীবেন 
এিগেয় চিল; িকন্তু িতিন সেই রুিট ‘দেহ’ ও সেই পানপাত্র ‘রক্ত’ বলেলন, কারণ যন্ত্রণা 
দেহেক প্রভািবত কের, পীড়ন কের ও তা থেেক রক্ত ঝরায়। এই যে দু’টো িবষয় [তথা 
রুিট ও আঙুররস] দ্বারা তাঁর যন্ত্রণাভোগ সম্পন্ন হয়, িতিন সেই িবষয় দু’টোেক খাদ্য ও 
পানীেয়র নমুনা কের তোেলন যােত অমরতা পর্যন্ত স্থায়ী সেই জীবনেক প্রকাশ করেত 
পােরন; তেমন অমর জীবন পাবার প্রতীক্ষায়ই আমরা এই রহস্যে যোগ িদই, কেননা 
এই রহস্য দ্বারাই আমরা িবশ্বাস কির সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলোর দৃঢ় প্রত্যাশার অিধকারী 
হব। 

পিবত্র আত্মার আগমন দ্বারাই সেই রুিট ও আঙুররস খ্রিষ্টের দেেহ ও রক্তে রূপান্তিরত 

হয় 
১০। অতএব এটা ন্যায়সঙ্গত যে, যখন িতিন সেই রুিট সম্প্রদান করেলন তখন 

এমনটা বেলনিন ‘এ আমােদর দেেহর দৃষ্টান্ত’, িকন্তু বলেলন, ‘এ আমার দেহ’, তেমিন 
ভােব যখন িতিন পানপাত্র সম্প্রদান করেলন তখন এমনটা বেলনিন, ‘এ আমার রক্তের 
দৃষ্টান্ত’, িকন্তু বলেলন, ‘এ আমার রক্ত’; কারণ িতিন ইচ্ছা করেতন, অনুগ্রহ গ্রহণ করার 
ফেল ও [পিবত্র] আত্মার আগমেনর ফেল সেই উপাদান দু’টোেক আমরা সেগুলোর 
স্বরূপ অনুসাের গণ্য করব না, বরং সেগুলোেক আমােদর প্রভুর দেহ ও রক্ত বেলই গ্রহণ 
করব। কেননা, আমােদর প্রভুর দেহও িনেজর স্বরূেপ অমরতার অিধকারী নয় ও 
অমরতা মঞ্জুর করার ক্ষমতার অিধকারীও নয়, কেননা পিবত্র আত্মাই সেই দেহেক তেমন 
ক্ষমতা িদেলন, ও মৃতেদর মধ্য থেেক সেই দেেহর পুনরুত্থান দ্বারাই সেই দেহ ঐশ্বিরক 
স্বরূেপর সঙ্গে সংযোজন অর্জন করল, অমর হেয় উঠল ও অন্যেদর কােছ অমরতা মঞ্জুর 
করার কারণ হেয় উঠল। 



খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত হল অনন্তকালীন খাদ্য 
১১। এর ফেলই আমােদর প্রভু যখন বলেলন, যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার 

রক্ত পান কের, সে অনন্ত জীবন পেেয় গেেছ  (৮), ও এমনটা দেখেলন যে, িতিন যা 
বেলিছেলন, ইহুদীরা সেিবষেয় গজগজ করিছল ও সন্দেহ পোষণ করিছল ও এমনটা 
ভাবিছল যে, মরণশীল মাংস থেেক অমরতা গ্রহণ করা অসম্ভব, তখন, তােদর সন্দেহ 
সিরেয় দেবার লক্ষ্যে িতিন সােথ সােথ বলেলন, মানবপুত্র আেগ যেখােন িছেলন, 
তোমরা যখন তাঁেক সেখােন আরোহণ করেত দেখেব [ইত্যািদ] (৯), কেমন যেন িতিন 
বলেতন, আমার দেহ সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে, তা আপাতত তোমােদর কােছ সত্য মেন 
হয় না, িকন্তু, যখন তোমরা আমােক মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করেত ও স্বর্গে 
আরোহণ করেত দেখেব, তখন তোমােদর কােছ এটা িনশ্চিত হেব যে, এই কথা কিঠন 
ও মর্মান্তিক বেল িবেবচনা করেত হেব না, কেননা খোদ ঘটনাই তোমােদর িনশ্চিত 
করেব যে, আিম অমর স্বরূেপ পেিরেয় গেিছ, কারণ আিম যিদ তেমন স্বরূেপ না 
থাকতাম, তাহেল স্বর্গেও আরোহণ করতাম না। এবং এসমস্ত িকছু কোথা থেেক আসেব 
তা বোঝাবার জন্য িতিন সােথ সােথ বেল চলেলন, আত্মাই জীবনদায়ী, মাংস কোন 
কােজর নয় (১০), িতিন কেমন যেন বলেতন, এসমস্ত িকছু জীবনদায়ী [পিবত্র] আত্মার 
স্বরূপ থেেকই তার কােছ [অর্থাৎ মাংেসর কােছ] আসেব, এবং তাঁর দ্বারাই সেই মাংসেক 
িনেজ অমর হেত ও অন্যেদর অমরতা প্রদান করেত দেওয়া হেব। মাংস এসমস্ত িকছুর 
অিধকারী িছল না, ফলত, অন্যেদর কােছ িনেজর স্বরূপ থেেকই তা দেবার অিধকারও 
রাখত না, কারণ মাংেসর স্বরূপ কোন দান বা এধরেনর কোন সাহায্য মঞ্জুর করেত 
িনেজ থেেক সক্ষম নয়। সুতরাং, যখন জীবনদায়ী [পিবত্র] আত্মার স্বরূপ আমােদর 
প্রভুর দেহেক এমন িবষয় কের তুলল, সেই দেেহর স্বরূপ আেগ যার অিধকারী িছল না, 
তখন, আমরা যারা সাক্রােমন্তীয় দৃষ্টান্তগুলোর মধ্য িদেয় পিবত্র আত্মার অনুগ্রহ পেেয়িছ, 
সেই আমােদর পক্ষেও সেই উপাদানগুলো এমিন রুিট ও পানপাত্র বেল নয় বরং খ্রিষ্টের 
দেহ ও রক্ত বেলই গণ্য করা উিচত, যার মধ্যে [তথা দেহ ও রক্তের মধ্যে] সেগুলো সেই 
পিবত্র আত্মার নেেম আসার দ্বারা রূপান্তিরত হল যাঁর দ্বারা সেগুলো তােদর গ্রহীতােদর 
জন্য তা‑ই হেয় উঠল যা, আমরা মেন কির, িবশ্বস্তেদর জন্য আমােদর প্রভুর দেহ ও 



রক্তের মধ্য িদেয় ঘেট। এজন্য িতিন বলেলন, আিমই সেই রুিট, যা স্বর্গ থেেক নেেম 
এেসেছ, ও আিমই সেই জীবন-রুিট (১১); এবং িতিন যা রুিট বলেতন তা যে িক, তা 
দেখাবার জন্য িতিন বলেলন, আর আিম যে রুিট দান করব, তা আমার িনেজর মাংস, 
জগেতর জীবেনর জন্য!  (১২)। যেেহতু আমরা এজীবেন রুিট ও খাদ্য দ্বারা িনেজেদর 
বাঁিচেয় রািখ, সেজন্য িতিন িনেজেক স্বর্গ থেেক নেেম আসা জীবন-রুিট বলেলন, কেমন 
যেন িতিন বলেতন, ‘আিম সত্যিই জীবন-রুিট, ও তােদরই কােছ অমরতা প্রদান কির 
যারা এই দৃশ্যগত দেেহর মধ্য িদেয় আমােত িবশ্বাস রােখ, সেই যে দেেহর খািতের 
আিম নেেম এেসিছ ও যার কােছ সেই অমরতা মঞ্জুর কেরিছ যা এই দেহ দ্বারা তােদরও 
কােছ প্রসািরত হেব যারা আমােত িবশ্বাস রােখ’। যিদও িতিন বলেত পারেতন, ‘আিমই 
জীবন দান কির’, তবু িতিন তা বেলনিন, িকন্তু বলেলন, ‘আিমই জীবন-রুিট’, কারণ, 
যেেহতু যে অমরতার প্রিতশ্রুিত আমরা এখােন পাচ্ছি সেই প্রত্যািশত অমরতা রুিট ও 
পানপাত্রের মধ্য িদেয়ই সাক্রােমন্তীয় দৃষ্টান্তগুলোেত উপস্থিত, সেজন্য আমােদর সেই 
দৃষ্টান্তেকও শ্রদ্ধা করেত হেব যা তেমন নামকরেণর যোগ্য হল। এই দানগুলো জ্ঞাত 
করার লক্ষ্যে িতিন িনেজেক রুিট বলেলন, িকন্তু িতিন এটাও চাইেলন যে, এখােন, 
িনম্নলোেকর এসমস্ত িকছুর মধ্য িদেয় আমরা িনর্দ্বিধায়ই সেই মঙ্গলদানগুলো গ্রহণ করব 
যা বর্ণনার অেনক বেিশ ঊর্ধ্বে। 

১২। কেননা, যেেহতু আমরা খাদ্য িহসােব সেই রুিট গ্রহণ কির যা িনেজর স্বরূেপ 
সেই ধরেনর [অর্থাৎ জীবেনর] িকছুই নেই, িকন্তু আমােদর মধ্যে জীবনেক বাঁিচেয় 
রাখবার সামর্থ্য পেেয়েছ যেেহতু ঈশ্বর িনেজর আজ্ঞাগুলোেত রুিটেক তেমন গুণ প্রদান 
করেলন, সেজন্য এসবিকছু ভেেব আমােদর অবশ্যই এেত িনশ্চিত ও সন্দেহমুক্ত হওয়া 
উিচত যে, আমরা সাক্রােমন্তীয় রুিট খাওয়ার মধ্য িদেয় অমরতা লাভ করব। কেননা 
রুিট তেমন স্বরূেপর অিধকারী না হেলও তবু তা যখন পিবত্র আত্মােক ও তাঁর অনুগ্রহ 
গ্রহণ কের তখন, যারা তা খায়, তােদর কােছ অমরতার আনন্দ দেবার সামর্থ্য লাভ 
কের। িনেজর স্বরূেপ তেমন প্রভােবর অিধকারী না হেয়ও যখন রুিট ঈশ্বেরর িবিধ 
অনুসাের আমােদর এই জীবেন বাঁিচেয় রাখেত সমর্থ, তখন পিবত্র আত্মার নেেম 
আসােক গ্রহণ করার পর অমরতা ধারণ করার লক্ষ্যে আমােদর সাহায্য করার জন্য 



আরও কত না বেিশ সমর্থ না হেব। রুিট িনেজর স্বরূেপর জোের নয়, িকন্তু তার মধ্যে 
িবদ্যমান [পিবত্র] আত্মার প্রভােবই তেমন কাজ কের, কেননা, রুিট যার দৃষ্টান্ত, 
আমােদর প্রভুর সেই দেহ িহসােব [পিবত্র] আত্মার পরাক্রম দ্বারা অমরতা গ্রহণ কেরেছ 
ও অন্যেক এই অমরতা প্রদান কেরেছ, যিদও স্বরূপগত ভােব রুিট অমরতার অিধকারী 
নয়। 

১৩। সুতরাং, আমােদর প্রভু খুবই উপযোগী ভােবই খাদ্য িহসােব রুিট ও পানীয় 
িহসােব সেই পানপাত্র বেেছ িনেলন যা [জেলর সঙ্গে] মেশানো আঙুররস ধারণ কের। 
পুরাতন িনয়ম আেগ থেেকই রক্ত বলেত আঙুররস বোঝাত, যেমন, পান করার মত িতিন 
তােক িদেলন আঙুররেসর রক্ত  (১৩); এবং অন্যত্র, সে আঙুররেস ধুেয় নেয় িনেজর 
পোশাক, আঙুেরর রক্তে িনেজর কাপড়  (১৪)। িকন্তু িতিন যে িঠক আঙুররসই দান 
করেলন, তা িতিন িনেজই তখনই এেকবাের সুস্পষ্ট করেলন যখন বলেলন, যে িদেন 
ঈশ্বেরর রাজ্যে তোমােদর সঙ্গে এই রস নতুন পান করব, এখন থেেক সেইিদন পর্যন্ত 
আিম এই আঙুরফেলর রস আর কখনও পান করব না (১৫)। ঈশ্বেরর রাজ্য বলেত িতিন 
পুনরুত্থান বোঝান, কেননা যারা আসন্ন জগেত মৃতেদর মধ্য িথেক পুনরুত্থান করেব, 
তােদরই মধ্যে িতিন ঈশ্বেরর রাজ্য প্রিতষ্ঠা করেছন। এবং যেেহতু ধন্য লুেকর বাণীমত 
িতিন পুনরুত্থােনর পের তােদর সঙ্গে খাদ্য ও পানীয়েত সহভািগতা করেত যাচ্ছিেলন, 
সেজন্য উপেরর কথা দ্বারা িতিন বোঝােত চাচ্ছিেলন যে, তাঁর যন্ত্রণাভোগ সন্নিকট, ও 
সেই যন্ত্রণাভোেগর আেগ িতিন তাঁেদর সঙ্গে কোন খাদ্য গ্রহণ করেত যাচ্ছিেলন না, িকন্তু 
মৃতেদর মধ্য থেেক তাঁর পুনরুত্থােনর পের, িনেজর পুনরুত্থান িনশ্চিত করার লক্ষ্যে 
িতিন তাঁেদর সঙ্গে খােবন ও পান করেবন। এজন্য িতিন বলেলন, ‘যে িদেন ঈশ্বেরর 
রাজ্যে তোমােদর সঙ্গে এই রস নতুন পান করব, এখন থেেক সেইিদন পর্যন্ত আিম এই 
আঙুরফেলর রস আর কখনও পান করব না’, িতিন কেমন যেন বলেতন, ‘আমার 
যন্ত্রণাভোেগর আেগ আিম তোমােদর সঙ্গে খাদ্য ও পানীয় আর গ্রহণ করব না, কারণ 
সেই যন্ত্রণাভোগ সন্নিকট, িকন্তু যখন আিম মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করব, তখন 
খাব ও পান করব, এবং এেত আিম নতুন িকছুই করব। এবং যে মৃতেদর মধ্য থেেক 
পুনরুত্থান করল ও খাবার ও পান করার জন্য িনেজর স্বরূেপ অমর হল, তার পক্ষে এ 



প্রকৃতপক্ষে ‘নতুন িকছু’, িকন্তু আিম প্রকৃিতর িনয়েমর উপর চাপ দেব যােত কের 
তোমরা আমার িবষেয় দৃঢ় িবশ্বােসর অিধকারী হও যে, আিম মৃতেদর মধ্য থেেক 
পুনরুত্থান কেরিছ, এবং মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থিত এই আিমই, যাঁেক তোমরা আেগ 
জানেত, সেই আিমই তোমােদর সঙ্গে খেেয়িছ ও পান কেরিছ। যেেহতু তোমরা আমার 
পুনরুত্থান িবষেয় যেথষ্ট সন্দেেহ আক্রান্ত হেব, সেজন্য এটা দরকার যে, তোমােদর 
কােছ আমার পুনরুত্থান িনশ্চিত করার জন্য আিম প্রকৃিতর িনয়েমর উপর চাপ দেব ও 
এমন নতুন িকছু সাধন করব যা আেগ কখনও হয়িন, অর্থাৎ অমর স্বরূপ ধারণ করার 
পর আিম খাব ও পান করব। আমার পুনরুত্থান সম্পর্কে দৃঢ় জ্ঞান তোমােদর জন্য 
িবেশষভােব প্রয়োজন, কারণ তোমরা এই পুনরুত্থােনর কথা অন্যেদরও কােছ শেখােব’। 

১৪। িনেজর রক্তের দৃষ্টান্ত িহসােব যা আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা তোমােদর 
কােছ পানপাত্রে দেওয়া হয়, তা যে আঙুররস, তা একজন এ থেেকও দেখেত পায় যে, 
তা জেলর সঙ্গে মেশানো। এর কারণ এটা যে, তা সাধারণত এইভােব পান করা হয়, 
অথবা একারেণ যে, পানপাত্র [অর্থাৎ আঙুররস] জল িদেয় ভেজানো উপযোগী িছল 
যেেহতু রুিটও ইিতমধ্যে জেল ভেজানো হেয়িছল কারণ তা জেলর সঙ্গে না মেশােল 
রুিট তৈির করা সম্ভব নয়। আমরা যেমন বাপ্তিস্ম-জিনত জন্মের জন্য এই দৃষ্টান্ত 
ব্যবহার করলাম, তেমিন আমােদর খাদ্যের রহস্যের [অর্থাৎ রুিট ও আঙুররেসর 
সাক্রােমন্তের] জন্য সেই একই দৃষ্টান্ত ব্যবহার কির, কেননা, ধন্য পেলর কথামত, যারা 
বাপ্তিস্মে আমােদর প্রভুর মৃত্যুর স্মৃিত পালন কের ও পিবত্র রহস্যগুিলেত অংশগ্রহেণ তা 
স্মরণ কের, তােদর এই সাক্রােমন্তীয় দৃষ্টান্ত দু’টোর সঙ্গে তা‑ই মেশানো দরকার িছল যা 
আমােদর জন্য পিবত্র বাপ্তিস্ম-দােনর সঙ্গে মেশানোর কথা, যা দ্বারা আমরা িবশ্বাস কির 
আমরা দৃষ্টান্তে নতুন জন্ম গ্রহণ কির। এটাই সেই রহস্যের পরাক্রম, এবং খাদ্য বা 
পানীয় হোক, এগুলোই সেই রহস্যের নমুনা ও িচহ্ন। এখন, তোমােদর সূক্ষ্ম 
িশক্ষালােভর লক্ষ্যে, তা িকভােব হয়, তোমােদর সামেন এমনটা বলা উপযোগী। 

১৫। ‘আমােদর সর্বোপির এটা উপলব্ধি করা দরকার যে, যা আমরা খাদ্যরূেপ খাই, 
তা আমােদর সম্পািদত একপ্রকার যজ্ঞ’। কেননা যিদও সেই খাদ্য ও পানীয়েত আমরা 
প্রভুর মৃত্যু স্মরণ কির, ও যিদও আমরা ভািব, এসবিকছু হল তাঁর যন্ত্রণাভোেগর 



স্মৃিতিচহ্ন যেেহতু িতিন বলেলন এ আমার দেহ যা তোমােদর জন্য ভগ্ন করা হয়, ও এ 
আমার রক্ত যা পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে অেনেকর জন্য পািতত (১৬), তাসত্ত্বেও আমরা এই 
উপাসনাকর্মে কেমন যেন একটা যজ্ঞ সম্পাদন কির। ‘কেননা এটাই নূতন িনয়েমর 
যাজেকর ভূিমকা: িতিন এই যজ্ঞ অর্পণ করেবন, যা দ্বারা নূতন িনয়ম প্রকািশত 
হেয়িছল’। তাই এটা স্পষ্টই একটা যজ্ঞ, যিদও তা নতুন িকছু নয়, অথবা কোনও 
িবশেপর িনেজরই যজ্ঞও নয়, বরং [তা হল খ্রিষ্টের] সেই সত্যকার আত্মোৎসর্গের 
স্মৃিতিচহ্ন। যেেহতু িবশপ যা দৃষ্টান্তে সম্পাদন কেরন, তা হল নানা স্বর্গেরই িবষয়গুলোর 
িচহ্ন, সেজন্য এটা দরকার যে, তাঁর সম্পািদত এই যজ্ঞও সেই িবষয়গুলোর অিভব্যক্তি 
হেব, এবং িতিন স্বর্গে সম্পািদত উপাসনাকর্মের একপ্রকার প্রিতমূর্তি সম্পাদন করেবন। 
কেননা আমােদর পক্ষে পুরাতন িবধােনর বাইের যাজক হওয়া ও যজনকর্ম সম্পাদন করা 
সম্ভব হত না যিদ আমরা সেই স্বর্গীয় িবষয়গুলোর প্রিতমূর্তির অিধকারী না হতাম। 
আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট সম্পর্কে ধন্য পল বলেলন, ইিন যিদ পৃিথবীেত থাকেতন, তেব 
যাজক হেতনই না, কারণ িবধান অনুসাের নৈেবদ্য উৎসর্গ করার মত লোক আেছ। এরা 
িকন্তু এমন উপাসনা সংক্রান্ত কাজ করেত থােক যা স্বর্গীয় িবষেয়র নকশা ও ছায়া 
মাত্র  (১৭)। একথা িদেয় িতিন বলেত চান, িবধান অনুযায়ী সকল যাজক িনেজেদর 
যজনকর্ম এই পৃিথবীেতই সম্পাদন করল যেখােন সমস্ত িবধান মরণশীল মানুষেদর 
উপযোগী হওয়ার জন্য স্থািপত হেয়িছল ও যজ্ঞগুলো যুক্তিক্ষমতা িবহীন এমন পশুগুলো 
সংক্রান্ত িছল যেগুলো গলা কাটা-মৃত্যুেত চালনা করা হত: তােত এটা দাঁড়ায় যে, 
সেগুলো পৃিথবীেত এই মরণশীল বসবােসর জন্যই উপযোগী িছল। কেননা এটা স্পষ্ট 
যে, িবধােনর সমস্ত িনয়ম ও অনুষ্ঠানরীিত কেবল আংশীকভােবই উপযোগী িছল। 
পিরচ্ছেদন, সাব্বাৎ, পর্বিদন, িদবসপালন ও খাদ্য-বাছাই: এসব িকছু মরণশীল স্বরূেপর 
উপযোগী, ও এগুলোর একটাও অমর কোনও স্বরূেপ স্থান রােখ না, ও যারা তেমন িকছু 
সম্পাদন করত, তােদর পক্ষে যুক্তিক্ষমতা িবহীন পশুেদর যজ্ঞও উপযোগী নয়, কেননা 
এগুলো জবাই করা হয় ও যজ্ঞকর্মের সমেয়ই মারা যায়। িকন্তু [ধন্য পেলর উপেরর 
কথা অনুসাের,] আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের ক্ষেত্রে: িতিন যিদ ‘পৃিথবীেত’ িনেজ 
থেেকই ‘উপাসনা সংক্রান্ত এই কাজ’ সম্পাদন করেতন, তেব এটা দরকার হত যে, 



িতিন সেই ঐশ্বিরক িবধান অনুসােরই যাজকত্ব সম্পাদন করেবন ও সেই উপাসনা 
সংক্রান্ত সেই কাজ এমন ভােব সম্পাদন করেবন যা [মোিশর] িবধােনর অনুরূপ। নথুবা, 
িতিন যিদ িবধান অনুযায়ী যাজকত্ব সম্পাদন না করেতন, তেব িতিন মহাযাজক হেত 
পারেতন না, কারণ িতিন ঈশ্বেরর িবধান অনুসাের যাজকত্ব অনুশীলন কেরনিন। 
তথািপ, িতিন এখন িনেজর যাজকত্ব পৃিথবীেত নয় স্বর্গেই সম্পাদন কেরন, কেননা িতিন 
মরেলন, পুনরুত্থান করেলন, স্বর্গে আরোহণ করেলন, ও যারা তাঁর প্রিত িবশ্বাস রােখ, 
িতিন তােদর সঙ্গে একটা সন্ধি স্থাপন করেলন যা অনুসাের িতিন তােদর কােছ মৃতেদর 
মধ্য থেেক পুনরুত্থােন ও স্বর্গে আরোহেণ অংশভািগতা মঞ্জুর করেবন। 

১৬। িতিন সত্যকার যাজকত্ব সম্পাদন কেরন ও ঈশ্বেরর কােছ িনেজর যজ্ঞ ছাড়া 
অন্য যজ্ঞ অর্পণ কেরন না, কেননা িতিন সকেলর জন্য িনেজেক মৃত্যুেতও িবসর্জন 
িদেলন। িতিনই প্রথম হেয় মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করেলন, স্বর্গে আরোহণ 
করেলন, ও ঈশ্বেরর ডান পােশ আসন িনেলন যােত আমােদর িবরোধীেদর ধ্বংস করেত 
পােরন, যেইভােব ধন্য পল বলেলন, খ্রিষ্ট পােপর জন্য কেবল একটা যজ্ঞ উৎসর্গ ক’রে 
ঈশ্বেরর ডান পােশ িচরকােলর মতই আসন িনেয়েছন; আর সেখােন অেপক্ষা করেছন 
যতক্ষণ তাঁর শত্রুেদর তাঁর পাদপীঠ করা না হয়। কেননা যােদর পিবত্র কের তোলা হয়, 
িতিন একটামাত্র অর্ঘ্য গুেণই িচরকােলর মত তােদর িসদ্ধতায় চািলত কেরেছন  (১৮)। 
িতিন ‘তাঁর শত্রু’ তােদরই বেলন যারা আমােদর িবরুদ্ধে সংগ্রাম কের, ও তােদর িবনাশ 
আমােদর িসদ্ধতাপ্রাপ্তিেতই স্পষ্টভােব ব্যক্ত, কেননা মহাযাজেকর ভূিমকা হল, প্রথেম 
ঈশ্বেরর কােছ এিগেয় যাওয়া, ও পের, িনেজর মধ্য িদেয় বািক সকলেক তাঁর কােছ 
আনা। ধন্য পল ন্যায়সঙ্গত ভােবই তাঁেক মহাযাজক বেল অিভিহত কেরন, কারণ িতিন 
বাস্তেবই তা িছেলন যেেহতু তাঁর পুনরুত্থােনর মধ্য িদেয় িতিনই প্রথম স্বর্গে আরোহণ 
করেলন; এবং িতিন ঈশ্বেরর ডান পােশ আসন িনেলন, ও িনেজর মধ্য িদেয় আমােদর 
ঈশ্বেরর কােছ থাকেত ও মঙ্গলদানগুলোর অংশীদার হেত মঞ্জুর করেলন। ধন্য পল 
বলেলন, আমােদর সকেলর মহাযাজক হেলন আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট িযিন িবধােনর 
মহাযাজেকরা যেমন করত িতিন সেই অনুসাের স্বর্গীয় িবষেয়র নকশা ও ছায়ায় কেবাকর্ম 
সম্পাদন কেরনিন; িতিন বরং হেলন পিবত্রধাম ও সত্যকার তাঁবুর সেবাকর্মী—েয তাঁবু 



স্বয়ং প্রভুই স্থাপন কেরেছন, কোন মানুষ নয় (১৯), যােত কের সেগুলোর মধ্য িদেয় িতিন 
স্বর্গীয় িবষয়গুলো প্রকাশ করেত পােরন। িতিন ‘পিবত্রধাম’ শব্দ িদেয় সেই স্বর্গীয় 
িবষয়গুলো িনর্দেশ কেরন যেগুলোর মধ্যে িবপরীত ও িনন্দনীয় বলেত িকছুই নেই, এবং 
‘যে তাঁবু স্বয়ং প্রভুই স্থাপন কেরেছন, কোন মানুষ নয়’ বাক্য িদেয় িতিন স্বর্গীয় আবাস 
িনর্দেশ কেরন, কারণ িবধােনর তাঁবু মানুষই স্থাপন কেরিছল, িকন্তু স্বর্গ মানুষ নয়, 
ঈশ্বরই িনর্মাণ করেলন, এবং সেিবষেয়ই প্রেিরতদূত বলেলন, খ্রিষ্টই সেটার সেবাকর্মী, 
যেেহতু িতিন স্বর্গে আরোহণ করেলন ও সেখােন আমােদর সকেলর জন্য উপাসনাকর্ম 
সম্পাদন কেরন, যেন িনেজর প্রিতশ্রুিত মত, যেইভােব হোক না কেন িনেজর কােছ 
আমােদর আকর্ষণ করেত পােরন। 

এজন্য িতিন অন্য পেদ বলেলন, িতিনই ঈশ্বেরর ডান পােশ রেয়েছন, আবার 
আমােদর পক্ষে অনুরোধ রাখেছন (২০)। আমােদর পক্ষে ‘কথায় করা’ িমনিত যে িতিন 
‘অনুরোধ’ বেলন, তা নয়, কারণ এই অনুরোধ ‘কর্মেই করা’, কেননা স্বর্গে তাঁর 
আরোহণ দ্বারা িতিন আমােদর পক্ষে ঈশ্বেরর কােছ অনুরোধ রােখন ও এেত ব্যস্ত 
আেছন, যােত আমরা সবাই তাঁর সঙ্গে স্বর্গে আরোহণ কির। 

১৭। ধন্য পেলর বাণী অনুসাের, আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিদ পৃিথবীেত িনেজর 
যাজকত্ব অনুশীলন কের থােকন তাহেল িতিন যাজক নন, যিদ না িতিন িবধােনর 
অনুষ্ঠানরীিত অনুসােরই িনেজর উপাসনাকর্ম সম্পাদন না কের থাকেতন, িকন্তু, যেেহতু 
যাজকত্ব ও িবধােনর সেবাকর্ম ঈশ্বর দ্বারা পৃিথবীেত ব্যক্ত করা হেয়িছল, সেজন্য এমনটা 
দরকার িছল না যে, তা ঈশ্বর দ্বারা পিরত্যাগ করা হেব ও িবকল্প অন্য একটা একই 
পৃিথবীেত স্থাপন করা হেব। তাই িতিন সত্যিকাের যাজক কারণ সেই স্বর্গে যাজকত্বের 
ভূিমকা পূরণ কেরন যেখােন পার্থিব িবষয়গুলোর সঙ্গে কোন যোগাযোগ সম্পর্ক নেই, 
এবং এইভােব কোন কলঙ্ক িবধােনর যাজকেদর কলঙ্কিত কের না। যেেহতু অন্য পেদ 
এেদর িবষেয় বলা হয়, তারা মরণশীল ও পার্থিব মানুষেদর মধ্যে সেবাকর্ম সম্পাদন 
কের, িকন্তু িতিন িনেজর যাজকত্ব অমর ও স্বর্গীয় এমন িবষেয়ই সম্পাদন কেরন যা 
অেনক বেিশ উচ্চ ও উৎকৃষ্ট, সেজন্য এটা িক স্পষ্ট নয় যে, আমরাও পার্থিব িকছুর 
উদ্দেেশ যাজকত্ব অনুশীলেনর জন্য িনযুক্ত যাজক হেত পাির না? কেননা এটা জানা কথা 



যে, িবধােনর যাজকত্ব পার্থিব ও মরণশীল মানুষেদর উপযোগী, িকন্তু খ্রিষ্ট হেলন স্বর্গীয় 
িবষয়গুলোর মহাযাজক, ও িতিন এমনটা করেবন যােত সময়মত আমরা সবাই স্বর্গে 
আরোহণ কির। 

এউখািরস্তীয় খাদ্য অমরতার খাদ্যের দৃষ্টান্ত 
১৮। এবং এই আমরা যারা, ধন্য পেলর কথা অনুসাের  (২১), তাঁর দ্বারা নতুন 

সন্ধিেত আহূত, সেই আমরা প্রত্যাশায়ই পিরত্রাণ ও মুক্তি গ্রহণ কেরিছ, ও যিদও সেই 
সবিকছু না দেেখ থািক, তবু সিহষ্ণুতার মধ্য িদেয় আমরা দেহ থেেক প্রবাসী হেয় প্রভুর 
সঙ্গে বসবাস করব বেল প্রত্যাশা কির। আমরা িবশ্বােস চিল, প্রত্যক্ষ দর্শেন নয় (২২), 
কারণ আমরা এখনও বাস্তবতায় নই; এবং যেেহতু এখনও স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোর মধ্যে 
নই, সেজন্য আমরা এখােন িবশ্বােসর দ্বারাই সহ্য কির, যতিদন না স্বর্গে আরোহণ কির 
ও আমােদর প্রভুর িদেক যাত্রায় পা না বাড়াই যেখােন আয়নায় ও ঝাপসা ঝাপসা নয় 
িকন্তু মুখোমুিখই দেখেত পাব। তথািপ, আমরা এই িবষয়গুলো পুনরুত্থােনর মধ্য িদেয় 
বাস্তেবই, ঈশ্বেরর িনর্ধািরত সমেয়, গ্রহণ করব বেল প্রত্যাশা রািখ, এবং এখন কেবল 
িবশ্বাস দ্বারাই আমরা এই মঙ্গলিবষয়গুলোর প্রথমফেলর কােছ এিগেয় চলিছ, তাঁরই 
কােছ িযিন আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট ও সেই সবিকছুর মহাযাজক যা আমােদরই। 
আমােদর আজ্ঞা করা হয়, যেন ভাবী িবষয়গুলোর দৃষ্টান্ত ও রহস্যগুিল এই জগেত 
সম্পাদন কির, যােত কের রহস্যগুিল-উপাসনাকর্মের মধ্য িদেয় আমরা এমন মানুষেদর 
মত হেয় উিঠ যারা স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোর আনন্দে, দৃষ্টান্তেই, প্রেবশ কির ও এইভােব 
প্রত্যািশত মঙ্গলদানগুলোর িনশ্চিত অিধকার ও প্রত্যাশা অর্জন কির। যেমন সেটাই 
সত্যকার নতুন জন্ম যেটা পুনরুত্থােনর মধ্য িদেয় গ্রহণ করব বেল প্রত্যাশা কির, এবং 
তাসত্ত্বেও আমরা এই নতুন জন্ম বাপ্তিস্মের মধ্য িদেয় িচহ্নে ও রহস্যে সম্পাদন কির; 
তেমিন সেটাই অমরতার সত্যকার খাদ্য যেটা পিবত্র আত্মার অনুগ্রহ দ্বারা স্বর্গে পাব বেল 
প্রত্যাশা কির, িকন্তু এখন আমরা সেই অমর খাদ্য খাই যা দৃষ্টান্তে হোক বা দৃষ্টান্তগুলোর 
খািতেরই হোক পিবত্র আত্মার অনুগ্রহ দ্বারা দৃষ্টান্তেই যেন আমােদর দেওয়া হয়। 



১৯। এর ফেল এটাও প্রয়োজন িছল যে, সেই মহাযাজেকর একপ্রকার প্রিতমূর্তি 
পূরণ করা হেব, কেননা এই কারেণই এমন কেউ রেয়েছ যাঁরা এই দৃষ্টান্তগুলোর 
উপাসনাকর্মে িনযুক্ত। নূতন িনয়েমর যাজক িহসােব যাঁেদর বেেছ নেওয়া হেয়েছ, আমরা 
িবশ্বাস কির যে, তাঁরা পিবত্র আত্মার নেেম আসার দ্বারা ও রহস্যের ‘সন্তানেদর’ 
দৃঢ়ীকরণ ও শাসেনর লক্ষ্যে রহস্যগুিলর মধ্য িদেয় এই সমস্ত িকছু সম্পাদন কেরন যা, 
আমরা িবশ্বাস কির, আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট বাস্তেব সম্পাদন করেলন ও বাস্তেব 
সম্পাদন করেবন। আরও, এজন্যই িবধােনর যাজেকরা যেমন করত, সেই অনুসাের 
তাঁরা [তথা নূতন িনয়েমর যাজেকরা] সবসময় নতুন নতুন যজ্ঞ উৎসর্গ কেরন না। 
তােদর আজ্ঞা দেওয়া হেয়িছল, তারা ঈশ্বেরর কােছ বৃশ, ছাগ ও মেেষর অসংখ্য ও িভন্ন 
িভন্ন বিলদান করেব, ও সেই অনুসাের তারা সবসময় নতুন নতুন বিল িনেবদন করত। 
প্রথম বিলগুলো জবাই হেল, মরেল ও সম্পূর্ণ িবনষ্ট হেল পর অন্যগুলো সবসময় 
সেগুলোর স্থােন বিল দেওয়া হত যেগুলো বহুিদন আেগ জবাই করা হেয়িছল। িকন্তু নূতন 
িনয়েমর যাজেকরা সর্বকােল ও সর্বস্থােন অিবরতই একই যজ্ঞ উৎসর্গ কেরন, কারণ সেই 
অনন্য বিল যা আমােদর জন্য উৎসর্গ করা হল, সেটা হল আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টেরই 
যজ্ঞ িযিন আমােদর জন্য মৃত্যু মেেন িনেলন ও এই যজ্ঞের অর্ঘ্য দ্বারা আমােদর জন্য 
িসদ্ধতা অর্জন করেলন, যেইভােব ধন্য পল বলেলন, যােদর পিবত্র কের তোলা হয়, 
িতিন একটামাত্র অর্ঘ্য গুেণই িচরকােলর মত তােদর িসদ্ধতায় চািলত কেরেছন (২৩)। 

২০। তাই আমরা সর্বস্থােন, সর্বকােল ও সবসময় সেই যজ্ঞের স্মৃিত পালন কির, 
কারণ যতবার আমরা এই রুিট খাই ও এই পানপাত্র থেেক পান কির, ততবার আমরা 
প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা কির যতিদন না িতিন আেসন (২৪)। তাই যতবার এই ভয়ঙ্কর যজ্ঞ-
উপাসনাকর্ম সম্পাদন করা হয়, (এই উপাসনাকর্ম এমন যা সেই স্বর্গীয় িবষয়গুলোর 
সুস্পষ্ট সাদৃশ্য ও যার িসদ্ধতা পূর্ণ হওয়ার পর খাদ্য ও পানীেয়র মধ্য িদেয় আমরা যার 
সহভািগতার যোগ্য হেয় উিঠ), ততবার আমােদর মেন এই িচত্র িচত্রিত করেত হয় যে, 
আমরা ক্ষীণ ভােব স্বর্গে আিছ, ও িবশ্বাস দ্বারা আমােদর উপলব্ধি-শক্তিেত স্বর্গীয় 
িবষয়গুলো িচত্রিত করেত হয়, ও একইসমেয় ভাবেত হয় যে, িযিন স্বর্গে আেছন ও 
আমােদর জন্য মরেলন, সেই খ্রিষ্ট পুনরুত্থান করেলন, স্বর্গে আরোহণ করেলন ও 



দৃষ্টান্তে এখন বলীকৃত হচ্ছেন। যা এখন পুনর্ঘিটত হচ্ছে, তথা, িতিন যে পুনরায় 
মরেছন, পুনরুত্থান করেছন ও স্বর্গে আরোহণ করেছন, িবশ্বােসর মধ্য িদেয় আমােদর 
চোেখ সেই ঘটনাগুলো দর্শন করেত করেত আমরা সেই িবষয় দর্শেন চািলত হব যা 
আমােদর খািতের একসময় ঘেটিছল। 

২১। যেেহতু আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট আমােদর জন্য িনেজেক বিলরূেপ উৎসর্গ 
করেলন ও তােত বাস্তেব আমােদর মহাযাজক হেলন, সেজন্য ‘আমােদর ভাবেত হেব 
যে, িযিন এখন বেিদর কােছ এিগেয় চলেছন, িতিন সেই যাজেকর প্রিতমূর্তি হেয় 
দাঁড়ান’; িতিন যে িনেজেকই বিলদােন উৎসর্গ করেছন এমন নয়, এমনিক িতিন যে 
সত্যিকাের সেই মহাযাজক এমনটাও নয়, িকন্তু এজন্য যে, িতিন [খ্রিষ্টের] সেই 
অিনর্বচনীয় উপাসনাকর্মের প্রিতমূর্তি অনুশীলন কেরন, এবং এই প্রিতমূর্তির মধ্য িদেয় 
িতিন ক্ষীণ ভােব সেই অিনর্বচনীয় স্বর্গীয় িবষয়গুলোর, ও সেই চেতনাসম্পন্ন ও অশরীরী 
প্রতাপগুলোর নমুনা হেয় দাঁড়ান। কেননা, সেই সকল অদৃশ্য প্রতাপ সেই ব্যবস্থার সেবা 
করেলন যা আমােদর কথা অিতক্রম কের ও যা আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট সম্পন্ন 
করেলন। ধন্য পল যেইভােব বলেলন, তাঁরা সবাই সেবাকর্মে িনযুক্ত আত্মা, জীবেনর 
উত্তরািধকারী যােদর হওয়ার কথা, তােদর খািতের সেবা করেত প্রেিরত  (২৫)। 
সুসমাচার-রচিয়তা মিথও তখনই একই িবষয় দেখােলন যখন বলেলন, দূেতরা কােছ 
এেস তাঁর সেবা করেত লাগেলন  (২৬)। আমােদর প্রভু িনেজও একই িবষয় দেখােলন, 
িতিন বলেলন, তোমরা দেখেত পােব, স্বর্গলোক উন্মুক্ত, এবং ঈশ্বেরর দূেতরা 
মানবপুত্রের উপের উেঠ যাচ্ছেন ও নেেম আসেছন  (২৭)। এটাও একটা প্রমাণ যা 
সুসমাচার তাঁেদরই িবষেয় লেেখ যাঁরা আমােদর প্রভুর জন্মে গান করেলন, ঊর্ধ্বলোেক 
ঈশ্বেরর গৌরব, মর্তলোেক তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুেষর জন্য শান্তি (২৮), বা যাঁরা, যা 
ঘেটিছল, তা, তাঁর পুনরুত্থােন, নারীেদর কােছ প্রকাশ কেরিছেলন, বা যাঁরা, তাঁর 
স্বর্গারোহেণ, প্রেিরতদূতেদর কােছ তাই বুিঝেয় িদেলন যা িবষেয় সেই প্রেিরতদূেতরা 
অজ্ঞ িছেলন। তাই এটা আবশ্যক যে, এখােনও, যখন এই ভয়ঙ্কর উপাসনাকর্ম 
সম্পািদত হয়, তখন ‘এটাও ভাবেত হেব যে, পিরেসবেকরা সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলোর 



উপাসনাকর্মের একপ্রকার প্রিতমূর্তি হেয় দাঁড়ান’: তাঁরা এই ভয়ঙ্কর উপাসনাকর্মের 
সেবাকর্মে িনযুক্ত হেলন পিবত্র আত্মার সেই অনুগ্রহ দ্বারা যা তাঁেদর দেওয়া হেয়িছল। 

২২। এজন্য আমরা সবাই খ্রিষ্টের সেবাকর্মী বেল অিভিহত, যেইভােব ধন্য পল 
বলেলন, িবজাতীয়েদর কােছ প্রেিরতদূত বেল আিম আমার সেবাকর্মের গৌরব প্রকাশ 
কির (২৯)। িকন্তু এই নাম তাঁেদর প্রিত িবেশষভােব ব্যবহৃত যাঁরা এই সেবাকর্ম সম্পাদন 
কেরন, ও আমােদর মধ্যে ‘পিরেসবক’ বেল অিভিহত যেেহতু কেবল এই সেবাকর্ম 
অনুশীলন করার জন্যই তাঁরা িনযুক্ত, ও সেই দূত ও আত্মােদর সেবাকর্মের (৩০) সাদৃশ্য 
উপস্থাপন কেরন। 

২৩। ‘তাঁরা এমন ভূষেণও ভূিষত যা এই বাস্তবতার উপযোগী, কেননা তাঁেদর 
বাইেরর পোশাক তাঁেদর চেেয় উৎকৃষ্ট’, কেননা তেমন ভূষণ তাঁেদর সেবাকর্মের 
িবষয়বস্তুর উপযোগী। ‘তাঁরা বাঁ কাঁেধ এমন একটা উত্তরীয় রােখন যা দু’ িদেক ঝোেল’, 
অর্থাৎ সামেন িপছেন সমানভােব ঝোেল; এটা একটা লক্ষণ যে তাঁরা দাসত্বের নয় বরং 
স্বাধীনতার পিরচর্যা করেছন, কেননা তাঁরা এমন িবষেয়র পিরচর্যা করেছন যা তােদর 
সবাইেক স্বাধীনতায় চালনা কের যারা ঈশ্বেরর মহৎ গৃেহর তথা মণ্ডলীর যোগ্য। তাঁরা 
সেই উত্তরীয় এমনভােব ঘােড় লাগান না যার জন্য তা উভয় িদেক কেবল সামেনই 
ঝোেল, কারণ গৃেহ সেবাপ্রদানকারী এমন কেউ নেই যে তেমন ভূষণ পিরধান কের; 
বরং, যারা িনেজেদর প্রভু ও যেকোন প্রকার দাসত্ব থেেক বহু দূরবর্তী, তারাই মাত্র সেই 
ভূষণ সেইভােব পিরধান কের; িকন্তু পিরেসবেকরা তা কাঁেধ রােখন কারণ তাঁরা 
সেবাকর্মের জন্য িনযুক্ত। সেই উত্তরীয় হল সেই স্বাধীনতার একমাত্র িচহ্ন, যে স্বাধীনতায় 
খ্রিষ্টে িবশ্বাসী এই আমরা সবাই আহূত হেয়িছ; এবং আমরা ‘ঈশ্বেরর সেই গৃেহ’ যাবার 
জন্য ও তােত থাকেত আগ্রহী, যে গৃহ হল জীবনময় ঈশ্বেরর মণ্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় 
িভত্তি  (৩১), যেইভােব ধন্য পল বেলন। এবং যা িকছু সেই গৃেহ সম্পািদত, তাঁরা 
স্পষ্টভােব সেটার সেবার জন্য িনযুক্ত। 

২৪। যেেহতু আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা সম্পািদত সবিকছুই ভয়ঙ্কর, এবং 
যেেহতু আমরা আসন্ন জগেতই সেইসব িকছুর পূর্ণ িসদ্ধি প্রত্যাশা কির, সেজন্য আমরা 
এখন তা কেবল িবশ্বােসই গ্রহণ কির, ও এজগেত ক্রমশ এমনভােব অগ্রসর হই যে, 



সেইগুলোর কোন িকছুেতই িবশ্বাস থেেক পথভ্রষ্ট হই না। ব্যাপারটা এমনটা হেল, তেব, 
রহস্য সংক্রান্ত এই যে উপাসনাকর্ম আমােদর ভাবী িবষয়গুলোর িদেক চালনা করেত 
করেত, সেই উপাসনাকর্ম যা িকছু আমােদর কােছ ব্যক্ত কের, আমরা সেই সবিকছুেত 
িবশ্বােস আবশ্যকীয় ভােব দৃঢ়ীকৃত হই, কারণ সেটায় রেয়েছ আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের 
অিনর্বচনীয় ব্যবস্থার প্রিতমূর্তি যেখােন আমরা সেই সমস্ত ঘটনার দর্শন ও ছায়া গ্রহণ 
কির যা একিদন ঘেটিছল। এজন্যই যাজেকর মধ্য িদেয় আমরা মেন মেন আমােদর প্রভু 
সেই খ্রিষ্টেক িচত্রিত কির কেমন যেন তাঁর মধ্য িদেয় আমরা তাঁেক দেিখ িযিন িনেজর 
আত্মবিলদান দ্বারা আমােদর ত্রাণ করেলন ও জীবন দান করেলন; এবং যা যা 
পিরেবশন করা হচ্ছে, যারা সেই িবষয়গুলোর পিরচর্যা কেরন, সেই পিরেসবকেদর মধ্য 
িদেয় আমরা মেন সেবাকর্মে িনযুক্ত সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলো (৩২) িচত্রিত কির যাঁরা সেই 
অিনর্বচনীয় উপাসনাকর্মে পিরচর্যা করেলন। তেমন পিরেসবেকরাই এই যজ্ঞ বা এই 
যজ্ঞের দৃষ্টান্তগুলো বের কের আেনন ও সেই ভয়ঙ্কর বেিদর উপের তা সািজেয় রােখন; 
যজ্ঞটা এমন যা, মেন যেভােব িচত্রিত, সেইভােব দেখেত দর্শকেদর কােছ ভয়ঙ্কর 
বাস্তবতা স্বরূপ। 

২৫। সেই দৃষ্টান্তগুলোর মধ্য িদেয় ‘আমােদর সেই খ্রিষ্টেক দেখেত হেব িযিন 
ইিতমধ্যে চািলত হেয় যন্ত্রণাভোেগর িদেক যান, অন্য সময় আমােদর জন্য বলীকৃত 
হবার জন্য তাঁেক বেিদর উপের প্রসািরত করা হয়’। এবং, যে অর্ঘ্য বেিদর উপের 
উপস্থাপন করা হেব, তা যখন পিবত্র পাত্রগুলোেত, সেই থালায় ও সেই পানপাত্রেই 
আনা হয়, তখন আমােদর ভাবেত হেব, আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট যন্ত্রণাভোেগর িদেক 
চািলত হচ্ছেন, িকন্তু ইহুদীেদর দ্বারা নয় (কেননা আমােদর জীবন ও আমােদর 
পিরত্রােণর দৃষ্টান্তগুলোেত যে জঘন্য নমুনা স্থান পােব তা অযৌক্তিক ও অনুিচত 
ব্যাপার), িকন্তু সেবাকর্মে িনযুক্ত সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলোর কােছ যা আমােদর চািলত 
কের, তা তো দৃষ্টান্ত। যখন পিরত্রাণদায়ী যন্ত্রণাভোগ িসদ্ধিলাভ করেত যাচ্ছিল, তখন 
সেই প্রতাপগুলোও সেখােন উপস্থিত িছেলন ও িনেজেদর সেবাকর্ম অনুশীলন 
করিছেলন। কেননা তাঁরা আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের গোটা ব্যবস্থার উদ্দেেশ িনেজেদর 
সেবাকর্ম ব্যিতক্রম ছাড়া সম্পাদন করেলন ও যন্ত্রণাভোেগর সমেয় িনেজেদর সেবাকর্ম 



দ্বারা উপস্থিত িছেলন যেেহতু তেমনটা ঈশ্বেরর ইচ্ছা অনুসাের সম্পাদন করেত আপ্রাণ 
চেষ্টা করিছেলন। ধন্য লুক এটা বেলন যে, যন্ত্রণাভোগ এিগেয় আসেছ এমন সময় 
আমােদর প্রভু গভীর িচন্তা ও ভেয় আচ্ছন্ন হেত হেত এক দূত তাঁেক শক্তি যোগাবার জন্য 
ও উৎসািহত করার জন্য তাঁেক দেখা িদেলন  (৩৩); এবং যারা িনেজেদর কণ্ঠ িদেয় 
কুস্তিযোদ্ধােদর সাহস উত্তেিজত করেত অভ্যস্ত, তােদর মত সেই দূত তেমন 
খ্রিষ্মািভেষেকই তাঁেক খ্রিষ্মািভিষক্ত করেলন যােত িতিন সিহষ্ণুতা সহকাের ব্যথা সহ্য 
করেত পােরন; এবং সেই দূত তাঁেক এটাও দেখােলন যে, যন্ত্রণাভোগ থেেক যে 
মঙ্গলদানগুলো িনর্গত হেব, সেটার তুলনায় তাঁর যন্ত্রণাভোগ নগণ্য, কেননা তাঁর 
যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর পের তাঁর উপের মহৎ গৌরব আরোিপত হেব, কেননা সেই মৃত্যু 
থেেক িতিন অগণন মঙ্গলদােনর কারণ হেয় উঠেবন যা মানুষ শুধু নয়, িকন্তু গোটা 
সৃষ্টিও উপভোগ করার কথা। তাই আমােদর এটা ভাবেত হেব যে, যাঁরা এখন 
এউখািরস্তীয় রুিট বহন করেছন ও অর্ঘ্যের জন্য তা উপস্থাপন করেছন, সেই 
পিরেসবেকরা সেবাকর্মে িনযুক্ত সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলোর (৩৪) নমুনা হেয় দাঁড়ান, িকন্তু 
এই পার্থক্য রেেখ যে, তাঁেদর সেবাকর্মের মধ্য িদেয় ও আমােদর এই স্মৃিতিচহ্নে তাঁরা 
আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টেক পিরত্রাণদায়ী যন্ত্রণাভোেগর িদেক চালনা করেছন না। 

২৬। তাই, যখন তাঁরা সেই এউখািরস্তীয় রুিট আেনন, তখন যন্ত্রণাভোেগর িনখুঁত 
পিরপূর্ণতার লক্ষ্যে তা পিবত্র বেিদেতই রােখন। তােত আমােদর এটা িবশ্বাস করেত 
হেব যে, িতিনই বেিদেত উপস্থিত, কেমন যেন, যন্ত্রণাভোগ করার পর তাঁেক সমািধেত 
দেওয়া হয়। এজন্য ‘যে পিরেসবেকরা বেিদর উপের কাপড় িবিছেয় দেন, তাঁরা 
[আমােদর প্রভুর] সমািধর ক্ষোম-কাপেড়র সাদৃশ্য উপস্থাপন কেরন’, এবং এই 
কাপড়গুলো িবিছেয় দেবার পর ‘যাঁরা বেিদর দুই পােশ থােকন ও পিবত্র দেেহর উপের 
সমস্ত বাতাস নাড়া দেন’ ও তা থেেক সমস্ত দূিষত বস্তু দূের রােখন, তাঁরাও এই 
জাঁকজমেকর মধ্য িদেয় সেখােন শািয়ত দেেহর মহত্ত্ব প্রকাশ কেরন: এ এমন অভ্যাস 
যা তখনও দেখা যায় যখন এজগেতর উচ্চ ব্যক্তিত্বেদর লাশ খাঁিটয়া কের বহন করা হেল 
ক’টা লোক সেই লােশর উপের পাখা নাড়ায়। তাই এটা ন্যায়সঙ্গত যে, বেিদেত শািয়ত 
দেহ সম্পর্কেও এটা এখােনও করা হয়, কেননা সেই দেহ পিবত্র, ভয়ঙ্কর, ও এেকবাের 



ক্ষয়শীলতা মুক্ত; এমন দেহ যা অল্পক্ষেণর মধ্যে অমর স্বরূেপ পুনরুত্থিত হেব। এজন্য 
এটা প্রয়োজন যে, যাঁরা এই সেবাকর্মে িবেশষভােব িনযুক্ত, তাঁরা এই দেেহর চারপােশই 
দাঁিড়েয় পাখা নাড়ােবন, সেই দেহেক উপযোগী সম্মান দেখােবন, ও তেমন জাঁকজমেকর 
মধ্য িদেয় উপস্থিতজনেদর কােছ সেখােন শািয়ত পিবত্র দেেহর মহত্ত্ব প্রকাশ্য করেবন। 

২৭। কেননা পিবত্র শাস্ত্র থেেক একথা স্পষ্ট যে, দূেতরা সমািধগুহার কােছর সেই 
পাথেরর উপের বসেলন, সেই স্ত্রীলোকেদর কােছ তাঁর পুনরুত্থােনর সংবাদ জানােলন, 
ও তাঁর মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত সেখােন থেেক গেিছেলন তাঁরই সম্মানার্থে িযিন সেখােন শািয়ত 
িছেলন, যতক্ষণ না তাঁরা সেই পুনরুত্থােনর সাক্ষী হেলন যা তাঁেদর দ্বারা সমস্ত 
মানবজািতর পক্ষে মঙ্গল বেল ঘোষণা করেলন, ও গোটা সৃষ্টির নবীকরণ বেলও প্রচার 
করেলন, যেইভােব ধন্য পল বলেলন, কেউ যিদ খ্রিষ্টে থােক, সে নতুন সৃষ্টি; প্রাক্তন 
সবিকছু কেেট গেেছ, দেখ, সবিকছু নতুন হেয় উেঠেছ (৩৫)। তেব এটা িক সিঠক িছল না 
যে, এক্ষেত্রেও পিরেসবেকরা দূতেদর উপাসনাকর্মের সাদৃশ্যের প্রিতমূর্তি হেয় 
দাঁড়ােবন? যাঁরা আমােদর প্রভুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর সমেয় অিবরাম এেলন, তাঁেদরই 
স্মরণার্থে তাঁরাও চারপােশ দাঁিড়েয় থােকন ও পাখা িদেয় বাতাস নাড়ান, ও সেখােন 
শািয়ত সেই পিবত্র ও ভয়ঙ্কর দেহেক সম্মান ও আরাধনা িনেবদন কেরন। এেত তাঁরা 
উপস্থিত সকেলর কােছ সেখােন শািয়ত বস্তুর মহত্ত্ব প্রকাশ্য কেরন, ও দর্শক সকলেক 
এটােক ভয়ঙ্কর ও সত্যিকাের পিবত্র বেল ভাবেত প্রেরণা দেন ও এটাও বুঝেত প্রেরণা 
দেন যে, এই কারেণই তাঁরা তা থেেক দূিষত বস্তু দূের রােখ, ও পািখেদর জঘন্য 
আবর্জনাও সেটার উপের পড়েত বা সেটার কােছ আসেত দেন না। তাঁরা এখন তাঁেদর 
প্রথাগত িনয়ম অনুসােরই তা কেরন এটা দেখাবার জন্য যে, যেেহতু সেখােন শািয়ত 
দেহ উচ্চ, ভয়ঙ্কর, পিবত্র, ও ঐশ্বিরক স্বরূেপর সঙ্গে আপন িসদ্ধ সংযোজন গুেণ 
সত্যিকাের প্রভু, সেজন্য তা মহাভেয়ই স্পর্শ করা, দর্শন করা ও রক্ষা করা উিচত। 

২৮। ‘এ সমস্ত িকছু হেত হেত নীরবতা সবার উপের িবরাজ কের’, কারণ যখন 
উপাসনাকর্ম তখনও শুরু হয়িন, সেসময় থেেকই প্রত্যেেক তেমন মহৎ ও িবস্ময়কর 
বস্তুেক বের কের আনা ও িবিছেয় দেওয়াটা শান্ত ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভেয়র সঙ্গে ও নীরব ও 
িনস্তব্ধ প্রার্থনার সঙ্গে সংদর্শন করেব। আমােদর প্রভু মৃত্যু গ্রহণ করার পর 



প্রেিরতদূেতরাও চেল গেিছেলন ও মহৎ নীরবতা ও সীমাহীন ভেয় একটা ঘের 
থেেকিছেলন। সেই অবস্থা-পিরস্থিিতেত এমন অিনর্বচনীয় নীরবতা িবরাজ করিছল যে, 
সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলোও প্রতীক্ষিত পুনরুত্থােনর প্রিত মনোযোগী হেয় রইেলন যতক্ষণ 
না সেই ক্ষণ ঘিনেয় এল যখন আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট পুনরুত্থান করেলন: সেই অদৃশ্য 
প্রতাপগুলোর জন্য সেই ক্ষণ হল অিনর্বচনীয় ফুর্তি মাধুর্যের ক্ষণ। এবং যে স্ত্রীলোেকরা 
দেহিটেক সম্মান করেত এেলন, তাঁরা দূতেদর মধ্য িদেয় সেই পুনরুত্থােনর নতুন সংবাদ 
পেেলন যা সেবমাত্র ঘেটিছল, এর ফেল যে িশষ্যেরা তাঁেদর কাছ থেেক ঘটনাটা জানেত 
পেেরিছেলন, তাঁরা সবাই িমেল মহৎ আগ্রেহর সঙ্গে সমািধস্থােন ছুেট গেেলন। 

২৯। এখন আমরা সদৃশ ঘটনাগুলো দ্বারা আমােদর প্রভুর স্মৃিতর কােছ আকর্ষিত, 
ও যখন বেিদর উপের সেই অর্ঘ্য দেিখ (এ এমন যা এটা দেখায় যে, তার মৃত্যুর পের তা 
একপ্রকার কবের রাখা হল), তখন উপস্থিত সকেলর উপের মহা িনস্তব্ধতা পেড়। যা 
ঘটেছ, যেেহতু তা ভয়ঙ্কর, সেজন্যও তােদর উিচত সেটার িদেক শান্ত ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভেয় 
লক্ষ রাখা, কেননা এটা আবশ্যকীয় যে, আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট যাজকত্বের িনয়ম 
অনুযায়ী সম্পািদত সেই ভয়ঙ্কর উপাসনাকর্মে পুনরুত্থান করেবন ও সেই অিনর্বচনীয় 
মঙ্গলদানগুলোেত সহভািগতার সংবাদ প্রত্যেেকর কােছ ঘোষণা করেবন। সেজন্যই 
আমরা অর্ঘ্যে আমােদর প্রভুর মৃত্যু স্মরণ কির, কারণ তা সেই পুনরুত্থান ও সেই 
অিনর্বচনীয় মঙ্গলদানগুলো প্রকাশ্য কের। 

৩০। ‘প্রথেম প্রার্থনাই আেস, নীরেব আর নয়, িকন্তু পিরেসবেকর কণ্ঠেই তা 
ঘোিষত হয়’: িতিন এমন িযিন অবশ্যই জানেবন কীভােব সঙ্কেত ও িগর্জায় যা যা ঘেট 
সেই সব িনর্দেশ করেত হয়। বাস্তিবকই, যা িকছু উপস্থিত সকেলর উপযোগী, তা সেই 
পিরেসবেকর ঘোষণা দ্বারাই জানানো হয় িযিন প্রত্যেকেক সেই সমস্ত িবষয় আজ্ঞা কেরন 
ও তা স্মরণ কিরেয় দেন যা ঈশ্বেরর মণ্ডলীর সমেবত জনেদর করণীয় ও উপযোগী। 

িবশপ প্রস্তুিত-অনুষ্ঠানরীিত শুরু কেরন 
৩১। িতিন িনেজর এই উপযোগী সেবাকর্ম পূরণ করার পর, িনেজর কণ্ঠে সবাইেক 

উদ্দীিপত করার পর, মণ্ডলীর সমােবেশর উপযোগী প্রার্থনা আবৃত্তি করার জন্য সবাইেক 



প্রেরণা দেওয়ার পর, ও ‘সবাই নীরব থাকেতই িবশপ প্রস্তুিত-অনুষ্ঠানরীিত শুরু 
করেবন’, ও সবিকছুর আেগ িতিন ঈশ্বেরর কােছ প্রার্থনা িনেবদন কেরন, কেননা 
ধর্মভক্তির পক্ষে যা িকছু সর্বোপির অপিরহার্য, সেটার আেগ িতিন অবশ্যই প্রার্থনা দ্বারা 
শুরু করেবন। িকন্তু এটা এই ভয়ঙ্কর উপাসনাকর্ম ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কেননা এই 
উপাসনাকর্মে আমােদর ঈশ্বেরর সাহায্য দরকার, কারণ কেবল িতিনই তেমন িকছু সম্পন্ন 
করেত সক্ষম। ঈশ্বর মানুেষর পিরত্রাণ ও মুক্তির জন্য যে সমস্ত মহৎ িজিনস যুিগেয় 
িদেলন, সেই সমস্ত িকছুর জন্য আমােদর প্রভুর কােছ ধন্যবাদ-স্তুিত িনেবদন করার পর, 
এবং ঈশ্বর যে এই িবস্ময়কর রহস্যগুিল িবষয়ক জ্ঞান আমােদর িদেয়েছন যা সেই 
অিনর্বচনীয় দােনর স্মৃিতিচহ্ন যা িতিন তাঁর যন্ত্রণাভোগ দ্বারা আমােদর উপর বর্ষণ 
কেরেছন যেেহতু িতিন আমােদর সকলেক মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করেবন বেল 
ও স্বর্গে আনেবন বেল প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন, এসব িকছুরও জন্য আমােদর প্রভুর কােছ 
ধন্যবাদ-স্তুিত িনেবদন করার পর, িবশপ প্রার্থনাটা শেষ কেরন। 

৩২। তারপর, তাঁেক যে তেমন ভয়ঙ্কর রহস্যের সেবাকর্মী পেদ িনযুক্ত করা হেয়েছ, 
এজন্য ‘িতিন িনেজর জন্য ধন্যবাদ-স্তুিত িনেবদন করেবন’; এটার সঙ্গে িতিন পিবত্র 
আত্মার অনুগ্রেহর জন্যও প্রার্থনা করেবন যােত তাঁর দ্বারা তাঁেক এখন এই সেবাকর্মের 
মহত্ত্বের যোগ্য করা হয়, সেইভােব যেভােব তাঁেক তাঁর দ্বারা যাজকত্বের যোগ্য কের 
তোলা হল; এই উদ্দেশ্যেও িতিন প্রার্থনা করেবন, যেন িতিন ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ মন্দ 
িবেবক থেেক মুক্ত হেয় ও কোন শাস্তি ভয় না কের এই সেবাকর্ম সম্পাদন করেত পােরন 
কেননা িতিন তেমন সেবাকর্মের মহত্ত্ব থেেক অসীমভােবই দূের থাকায় এমন িবষেয়র 
িদেক অগ্রসর হচ্ছেন যা তাঁর িনেজর চেেয় অেনক বেিশ উচ্চ। 

৩৩। এবং িতিন এই কথা বা সদৃশ কথা িদেয় প্রার্থনা শেষ করার পর ‘উপস্থিত 
সবাই বলেব, আেমন’: এ শব্দ এমন যা সম্মিত বোঝায় ও যাজকীয় প্রার্থনােক দৃঢ় কের 
তোেল; কেননা লেখা আেছ, তত জ্ঞান যার নেই, সে কেমন কের তোমার ধন্যবাদ-
স্তুিতেত ‘আেমন’ বলেব?  (৩৬)। জনসমােবশ এই শব্দ ব্যবহার করেব যােত িবশেপর 
প্রার্থনা ও ধন্যবাদ-স্তুিতর সঙ্গে িনেজেদর সম্মিত জানায়। 



৩৪। জনসমােবশ এই ‘আেমন’ কথাটা বলার পর ‘িবশপ এইভােব প্রার্থনা করেবন, 
তোমােদর শান্তি হোক’: যেকোন অনুষ্ঠান মণ্ডলীগত সম্মেলেন অনুষ্ঠিত হয়, িবেশষভােব 
এই যে ভয়ঙ্কর উপাসনাকর্ম অনুষ্ঠিত হেত যাচ্ছে, তা এই সূত্র িদেয় শুরু করা 
উপযোগী। ধন্য পলও তাঁর সমস্ত পত্রের শুরুেত ‘অনুগ্রহ ও শান্তি তোমােদর উপর 
বর্ষিত হোক’ সূত্রটা স্থান িদেলন। িবশপ আমােদর জন্য প্রার্থনা িনেবদন কেরন সেই 
সমস্ত মঙ্গলদানগুলো িবষেয় যা আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের সািধত ব্যবস্থার মধ্য িদেয় 
আমােদর আনন্দের জন্য মঞ্জুর করা হল, িযিন আপন আগমেন সমস্ত যুদ্ধ বািতল কের 
িদেলন, আমােদর িবরুদ্ধ যত ক্রোধ ও সংগ্রাম এেকবাের ধ্বংস করেলন, ও আপন 
পুনরুত্থান দ্বারা মৃত্যু, ক্ষয়শীলতা, পাপ, উচ্ছৃঙ্খল ভাবােবগ, অপদূতেদর পীড়ন ও 
হয়রান থেেক আমােদর মুক্ত করেলন ও আমােদর সম্পূর্ণ রূেপ অমর ও অপিরবর্তনীয় 
কের তুলেলন, ও সেই স্বর্গে আমােদর তুেল নেেবন যেখােন িতিন আমােদর পূর্ণ 
সৎসাহস প্রদান করেবন ও ঈশ্বেরর িবশ্বস্ত সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলোর সঙ্গে মহৎ বন্ধুত্ব ও 
সহভািগতা আমােদর জন্য প্রস্তুত করেবন। ধন্য পল যে তাঁর সমস্ত পত্রের শুরুেত 
‘অনুগ্রহ’ শব্দটা ‘শান্তি’ শব্দটার আেগ লেেখন, তার কারণ এেতই রেয়েছ যে, আমরা 
িনেজরা যে তেমন দান পাবার জন্য িকছুই করেত শুরু কেরিছ বা কেরিছ এমন নয়, বরং 
ঈশ্বরই িনেজর অনুগ্রেহই সেই দান আমােদর প্রদান কেরেছন। 

৩৫। মণ্ডলীর আিদ থেেক এমন িবিধ রেয়েছ যা অনুসাের, যাঁরা যাজকত্বের ভূিমকা 
পালন করার যোগ্য বেল গণ্য হেলন, তাঁরা মণ্ডলীগত অনুষ্ঠােন সম্পািদত সমস্ত 
অনুষ্ঠানরীিতেত উপরোল্লিিখত বাক্য িদেয় শুরু কেরন, কেননা রহস্যের এই ভয়ঙ্কর 
উপাসনাকর্মের জন্য তেমন বাক্যের চেেয় উপযোগী বাক্য নেই। িবশপ সকেলর শান্তির 
জন্য প্রার্থনা কেরন কারণ িতিনই এই সমস্ত মঙ্গলদান প্রকাশ্য কেরন যার মধ্যে 
আমােদর প্রভুর মৃত্যুর স্মৃিত এই ঐশ্বিরক উপাসনাকর্ম হল সেগুলোর িচহ্ন ও দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ, এবং িতিন এজন্যও সবার শান্তি প্রার্থনা কেরন, কারণ তাঁরই মধ্য িদেয় সেই 
মঙ্গলদানগুলো ও সদৃশ মঙ্গলদােনর মহত্ত্ব আমােদর কােছ প্রিতশ্রুত হেয়েছ। ‘তােত 
উপস্থিত সবাই উত্তের বলেব, তোমার আত্মারও শান্তি হোক’। 



৩৬। তারা একই প্রার্থনা িদেয় তাঁেক উত্তর দেন, যােত িবশেপর কােছ ও তােদর 
সবার কােছ এটা স্পষ্ট হয় যে, কেবল তােদর পক্ষেই যে িবশেপর আশীর্বাদ ও প্রার্থনা 
দরকার আেছ এমন নয়, িকন্তু তাঁর িনেজর পক্ষেও তােদর সকেলর প্রার্থনা দরকার 
আেছ। এজন্যই মণ্ডলীর আিদ থেেক এমন িবিধ রেয়েছ যা অনুসাের মণ্ডলীর সমস্ত 
প্রার্থনায় িবশপগেণর নাম জনসমােবেশর বািক সকেলর সঙ্গে পােশ পােশ উল্লিিখত। 
কেননা আমরা সবাই হলাম আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের এক-দেহ ও আমরা সবাই হলাম 
এেক অন্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (৩৭), এবং িবশপ কেবল সেই অঙ্গের ভূিমকা পূরণ কেরন যা 
দেেহর অন্যান্য অঙ্গের চেেয় উচ্চতর: যেমন চোখ  (৩৮) বা িজহ্বা। বস্তুতপক্ষে, চোখ 
যেমন দেেখ, তেমিন িতিন প্রত্যেেকর কাজ দেেখন ও যাজকত্বের উপযোগী যত্ন সহকাের 
যাজকত্বের িবিধ অনুসাের প্রয়োজনমত প্রত্যেকেক চালনা ও শাসনও কেরন; এবং 
িজহ্বা যেমন শব্দ উচ্চারণ কের, তেমিন িতিন প্রত্যেেকর জন্য প্রার্থনা িনেবদন কেরন; 
ও যেমন একিট অঙ্গ দািব কের, িনেজর দেেহর যুক্ত অন্যান্য অঙ্গ িনজ িনজ ভূিমকা 
পালন করেব, ও এটার জন্য এটাই দরকার যে, অঙ্গগুলো সবই গঠেন সুস্থ ও িনখঁু ত 
হেব যােত সবগুলো প্রয়োজন মত িনজ িনজ ভূিমকা পালেনর জন্য প্রস্তুত থােক, তেমিন 
মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত িবশেপর পক্ষেও আপন সেবাকর্মে সুস্থ হওয়া দাবীকৃত, যােত কের 
তাঁর কােছ দাবীকৃত সেই শুভকর্ম ও যাজকত্বের সুস্থতা দেখাবার পর িতিন যার অিধকার 
রােখন িনেজেক সেই সম্মােনর যোগ্য দেখােত পােরন ও সঙ্ঘের প্রিতিট সদস্যের 
প্রয়োজন উপযোগী ভােব ও সমীচীন ভােব পূরণ করেত পােরন। এজন্যই িতিন উপস্থিত 
সবাইেক ‘শান্তি’ সম্ভাষেণ আশীর্বাদ কেরন ও প্রিতদােন তারা ‘তোমার আত্মারও শান্তি 
হোক’ বলায় িতিন তােদর শান্তি-আশীর্বাদ গ্রহণ কেরন। 

৩৭। ‘তোমার আত্মারও শান্তি হোক’ বলায় তারা তাঁর প্রাণেক নয়, িকন্তু পিবত্র 
আত্মার সেই অনুগ্রহেক িনর্দেশ কের যা দ্বারা যারা তাঁর অধীন তারা এটা িবশ্বাস কের 
যে, পিবত্র আত্মাই তাঁেক যাজকত্বে আকর্ষণ করেলন, যেইভােব ধন্য পল বলেলন, তাঁর 
পুত্রের সুসমাচার প্রচাের আিম [পিবত্র] আত্মায় যাঁর সেবা কির, [সেই ঈশ্বর] … (৩৯); 
কেমন যেন িতিন বলেতন, যােত কের, পিবত্র আত্মার অনুগ্রেহর যে দান আমােক মঞ্জুর 
করা হেয়েছ, তার দ্বারা আিম যেন সুসমাচার-সেবাকর্ম পূরণ করেত পাির, ও তোমরা 



সবাই যেন আমার আত্মার সঙ্গে যোগ িদেত পার: অর্থাৎ িকনা, আিম ঈশ্বর থেেক 
এমনটা পেেয়িছ যেন এই কাজ ও সেটার সদৃশ কাজগুলো সম্পাদন করেত পাির, ও 
আমার আত্মার জন্য শান্তি পাইিন; অর্থাৎ িকনা, যারা পেরর মঙ্গেলর জন্য পিবত্র আত্মায় 
সেবা কের, তােদর পক্ষে যা দাবীকৃত, আিম তা পূরণ করেত পািরিন, কারণ যার আমার 
সহকর্মী হওয়ার কথা, সে অনুপস্থিত িছল। 

৩৮। ‘তোমার আত্মারও শান্তি হোক’ বাক্যটা িঠক এই অর্থেই জনসমােবশ দ্বারা 
িবশপেক সম্বোধন করা হয়, সেই িবিধ অনুসাের যা মণ্ডলীর আিদ থেেক রেয়েছ, যার 
কারণটা এটা হল যে, যখন িবশেপর জীবনাচরণ যথার্থ, তখন তা মণ্ডলীর দেেহর জন্য 
লাভ, ও যখন িবশেপর জীবনাচরণ পীিড়ত, তখন তা সবার জন্য লোকসান। তারা 
সবাই প্রার্থনা কের যেন শান্তির মধ্য িদেয় পিবত্র আত্মার অনুগ্রহ তাঁেক মঞ্জুর করা হয় 
যােত কের িতিন জনগেণর প্রিত িনেজর সেবাকর্ম পূরেণর প্রেচষ্টা উপযোগী ভােব ও 
সমীচীন ভােব চালােত পােরন। এইভােব িবশপ পিবত্র আত্মার অনুগ্রেহর বাহুল্য থেেক 
আরও বেিশ শান্তি অর্জন কেরন, ও তা থেেক তাঁর দাবীকৃত কাজকর্মের জন্য সাহায্য 
গ্রহণ কেরন, কারণ, অন্যান্য িবষেয় যেমন, তেমিন উপাসনাকর্মেও িতিন দেখান, িতিন 
উপযোগী িবেবেকর অিধকারী। 

শান্তি-চুম্বন ও সেটার পরবর্তী অনুষ্ঠানরীিত 
৩৯। তেব, যখন আশীর্বাদ তাঁর থেেক জনসমােবেশর কােছ যায় ও তা থেেক তাঁর 

কােছ িফের আেস, তখন ‘িবশপ শান্তি দান করেত শুরু কেরন; এবং মণ্ডলীর ঘোষক’, 
তথা পিরেসবক, ‘উদাত্ত কণ্ঠে আেদশ কেরন যেন সবাই এেক অন্যেক শান্তি দান কের’, 
যােত, িবশপ যা করেছন তারাও তা করেত পােরন, এবং এর ফেল, এেক অন্যেক শান্তি 
দান করায় ও এেক অন্যেক আিলঙ্গন করায় তারা যেন পারস্পিরক মেনর িমল িবষেয় ও 
পারস্পিরক ভালবাসা িবষেয় একপ্রকার স্বীকারোক্তি প্রকাশ করেত পাের। আমরা 
প্রত্যেেক তােক শান্তি দান কির যে আমােদর কাছাকািছ আেছ, িকন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা 
প্রত্যেেক এেক অন্যেক শান্তি দান কির, কারণ যা ঘটেছ তােত এমন স্বীকারোক্তি রেয়েছ 
যে, আমরা সবাই যারা আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের এক-দেহ হেয় উেঠিছ, সেই আমােদর 



পক্ষে এক-দেেহর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যে িমল রেয়েছ সেই িমেলর অিধকারী হওয়া, 
পরস্পরেক ভালবাসা, পরস্পরেক সাহায্য ও সহায়তা করা, আমােদর ব্যক্তিগত সমস্যা 
সবার সমস্যা বেল গণ্য করা, পরস্পেরর দুঃেখর সঙ্গে দুঃখ ভোগ করা, ও পরস্পেরর 
আনন্দের সঙ্গে আনন্দ করা একান্ত প্রয়োজন। 

৪০। অবশ্যই, যেেহতু বাপ্তিস্মের মধ্য িদেয় আমরা এমন নতুন জন্ম গ্রহণ কেরিছ যা 
অনন্য, কেননা তা দ্বারা আমরা প্রাকৃিতক এমন অনন্য সংযোজেন পুনর্মিিলত হেয়িছ, 
এবং যেেহতু আমরা সবাই সেই একই খাদ্য গ্রহণ কির যার মধ্যে একই মাংস ও রক্ত 
গ্রহণ কির, ও বাপ্তিস্ম-জিনত সেই সংযোজেন আরও বেিশ দৃঢ়ভােব িমিলত হই, সেই 
ভােব যেভােব ধন্য পল বলেলন, যখন একরুিট, তখন অেনেক হেয়ও আমরা একেদহ, 
কারণ আমরা সকেলই সেই একরুিটর অংশভাগী  (৪০), সেজন্য এটা ন্যায়সঙ্গত যে, 
উপাসনাকর্মের রহস্যের িদেক এগোবার আেগ শান্তিদােনর িনয়ম পালন করব, কেননা 
সেটা দ্বারা আমরা আমােদর পারস্পিরক িমল ও পারস্পিরক ভালবাসার স্বীকারোক্তি ব্যক্ত 
কির। যারা অনন্য এক মণ্ডলীগত দেেহর অঙ্গের ভূিমকা পূরণ কের, তােদর পক্ষে 
িবশ্বােস ভাই এমন একজনেক শত্রু বেল গণ্য করা যে একই জন্ম দ্বারা সেই একই 
দেেহর কােছ এিগেয় গেেছ, যােক আমরা িবশ্বাস কির, সে আমােদর মত আমােদর প্রভু 
সেই খ্রিষ্টের অঙ্গ, ও পিবত্র কমুিনয়ন-ভোজনপাট থেেক একই খাদ্যে সহভািগতা কের, 
তা এেকবাের উপযোগী নয়। এজন্য আমােদর প্রভু বলেলন, যে কেউ িবনা কারেণ 
িনেজর ভাইেয়র প্রিত ক্রুদ্ধ হয়, সে িবচারাধীন হেব (৪১)। তাই, [শান্তিদােন] যা ঘেট, 
তা ভালবাসা-স্বীকার শুধু নয়, বরং একটা স্মৃিতিচহ্নও যে, যিদ আমােদর এমনটা মেন 
হয়, িবশ্বােস আমােদর এক ভাইেয়র িবরুদ্ধে আমােদর িকছু আেছ, তাহেল আমােদর 
কাছ থেেক সমস্ত শত্রুভাব সিরেয় িদেত হেব ও দূর কের িদেত হেব। প্রকৃতপক্ষে, 
আমােদর প্রভু কোন অবস্থায়ই অকারণ ক্রোধ থাকা উিচত নয় বেল আেদশ করার পর, 
যারা যেভােবই হোক পাপ কের না কেন, তােদর প্রিতকার িহসােব এটা িদেলন: িতিন 
বলেলন, তাই তুিম যখন যজ্ঞেবিদর কােছ িনজ অর্ঘ্য উপস্থাপন করছ, তখন সেই স্থােন 
যিদ মেন পেড় যে, তোমার িবরুদ্ধে তোমার ভাইেয়র কোন কথা আেছ, তেব সেই স্থােন 
বেিদর সামেন তোমার সেই অর্ঘ্য ফেেল রেেখ চেল যাও: প্রথেম তোমার ভাইেয়র সঙ্গে 



পুনর্মিিলত হও, পের এেস তোমার সেই অর্ঘ্য উৎসর্গ কর (৪২)। িতিন আজ্ঞা কেরন, যে 
পাপ কেরেছ, সে যেন িবলম্ব না কের, তার িবরুদ্ধে যে পাপ কেরেছ, তার সঙ্গে 
পুনর্মিিলত হয়, ও যােক ক্রুদ্ধ করা হেয়েছ সে যেন তার সঙ্গে প্রশিমত না হওয়া পর্যন্ত 
অর্ঘ্যটা উপস্থাপন না কের ও তার সঙ্গে যথাশক্তি পুনর্মিিলত হয়। কেননা আমরা সবাই 
িবশেপর মধ্য িদেয় অর্ঘ্য উৎসর্গ কির। 

৪১। এবং তা উৎসর্গ করার জন্য যিদও িতিন একাই উেঠ দাঁড়ান, তবু িতিন, 
িজহ্বার মত, গোটা দেেহর জন্যই তা উৎসর্গ কেরন। তাই, উৎসর্গীকৃত সেই অর্ঘ্য 
আমােদর সবার অিধকার, সেই একইভােব যেভােব তার অন্তর্নিিহত অনুগ্রহ সবার 
অিধকার, ও তা আমােদর সবার সামেন রাখা হয় যেন আমরা সমানভােব তােত 
সহভািগতা কির। এই অর্থে ধন্য পল মহাযাজক সম্পর্কে বলেলন, তাঁেক যেমন িনেজর 
জন্য, তেমিন সকেলরও জন্য পােপর ব্যাপাের বিল উৎসর্গ করেত হয় (৪৩), তােত িতিন 
দেখােলন যে, িবশপ সবার জন্য অর্ঘ্য উৎসর্গ কেরন ও তাঁেক আেদশ দেওয়া হয় যেন 
িতিন িনেজর জন্য ও জনগেণর বািক সকেলর জন্য তা উৎসর্গ কেরন। 

তেব এটা অপিরহার্য যে, যে অপরাধ কেরেছ, যার প্রিত সে অপরাধ কেরেছ, সে 
তােক যথাশক্তি প্রশিমত কের ও তার সঙ্গে পুনর্মিিলত হয়। যার প্রিত অপরাধ করা 
হেয়েছ, সে কােছ থাকেল, তেব তােক খ্রিষ্টের আজ্ঞা অক্ষের অক্ষের অনুশীলন করেত 
হেব, এবং লোকটা কােছ না থাকেল, তেব সে মেন মেন এই িসদ্ধান্ত িনক, সে আগামী 
বার তার সঙ্গে পুনর্মিিলত হেব, ও তেমনটা ক’রে সে অর্ঘ্যের িদেক এিগেয় যাক। 
অন্যিদেক, যার প্রিত অপরাধ করা হেয়েছ, যে তার প্রিত অপরাধ কেরেছ, তােক তার 
পুনর্মিলন গ্রহণ করেত হেব, কারণ যার প্রিত অপরাধ করা হেয়েছ, তােকও সেই 
অপরাধীর প্রিত একই তৎপরতা দেখােত হেব। এমনিক, িনেজর মন থেেক সেই সমস্ত 
িবষয় সিরেয় িদেত হেব যা িবষেয় তার প্রিত অপরাধ করা হেয়েছ, ও সেইসঙ্গে সে এই 
বচন মেন রাখেব, তোমরা যিদ মানুষেদর তােদর অপরাধ ক্ষমা না কর, তেব তোমােদর 
স্বর্গস্থ িপতাও তোমােদর দোষত্রুিট ক্ষমা করেবন না (৪৪)। তেব, আমােদর এই ‘শান্তি’ 
সম্ভাষণ এসব িকছুর একটা স্বীকার ও স্মৃিতিচহ্ন বেল ভাবা দরকার, যিদ ধন্য পেলর 
পদ্ধিতেত একটা চুম্বন িদেয় আমােদর এেক অন্যেক শান্তি প্রদান কির এবং যুদার 



পদ্ধিতেত নয় যে আমরা মুেখ এেক অন্যেক চুম্বন কির ও সেইসঙ্গে িবশ্বােস আমােদর 
ভাইেয়র প্রিত ক্রোধ ও িবদ্বেষ দেখােত চেষ্টা কির। 

৪২। ‘িবশপ প্রথেম িনেজর হাত ধুইেয় নেেবন, পের, যাজকীয় শ্রেিণর যাঁরা, 
তাঁেদর সংখ্যা যতই হোক না কেন, তাঁরা সবাই সেইমত করেবন’। এমনটা হাত 
পিরষ্কার করার খািতের করা হয় না, কেননা তেমনটা হেল তেব, কেউ কেউ তােদর 
কােজর কারেণ হোক ও অন্য কেউ যে রহস্য গ্রহণ করেত যাচ্ছে সেটার কারেণ হোক 
সবাই তা করেত বাধ্য হত, িকন্তু এই কারেণ যে, অনুষ্ঠাতা-যাজকগণ সকেলর জন্য 
অর্ঘ্য উৎসর্গ কেরন, এবং এেত তাঁরা আমােদর সবাইেক এটা স্মরণ কিরেয় দেন যে, যে 
রহস্য উৎসর্গ করা হয়, আমরা যেন সেটার কােছ পিরষ্কার িবেবেক এিগেয় যাই। তাই, 
আমরা আমােদর থেেক িবশ্বােস আমােদর ভাইেদর িবরুদ্ধে সমস্ত ক্রোধ ও িবদ্বেষ সিরেয় 
িদেয়িছ ও দূর কের িদেয়িছ, শান্তিদােনর পের এটা ঘোষণা ক’রে ও অপরােধর স্মৃিত 
মুিছেয় িদেয় আমরা মেন করেত পাির, আমরা আমােদর মিলনতা থেেক িনেজেদর 
যথাসাধ্য মুক্ত কেরিছ। 

৪৩। এসমেয়, পিরেসবেকর দেওয়া সঙ্কেত অনুসাের সবাই উেঠ দাঁড়ায় ও যা 
ঘটেছ তা লক্ষ কের। ‘মণ্ডলীর ফলেক সেই জীিবত ও মৃতেদর নাম পাঠ করা হেব’ যারা 
খ্রিষ্টের িবশ্বােস গত হেয়েছ, এবং এটা স্পষ্ট যে, যে ক’টা নাম উল্লেখ করা হয়, তােদর 
মধ্যে জীিবত ও গত সবাইেকই মেন মেন উল্লেখ করা হয়। এমনটা করা হয় যােত 
সেিবষেয় িশক্ষা দেওয়া হয় যা আমােদর প্রভু খ্রিষ্টের সেই ব্যবস্থা ঘটাল যার বর্তমান 
উপাসনাকর্ম, যা জীিবত ও মৃত সকেলরই জন্য ঐশ্বিরক সাহায্য স্বরূপ, তা [অর্থাৎ, যা 
আমােদর প্রভু খ্রিষ্টের সেই ব্যবস্থা ঘটাল] হল একিট স্মৃিতিচহ্ন। কেননা জীিবেতরা ভাবী 
প্রত্যাশার িদেক চেেয় দেেখ, িকন্তু মৃেতরা প্রকৃতপক্ষে মৃত নয় বরং এমন িনদ্রায় 
িনমজ্জিত যে িনদ্রায় তারা সেই প্রত্যাশায় থােক যার জন্য আমােদর প্রভু সেই মৃত্যু মেেন 
িনেলন যা আমরা এই রহস্যে স্মরণ কির। 

৪৪। সেই নাম-ঘোষণা শেষ হেল ‘িবশপ উপাসনাকর্মের জন্য এিগেয় আসেবন, ও 
সেইসঙ্গে মণ্ডলীর ঘোষক (অর্থাৎ সেই পিরেসবক যাঁর কণ্ঠ সেই সবিকছু স্পষ্ট কের যা 
উপস্থিত সবাই তােদর কােছ দেওয়া যাজকত্বের ‘িচহ্নািদ’ অনুসরণ করার জন্য করেত 



বাধ্য) উদাত্ত কণ্ঠে বেল উঠেবন, অর্ঘ্যের িদেক দৃষ্টি রাখ’। এেত িতিন প্রত্যেকেক 
অর্ঘ্যের িদেক দৃষ্টি রাখেত উদ্দীিপত কেরন, কেননা যা ঘটেত যাচ্ছে তা সঙ্ঘ সংক্রান্ত 
ব্যাপার। একটা সহভািগতা-যজ্ঞ বলীকৃত হচ্ছে ও একটা সহভািগতা-অর্ঘ্য উৎসর্গ করা 
হচ্ছে, যারা উপস্থিত তােদর জন্য শুধু নয়, িকন্তু যারা অনুপস্থিত তােদরও জন্য, ততদূর 
যতদূর তারা সেই িবশ্বােস যোগ িদেয়েছ যেখােন ঈশ্বেরর মণ্ডলীেত তারা গিণত হেয়েছ 
ও সেই মণ্ডলীেত জীবন সমাপ্ত কেরেছ। এটাও স্পষ্ট যে, আমরা যা ‘অর্ঘ্য িনেবদন করা’ 
ও ‘অর্ঘ্য বিলদান করা’ বেল অিভিহত কির, তা একই িবষয়, কারণ ভয়ঙ্কর একটা বিল 
বলীকৃত হচ্ছে, ও সেইজন্যই তা ঈশ্বেরর কােছ িনেবদন করা হচ্ছে, যেইভােব ধন্য পল 
এক স্থােন বলেলন, িনেজেক উৎসর্গ কের িদেয় িতিন সেই কাজ একবার িচরকােলর 
মতই সম্পন্ন করেলন, ও অন্য স্থােন বলেলন, তাই এঁরও পক্ষে এ আবশ্যক যে, উৎসর্গ 
করার মত তাঁর িকছু থাকেব (৪৫)। এজন্যই আমরা [খ্রিষ্টের] সেই যজ্ঞের সাদৃশ্য ‘অর্ঘ্য’ 
ও ‘অর্ঘ্য আনাফোরা’ [তথা উৎসর্গ] বেল অিভিহত কির, ও এজন্যই সেই পিরেসবক 
অর্ঘ্য উপস্থাপন ক্ষেণ বেলন, ‘অর্ঘ্যের িদেক দৃষ্টি রাখ’। 

৪৫। তাই, ‘প্রেথিসেসর’ উপের যা রাখা হয়, সবাই সেইিদেক দৃষ্টি রাখেত প্রস্তুত 
হওয়ার পর ও যা িবষেয় আমরা কথা বেল এেসিছ সেই সমস্ত িকছু সম্পন্ন হওয়ার পর 
(এ এমন যা অবশ্যই পিবত্র উপাসনাকর্মের অেগ সম্পািদত হওয়া দরকার িছল ও যা 
তোমােদর িশক্ষা ও তোমােদর স্মৃিতর জন্য অপিরহার্য), িবশপ প্রকৃত অর্ঘ্য-অনুষ্ঠান শুরু 
কেরন। অনুষ্ঠানটা কেমন সম্পািদত হয়, তা তোমােদর শেখা দরকার; িকন্তু, যেেহতু যা 
ইিতমধ্যে বলা হেয়েছ তােত সময়-মাত্রা পূর্ণ হেয়েছ, সেজন্য আিম, ঈশ্বর ইচ্ছা করেল, 
িবষয়টা অন্য িদেনর জন্য বাঁিচেয় রািখ; ও সবিকছুর জন্য, এসো, িপতা ঈশ্বর, ও তাঁর 
একমাত্র জিনত পুত্র, ও পিবত্র আত্মার গৌরবকীর্তন কির, এখন, িচরকাল, ও যুেগ 
যুগান্তের। আেমন। 



৫ম কােতেখিসস সমাপ্ত। 

———————— 
(১) ‘িনর্দেশাবিলর পাঠ্য (যা ব্যাখ্যার িবষয়বস্তু)’: এ িনর্দেশনাবিল িবশপ থেওদরেসর লেখা 
নয়, তা বরং হল সেকােলর প্রাচ্য মণ্ডলীর, অর্থাৎ যেরুশােলম, আেলক্সান্দ্রিয়া, আন্তিওিখয়া, 
কনস্তান্তিনোপিলস ইত্যািদ প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোরই িনর্দেশাবিল যা িভত্তি ক’রে িবশপ থেওদরস 
িনেজর কােতেখিসস প্রদান কেরন। অন্য িদেক, যেরুশােলেমর িবশপ সাধু িসিরল ও 
কনস্তান্তিনোপিলেসর িবশপ সাধু জন িনজ িনজ কােতেখিসেস সেই িনর্দেশনাবিল কখনও 
উল্লেখ কেরন না। এর কারণ এটাই হেত পাের যে, ‘িনর্দেশাবিলটা’ উপাসনাকর্ম ক্ষেত্রে এমন 
বেিশ প্রাচীন ধারণা ব্যক্ত করিছল যা, ৪র্থ শতাব্দীর শেেষর িদেক, রক্ষণশীল নয় এমন 
িবশপগেণর মেত কালোপযোগী িছল না। িকন্তু িবশপ থেওদরস সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভােবই তা 
পালন করেতন; এজন্য আমরা আজ, িনর্দেশনাবিলর ও িবশপ থেওদরেসর অিতরঞ্জিত 
ব্যাখ্যা পেড় সময় সময় কেমন যেন িবস্মিত বোধ কির। 
যেখােন িবশপ থেওদরস িনর্দেশনাবিলর কোন অংশ উপস্থাপন কের ব্যাখ্যা কেরন, সেখােনও 
িনর্দেশনাবিলটা লাল রংেগ িচহ্নিত। 

(২) ১ কির ১১:২৬। 

(৩) ২ কির ৫:১। 

(৪) রো ৬:৩-৫। 

(৫) ১ কির ১১:২৬। 

(৬) ১ কির ১১:২৬। 

(৭) মিথ ২৬:২৬, ২৮। 

(৮) যোহন ৬:৫৪। 

(৯) যোহন ৬:৬২। 

(১০) যোহন ৬:৬৩। 

(১১) যোহন ৬:৪১, ৪৮। 

(১২) যোহন ৬:৫১। 

(১৩) দ্বিঃিবঃ ৩২:১৪ পেিশত্তা পাঠ্য। 

(১৪) আিদ ৪৯:১১। 

(১৫) মিথ ২৬:২৯ দ্রঃ। 



(১৬) মিথ ২৬:২৪, ২৬ দ্রঃ। 

(১৭) িহব্রু ৮:৪-৫। 

(১৮) িহব্রু ১০:১২-১৪। 

(১৯) িহব্রু ৮:২ ইত্যািদ দ্রঃ। 

(২০) রো ৮:৩৪। 

(২১) িহব্রু ৮:৬ দ্রঃ। 

(২২) ২ কির ৭:৮, ৭ দ্রঃ। 

(২৩) িহব্রু ১০:১৪। 

(২৪) ১ কির ১১:২৬ দ্রঃ। 

(২৫) িহব্রু ১:১৪ দ্রঃ। 

(২৬) মিথ ৪:১১। 

(২৭) যোহন ১:৫১। 

(২৮) লুক ২:১৪। 

(২৯) রো ১১:১৩ দ্রঃ। 

(৩০) িহব্রু ১:১৪ দ্রঃ। 

(৩১) ১ িত ৩:১৫। 

(৩২) িহব্রু ১:১৪ দ্রঃ। 

(৩৩) লুক ২২:৪৩ দ্রঃ। 

(৩৪) িহব্রু ১:১৪ দ্রঃ। 

(৩৫) ২ কির ৫:১৭। 

(৩৬) ১ কির ১৪:১৬। 

(৩৭) ১ কির ১২:২৭; এেফ ৫:২৭ দ্রঃ। 

(৩৮) ‘চোখ’: ‘িবশপ’ নােমর অর্থই ‘িযিন দৃষ্টি রােখন’। 

(৩৯) রো ১:৯ দ্রঃ। 

(৪০) ১ কির ১০:১৭। 



(৪১) মিথ ৫:২২ দ্রঃ। 

(৪২) মিথ ৫:২৩-২৪ পেিশত্তা পাঠ্য। 

(৪৩) িহব্রু ৫:৩ দ্রঃ। 

(৪৪) মিথ ৬:১৫ দ্রঃ। 

(৪৫) িহব্রু ৭:২৭; ৮:৩ দ্রঃ। 



৬ষ্ঠ কােতেখিসস 
২য় িমস্তাগোগীয় (রহস্যগুিল িবষয়ক) কােতেখিসস 

(১৬শ কােতেখিসস, অর্থাৎ িমসা িবষয়ক ২য় িমস্তাগোগীয় কােতেখিসস) 

এই কােতেখিসস কেন্দ্র ক’রে উপাসনা-তত্ত্ব 
পুনরুত্থােনর দৃষ্টান্ত িহসােব এউখািরস্তিয়া 

১) প্রভুর পুনরুত্থােনর দৃষ্টান্ত িহসােব িমসার কমুিনয়ন অনুষ্ঠানরীিত 
২) এিপক্লেিসস, পিবত্র আত্মা, ও পুনরুত্থান 
৩) পাপক্ষমা বেল এউখািরস্তিয়া 

স্বর্গীয় উপাসনা 
১) স্বর্গদূতেদর উপাসনায় ও িমসায়ও উচ্চািরত ‘পিবত্র পিবত্র পিবত্র’ স্তুিতবাদ 
২) স্বর্গের অনুযায়ী জীবন 

মণ্ডলীর সম্পািদত রহস্যগুিল ও স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক 
সাক্রােমন্তীয় বাস্তবতা 

পুনরুত্থােনর দৃষ্টান্ত িহসােব এউখািরস্তিয়া 
যেমন ১৫শ কােতেখিসেস রুিট ও আঙুররেসর সঙ্গে প্রভুর যন্ত্রণাভোেগর সম্পর্ক 

স্বতন্ত্রই দু’টো িবষয় বেল উপস্থাপন করা হেয়েছ, তেমিন এই ১৬শ কােতেখিসেস প্রভুর 
পুনরুত্থানও স্বতন্ত্রই দু’টো িবষয় দ্বারা উপস্থাপন করা হয়। 

১) প্রভুর পুনরুত্থােনর দৃষ্টান্ত িহসােব িমসার কমুিনয়ন অনুষ্ঠানরীিত 
আেগর কােতেখিসেস িবশপ থেওদরস দেিখেয়িছেলন, কেমন কের পিরেসবকগণ ও 

‘প্রেথিসস’ অনুষ্ঠানরীিত হল প্রভুর যন্ত্রণাভোেগর দৃষ্টান্ত স্বরূপ। অন্যিদেক আমরা 
দেেখিছ, প্রভুর মৃত্যু তাঁর পুনরুত্থানেক লক্ষ কের, যার ফেল প্রভুর যন্ত্রণাভোেগর দৃষ্টান্ত 
িহসােব এউখািরস্তিয়ার ভূিমকা হল পুনরুত্থানেকও দেখানো। এিবষেয় িবশপ থেওদরস 
১৫শ কােতেখিসেস বেলিছেলন, প্রভুর মৃত্যুর কারেণ িমসায় ‘উপস্থিত সকেলর উপের 
মহা িনস্তব্ধতা পেড়। যা ঘটেছ, যেেহতু তা ভয়ঙ্কর, সেজন্যও তােদর উিচত সেটার 



িদেক শান্ত ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভেয় লক্ষ রাখা, কেননা এটা আবশ্যকীয় যে, আমােদর প্রভু সেই 
খ্রিষ্ট যাজকত্বের িনয়ম অনুযায়ী সম্পািদত সেই ভয়ঙ্কর উপাসনাকর্মে পুনরুত্থান করেবন 
ও সেই অিনর্বচনীয় মঙ্গলদানগুলোেত সহভািগতার সংবাদ প্রত্যেেকর কােছ ঘোষণা 
করেবন। সেজন্যই আমরা অর্ঘ্যে আমােদর প্রভুর মৃত্যু স্মরণ কির, কারণ তা সেই 
পুনরুত্থান ও সেই অিনর্বচনীয় মঙ্গলদানগুলো প্রকাশ্য কের’ (কােতেখিসস ১৬:৯)। 

‘এটা আবশ্যকীয় যে, আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট … পুনরুত্থান করেবন’: একথা 
স্বীকার করা সহজ, িকন্তু উপাসনাকর্মে পুনরুত্থােনর দৃষ্টান্ত িহসােব িকছুটা পাওয়া কিঠন 
ব্যাপার। তা করেত িগেয় িবশপ থেওদরস প্রভুর যন্ত্রণাভোগ ক্ষেত্রে যে পদ্ধিত পালন 
কেরিছেলন, সেই একই পদ্ধিত পালন কেরন, অর্থাৎ িতিন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রয়োগ 
কেরন, এবং এই পদ্ধিত অনুসরণ কের পুনরুত্থােনর দৃষ্টান্ত কমুিনয়ন অনুষ্ঠানরীিতেতই 
খুঁেজ পান। তাঁর যুক্তি এ: প্রভুর দেহ থেেক তাঁর রক্ত িবচ্ছিন্ন হওয়ায় তাঁর মৃত্যু 
িনর্দেিশত; সুতরাং যখন রুিট ও আঙুররস আবার িমিলত হয়, তা যেইভােব িমিলত 
হোক না কেন, তখন সেই িমলন পুনরুত্থােনর দৃষ্টান্ত হেয় দাঁড়ায়। 

এক্ষেত্রে িবশপ থেওদরস পুনরুত্থােনর প্রথম নমুনা িহসােব রুিট ও পানপাত্রের 
উপের আঁকা সেই ক্রুেশর িচহ্ন উপস্থাপন কেরন: যখন িবশপ রুিট িদেয় রক্তের উপের 
ও রক্ত িদেয় রুিটর উপের ক্রুেশর িচহ্ন কেরন, তখন ‘সেগুলো যুক্ত করেবন ও পুনরায় 
একত্রিত করেবন, যােত সবাইেক দেখােত পােরন যে, এই উপাদানদ্বয়, দু’টো হওয়া 
সত্ত্বেও তবু পরাক্রেম এক, ও এই উপাদানদ্বয় [অর্থাৎ এই রুিট ও আঙুররস] হল সেই 
মৃত্যু ও যন্ত্রণাভোেগর স্মৃিতিচহ্ন যা আমােদর প্রভুর দেহ তখনই ভোগ করল যখন তাঁর 
রক্ত আমােদর জন্য ক্রুেশর উপের পািতত হেয়িছল: িবশপ তখনই এসমস্ত িকছু সম্পাদন 
কেরন যখন সেগুলোর উপের ক্রুেশর িচহ্ন কেরন ও সেগুলোেক যুক্ত ও িমিলত কেরন’ 
(কােতেখিসস ১৬:১৫)। 

এিবষেয়র ব্যাখ্যা সােথ সােথই উপস্থািপত: দেহটা পুনরায় রক্তের সঙ্গে এক, 
সেইভােব যেভােব খ্রিষ্টের দেহ যন্ত্রণাভোেগর আেগ অিবচ্ছিন্ন িছল। িবশপ থেওদরেসর 
ব্যাখ্যা অনুসাের, অন্তিম ভোেজ রুিটর উপের উচ্চািরত প্রভুর বাণী তাঁর যন্ত্রণাভোগেক 
িনর্দেশ কের, ও পানপাত্রের উপের উচ্চািরত বাণী যন্ত্রণাভোেগর সেই তীব্রতা তুেল ধের 
যা তাঁর রক্তপাত ঘিটেয়িছল: ‘যখন আমােদর প্রভু সেই দেহ ও রক্ত প্রদান করেলন, 
তখন বলেলন, ‘এ আমার দেহ যা তোমােদর জন্য ভগ্ন করা হয়, ও এ আমার রক্ত যা 
পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে অেনেকর জন্য পািতত’: বাক্যের প্রথম অংেশ িতিন িনেজর 



যন্ত্রণাভোগ িনর্দেশ করেলন, ও বাক্যের দ্বিতীয় অংেশ তাঁর যন্ত্রণাভোেগর তীব্রতা ও 
দৈর্ঘ্য িনর্দেশ করেলন, সেই যে যন্ত্রণাভোেগ অেনক রক্ত পািতত হল’ (কােতেখিসস 
১৬:১৬)। সুতরাং, িবশপ থেওদরেসর ব্যাখ্যা অনুসাের, প্রভু িযশু সেই রুিট ও সেই 
পানপাত্র িনেজর যন্ত্রণাভোেগর পূর্বিচহ্ন িহসােব প্রদান কেরিছেলন। 

সেই রুিট ও সেই পানপাত্র কােক ‘প্রদান’ করা হেয়িছল? তা সেই মণ্ডলীর কােছ 
প্রদান করা হেয়িছল যে-মণ্ডলী সেই ‘দু’টো’ তথা সেই রুিট ও পানপাত্র একইভােব 
ব্যবহার কের: মণ্ডলীর ‘এই পরম্পরাগত িশক্ষা অনুসাের আমরাও সেই দু’টো বেিদেত 
রািখ, যােত যা পূর্বে ঘেটিছল তা িনর্দেশ করেত পাির, ও এটাও যেন দেখােত পাির যে, 
উভয়ই পরাক্রেম এক, যেেহতু দু’টোই সেই একজেনরই অিধকার িযিন যন্ত্রণাভোগ 
কেরিছেলন, অর্থাৎ দু’টোই আমােদর প্রভুর সেই দেহ িনর্দেশ কের যা থেেক রক্তও 
পািতত হল’ (কােতেখিসস ১৬:১৬)। 

িবশপ থেওদরেসর যুক্তি তত স্পষ্ট নয় বৈিক; এমনিক রুিট ও পানপাত্রের উপের 
সেই ক্রুেশর িচহ্ন যে পুনরুত্থােনর দৃষ্টান্ত হেত পাের তাও মেেন নেওয়া কিঠন। িবশপ 
থেওদরেসর পরবর্তী ব্যাখ্যা এরূপ, ‘এজন্য এটাই [মণ্ডলীর উপাসনার] িনয়ম যে, 
সঞ্জীবনী রুিট অল্প অল্প কের পানপাত্রে ফেলা হেব, যােত দেখানো হয় যে, সেই দু’টো 
[অর্থাৎ দেহ ও রক্ত] অিবচ্ছেদ্য, পরাক্রেম এক, ও গ্রহণকারীেদর একই অনুগ্রহ মঞ্জুর 
কের’ (কােতেখিসস ১৬:১৭)। এই অনুসাের, রুিট ও পানপাত্রের উপের করা ক্রুেশর 
িচহ্নের মধ্য িদেয় ও পানপাত্রে রুিট ফেলার মধ্য িদেয় ঘিটত দেহ ও রক্তের একত্বই হল 
পুনরুত্থােনর িচহ্ন। তবু, িবশপ থেওদরেসর ব্যাখ্যা সত্ত্বেও আমােদর মেত রুিট ও 
পানপাত্র এখনও িবচ্ছিন্ন, সেই দু’টোর একত্বের িচহ্নটাও এখনও অপূর্ণাঙ্গ। 

িবশপ থেওদরেসর ব্যাখ্যা অনুসাের সেই দু’টোর পূর্ণাঙ্গটা ‘িনর্দেশাবিলর পাঠ্যের’ 
পরবর্তী অংেশ বর্ণিত অঙ্গভঙ্গি দ্বারা সম্পন্ন হয়; তাই ‘িনর্দেশাবিলর পাঠ্যের’ সেই অংশ 
উদ্ধৃত কের ও তা ব্যাখ্যা কের িতিন বেলন: ‘এজন্য এটাই িনয়ম [অর্থাৎ, উপাসনা 
সংক্রান্ত িনর্দেশাবিলর িনয়ম] যে, সঞ্জীবনী রুিট অল্প অল্প কের পানপাত্রে ফেলা হেব’, 
যােত দেখানো হয় যে, সেই দু’টো [তথা দেহ ও রক্ত] অিবচ্ছেদ্য, পরাক্রেম এক, ও 
গ্রহণকারীেদর একই ও অনন্য অনুগ্রহ মঞ্জুর কের’ (কােতেখিসস ১৬:১৭)। তাই 
পুনরুত্থােনর িচহ্ন হল রুিট ও আঙুররেসর মধ্যকার একত্ব যা উপের উল্লিিখত অঙ্গভঙ্গি 
দ্বারা সম্পন্ন। 



এই পর্যােয় আমরা মেন করেত পারতাম, রুিট ও আঙুররেসর সেইভােব ঘিটত 
একত্বের িভত্তিেত পুনরুত্থােনর দৃষ্টান্তের অনুসন্ধান পূর্ণতালাভ কেরেছ। িকন্তু তা নয়, 
কেননা িবশপ থেওদরস প্রভুর পুনরুত্থান প্রকাশ করার জন্য আেরকটা িবষয় তুেল 
ধেরন; িবষয়টা হল রুিট-ছেঁড়া অনুষ্ঠানরীিত: ‘িবশপ রুিট ছেঁেড়ন, তবু কোন না কোন 
ভােব নয়, িকন্তু তা এজন্যই কেরন কারণ আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট মৃতেদর মধ্য থেেক 
আপন পুনরুত্থােনর পের তাঁর সকল অনুসারীেক দেখা িদেয়িছেলন’ (কােতেখিসস 
১৬:১৭)। িকন্তু, পুনরুত্থিত প্রভু িক ভােব দেখা িদেয়িছেলন? িতিন রুিট-ছেঁড়ার মধ্য 
িদেয়ই দেখা িদেয়িছেলন (কােতেখিসস ১৬:১৮)। িবশপ থেওদরেসর ব্যাখ্যা অনুসাের 
‘এেত তাঁর উদ্দেশ্য িছল, যেন িতিন তাঁেদর দেখােত পােরন, িতিন পুনরুত্থান 
কেরিছেলন; আরও, িতিন যেন তাঁর ঘিটত পুনরুত্থান স্পষ্টভােব প্রকাশ করেত পােরন, 
ও তাঁেদর কােছ এ সংবাদ িদেত পােরন যে, তাঁরাও তাঁর সঙ্গে সেই মহৎ 
মঙ্গলদানগুলোেত সহভািগতা করেবন’ (কােতেখিসস ১৬:১৭)। তাই, িবশপ 
থেওদরেসর দৃষ্টিকোণ অনুসাের, এউখািরস্তীয় অনুষ্ঠােন রুিট-ছেঁড়াটা পুনরুত্থােনরও 
দৃষ্টান্ত িহসােব দাঁড়ায়। 

উপসংহার: যে িতনটা অনুষ্ঠানরীিত ‘আনাফোরা উৎসর্গ’ িশরোনােমর পের আেস, 
সেই অনুষ্ঠানরীিত িতনটাই পুনরুত্থােনর িচহ্ন বেল ব্যাখ্যা করা হয়: রুিটর উপের 
ক্রুেশর িচহ্ন করা ও সেই রুিটেক পানপাত্রে ফেলাটা, এ অনুষ্ঠানরীিত দু’টো 
যন্ত্রণাভোেগর আেগ খ্রিষ্টের দেেহর একত্বের িভত্তিেতই পুনরুত্থােনর িচহ্ন; এবং রুিট-
ছেঁড়াটা শাস্ত্রের িভত্তিেতই পুনরুত্থােনর িচহ্ন স্বরূপ। প্রেথিসস (অর্থাৎ অর্ঘ্য উপস্থাপন 
অনুষ্ঠানরীিত) যেমন িছল খ্রিষ্টের মৃত্যুর িচহ্ন, তেমিন কমুিনয়ন অনুষ্ঠানরীিতর 
আেগকার অনুষ্ঠানরীিত হল তাঁর পুনরুত্থােনর িচহ্ন। িকন্তু তবু প্রেথিসস ও কমুিনয়ন 
অনুষ্ঠানরীিত দু’টোর মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়, কেননা প্রেথিসেসর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 
সাক্রােমন্তীয় বাস্তবতা-িবিশষ্ট দৃষ্টিকোেণর সঙ্গে জিড়ত িছল, কারণ প্রেথিসস ও 
কমুিনয়ন, এই অনুষ্ঠানরীিত দু’টোই িছল স্বর্গদূতেদর সেই উপাসনাকর্মের অনুকরণ যা 
নমুনা িহসােব ব্যবহৃত হচ্ছিল; িকন্তু কমুিনয়ন অনুষ্ঠানরীিত ক্ষেত্রে সেটার 
সাক্রােমন্তীয়তা সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। তথািপ, যা িকছু এতক্ষেণ বলা হেয়েছ, 
সেটার িভত্তিেত এ িসদ্ধান্তে উপনীত হেত পাির যে, প্রেথিসস যেমন, তেমিন 
পুনরুত্থােনর দৃষ্টান্ত িহসােব অনুষ্ঠানরীিত িতনটাও সাক্রােমন্তীয় গুরুত্ব রােখ। 



যা বািক রেয়েছ, তা হল অর্ঘ্য উৎসর্গের ভূিমকা ও সেই এিপক্লেিসেসরও ভূিমকা, 
সেই যে এিপক্লেিসসও পুনরুত্থান প্রকােশর প্রকৃত ক্ষণ বেল উপস্থািপত (িনেচ দ্রঃ)। শেষ 
কথা, িবশপ থেওদরস যতই চেষ্টা কেরন না কেন, তবু সাক্রােমন্তীয় তত্ত্ব ক্ষেত্রে 
পাঠকেদর মন সম্পূর্ণরূেপ জয় করেত পােরন না; তাঁর ব্যাখ্যার যুক্তি যে সময় সময় 
হালকা, তা তো স্বীকার্য। 

২) এিপক্লেিসস, পিবত্র আত্মা, ও পুনরুত্থান 
আনাফোরা তথা এউখািরস্তীয় প্রার্থনােত একটা অংশ রেয়েছ যা এিপক্লেিসস বেল 

পিরিচত। এিপক্লেিসস এমন আেবদন যেন পিবত্র আত্মা িমসা-অংশগ্রহণকারীেদর উপের 
ও অর্ঘ্যের উপের নেেম আেসন: এক্ষেত্রেও িবশপ থেওদরস বেলন, এিপক্লেিসস হল 
প্রভুর দেেহর পুনরুত্থােনর অিভব্যক্তি: যখন এিপক্লেিসস উচ্চািরত হয়, তখন তা রুিটর 
সঙ্গে তথা খ্রিষ্টের দেেহর সঙ্গে জিড়ত, এবং এইভােবই পিবত্র আত্মা পুনরুত্থানেক 
প্রকাশ কেরন। উপাসনাকর্মের অনুষ্ঠানরীিতর ধারাবািহকতার মধ্যে এিটই প্রভুর 
পুনরুত্থান-ক্ষণ: এটাই িমসা-অংশগ্রহণকারীেদর জন্য অনুগ্রেহর উৎস। 

কােতেখিসেসর আেগ উপস্থািপত িনর্দেশাবিলর পাঠ্যে আমরা পিড়, ‘িকন্তু এটার পর 
থেেক, এই উপাসনাকর্মের গুেণ এটাই উপযোগী যে, আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট মৃতেদর 
মধ্য থেেক পুনরুত্থান করেবন ও আমােদর সকেলর উপের তাঁর অনুগ্রহ ছিড়েয় দেেবন’। 
এই বাক্য ‘পিবত্র পিবত্র পিবত্র’ অংশটা ও সেই এিপক্লেিসেসর মধ্যে স্থান পায় যা 
িনর্দেশাবিলর পাঠ্য অনুসাের হল এমন প্রার্থনা যা কেবল জনগণেকই লক্ষ কের, অর্ঘ্যেক 
লক্ষ কের না; অথচ িবশপ থেওদরেসর ব্যাখ্যা এমনটা সমর্থন কের যে, এিপক্লেিসস 
অর্ঘ্যেকও লক্ষ কের, এমনিক িতিন পিবত্র আত্মার কর্ম পূর্ণতর ভােবই উল্লেখ কের 
এমনটা বেলন যে, এিপক্লেিসেসর ফেল প্রভুর মরণশীল দেহ পুনরুত্থােনর মধ্য িদেয় 
অমর হেয় উঠল (কােতেখিসস ১৬:১২ দ্রঃ); তেমনটা হেল তেব এটাও দাঁড়ায় যে, 
রুিট ও আঙুররস অমরতার স্মৃিতিচহ্ন িহসােব লক্ষণীয় হেল, তাহেল সেই রুিট ও 
আঙুররসও সেই পিবত্র আত্মােক গ্রহণ করেব িযিন প্রভুর পুনরুত্থােনর কারণ স্বরূপ 
(কােতেখিসস ১৬:১২ দ্রঃ)। 

তাই, ‘িকন্তু এটার পর থেেক, এটা আবশ্যকীয় যে, যা িকছু ঘটেছ, সেটার প্রভােব 
আমােদর প্রভু এখন মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করেবন ও আমােদর সকেলর উপের 
তাঁর অনুগ্রহ ছিড়েয় দেেবন’: িবশপ থেওদরস িনর্দেশাবিলর পাঠ্য থেেক উদ্ধৃত একথা 



পুনরায় উপস্থাপন ক’রে ব্যাখ্যা কের বেল চেলন, ‘এটা অন্যভােব ঘটেত পাের না, 
কেবল পিবত্র আত্মার অনুগ্রেহর আগমেনর দ্বারাই তা ঘটেব’ (কােতেখিসস ১৬:১১)। 
তােত দেখা যাচ্ছে, িনর্দেশাবিলর পাঠ্যটা ও িবশপ থেওদরেসর মন এক নয়: যেমন 
ইিতমধ্যে বলা হেয়েছ, িনর্দেশাবিলর পাঠ্য অনুসাের পিবত্র আত্মার কর্ম কেবল 
জনগণেকই লক্ষ কের, িবশপ থেওদরেসর ব্যাখ্যা পিবত্র আত্মার অনুগ্রহ অর্ঘ্যেকও লক্ষ 
কের। এর কারণ এটাই যে, িবশপ থেওদরস পিবত্র আত্মার সাক্রােমন্তীয় গুরুত্ব প্রভুর 
পুনরুত্থান ক্ষেত্রে পিবত্র আত্মার গুরুত্বের উপের স্থান দেন (কােতেখিসস ১৬:১১ দ্রঃ): 
যেেহতু প্রভুর পুনরুত্থান হল পিবত্র আত্মার কর্মের ফল, ও যেেহতু, প্রেথিসেসর পের 
এমনিক সেটার কারেণই অর্ঘ্যসমূহ তথা রুিট ও আঙুররস হল প্রভুর মৃত্যুর দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ, সেজন্য, িবশপ থেওদরেসর দৃষ্টিকোেণ, পিবত্র আত্মা অবশ্যই সাক্রােমন্তেও 
ক্রিয়াশীল আেছন ও প্রভুর পুনরুত্থান ঘটান। 

যেমন উপেরও লক্ষ কেরিছ, িবশপ থেওদরেসর এই ১৬শ কােতেখিসেস প্রভুর 
পুনরুত্থান স্বতন্ত্রই দু’টো পদ্ধিত দ্বারা উপস্থাপন করা হয়, এর ফেল তাঁর ব্যাখ্যা যে 
দুর্বল, তা মেেন নেওয়া স্বীকার্য। 

৩) পাপক্ষমা বেল এউখািরস্তিয়া 
প্রভুর যন্ত্রণাভোগ ও তাঁর পুনরুত্থান উপস্থাপেন যেমন, তেমিন পাপক্ষমা বেল 

এউখািরস্তিয়ােক উপস্থাপেনও িবশপ থেওদরস স্বতন্ত্র দু’টো পদ্ধিতেত অবলম্বন কেরন। 
প্রথম পদ্ধিত অন্তিম ভোেজ প্রভুর উচ্চািরত বাণীেক কেন্দ্র কের; দ্বিতীয় পদ্ধিত সেই 
ধর্মতত্ত্বের উপের িনর্ভর কের যা স্বর্গদূতেদর উপাসনাকর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত, ও নবী 
ইশাইয়ার সেই দর্শনলােভর উপের িনর্ভর কের যা স্বর্গদূতেদর উপাসনাকর্ম বেল পিরিচত 
(কােতেখিসস ১৬:৩৬ দ্রঃ)। পাপক্ষমা বেল এউখািরস্তিয়া িবষয়ক আলোচনায় পদ্ধিত 
দু’টো আরও স্পষ্ট; বাস্তিবকই পদ্ধিত দু’টোর সমন্বয় প্রথমত প্রভুর উচ্চািরত বাণীর 
উপের িনর্ভর কের যা অনুসাের প্রভু িনেজই বেলিছেলন, তাঁর রক্ত পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে 
পািতত হেব (কােতেখিসস ১৬:৩৫ দ্রঃ), ও পের নবী ইশাইয়ার দর্শেনর উপের িনর্ভর 
কের যেখােন সেরাফ কয়লা িনেয় তা নবীর ওষ্ঠে এেন বেলিছেলন, দেখ, এ তোমার ওষ্ঠ 
স্পর্শ কেরেছ, তোমার শঠতা ঘুেচ গেল, তোমার পােপর ক্ষমা হল (কােতেখিসস 
১৬:৩৬ দ্রঃ)। তােত নবী ইশাযার দর্শনলাভ পাপক্ষমা বেল এউখািরস্তিয়ার দৃষ্টান্ত বেল 
প্রতীয়মান হেত পাের। 



স্বর্গীয় উপাসনা 

১) স্বর্গদূতেদর উপাসনায় ও িমসায়ও উচ্চািরত ‘পিবত্র পিবত্র পিবত্র’ স্তুিতবাদ 
এউখািরস্তীয় আনাফোরা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভােব ব্যাখ্যা করেত করেত িবশপ থেওদরস 

সেই ‘পিবত্র পিবত্র পিবত্র’ স্তুিতবােদ পৌঁছন যা পুরাতন িনয়েমর একটা অংেশর উপের 
িভত্তি কের, তথা, ইশাইয়ার পুস্তেক বর্ণিত দূতেদর স্তুিতবাদ: ‘প্রশংসা ও গৌরব 
সর্বকােল ও সর্বজীবেদর আেগ দৃশ্য সৃষ্টজীবেদর দ্বারা ও অদৃশ্য প্রতাপগুলোর দ্বারা এই 
অনন্তকালীন ও ঐশ্বিরক স্বরূপেক িনেবিদত হয়। িতিন (অর্থাৎ িবশপ) অন্য 
সৃষ্টজীবেদর আেগ সেই সেরাফগেণর কথা উল্লেখ কেরন যাঁরা সেই প্রশংসা িনেবদন 
কেরন যা িবষেয় ধন্য ইশাইয়া সেই দর্শেন জ্ঞাত হেয়িছেলন ও িলিপবদ্ধ কেরিছেলন ও 
যা এই জনসমােবেশ আমরা সবাই উদাত্ত কণ্ঠে গান কির, যার ফেল, অদৃশ্য সেই 
স্বরূপগুলো যা গান করিছেলন, আমরাও তা গান কির: ‘পিবত্র, পিবত্র, পিবত্র প্রভু, প্রভু 
সাব্বাওথ্‌; স্বর্গমর্ত তাঁর প্রশংসায় পিরপূর্ণ’ (ইশা ৬:৩ দ্রঃ)। িমসায় উচ্চািরত স্তুিতবাদটা 
অদৃশ্য প্রতাপগুলোর সঙ্গে িনেবিদত, কেমন যেন আমরা তাঁেদর সঙ্গে সেই প্রশংসাগােন 
যোগ িদই: ‘এেত (অর্থাৎ সেই প্রশংসাগােন) আমােদর অিভপ্রায় তাঁেদর অিভপ্রােয়র 
সমতুল্য, ও তাঁরা ঈশ্বর সম্পর্কে যা স্বীকার কেরন আমরাও সেইমত তা স্বীকার কির’, 
এবং তেমন স্তুিতবাদ ঈশ্বেরর সম্মানার্থে িনেবিদত (কােতেখিসস ১৬:৭ দ্রঃ)। 

লক্ষণীয় িবষয় এটা যে, আেগও যেমন বলা হেয়িছল, প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোর, ফলত 
িবশপ থেওদরেসর ধারণায়, মণ্ডলীর উপাসনা স্বর্গদূতেদর উপাসনার অনুকরণ কের না, 
বরং, যেেহতু খ্রিষ্টের সািধত মুক্তিকর্ম স্বর্গীয় চরমকালীন িচহ্নে িচহ্নিত (অর্থাৎ মণ্ডলী 
স্বর্গেও রেয়েছন), সেজন্য মর্ত মণ্ডলীর অিভপ্রায় ও স্তুিতবাদ স্বর্গদূতেদর অিভপ্রায় ও 
স্তুিতবােদর সমতুল্য; অন্য কথায়, মর্ত মণ্ডলী খ্রিষ্টের মুক্তিকর্ম দ্বারা িবমুক্ত হওয়ায় প্রভুর 
প্রশংসাবােদ স্বর্গদূতেদর অনুকরণ না কের বরং তাঁেদর সঙ্গে যোগ দেয়: ‘কারণ 
আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের সািধত ব্যবস্থা আমােদর অমর ও অক্ষয়শীল হেত, ও তখনই 
সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলোর সঙ্গে ঈশ্বেরর উপাসনা করেত মঞ্জুর করল যখন, 
প্রেিরতদূেতর কথামত (১ থে ৪:১৭) ‘আমােদর বায়ুলোেক প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার 
জন্য কেেড় নেওয়া হেব; আর এইভােব আমরা িচরকােলর মত প্রভুর সঙ্গে থাকব’ 
(কােতেখিসস ১৬:৭)। লক্ষণীয় িবষয়: িবশপ থেওদরেসর ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ রূেপ শাস্ত্র 
িভত্তিক, তথা থেসালোিনকীয়েদর কােছ প্রেিরতদূত পেলর ১ম পত্র ও লুক ২০:৩৬ 



অনুযায়ী। যার অর্থ দাঁড়ায়: ঈশ্বেরর স্তুিতবােদ মর্ত মণ্ডলী স্বর্গদূতেদর অনুকরণ কের 
না, স্বর্গদূতগণও তােত মণ্ডলীেক আহ্বান কেরন না; না, বরং প্রভুর সািধত মুক্তিকর্মই 
মণ্ডলীেক সেই ‘পিবত্র, পিবত্র, পিবত্র’ স্তুিতবাদ গান করেত সক্ষম কের তোেল। িবশপ 
থেওদরেসর এই ধারণা আকজােলও িমসায় উপস্থিত, কেননা ‘পিবত্র, পিবত্র, পিবত্র’ 
বলার আেগ অনুষ্ঠাতা বেলন, ‘তাই (অর্থাৎ খ্রিষ্টের সািধত মুক্তিকর্মের ফেল আমরা) 
স্বর্গদূত ও মহাদূতগেণর সঙ্গে, ও ঊর্ধ্বলোেকর শক্তিসমূহ ও সমস্ত স্বর্গবািহনীর সঙ্গে এক 
হেয় তোমার গৌরবকীর্তন কির … পিবত্র, পিবত্র পিবত্র’ ইত্যািদ জয়ধ্বিন। 

সেই ‘পিবত্র, পিবত্র, পিবত্র’, িতিন কে? মণ্ডলীর পরম্পরাগত িশক্ষা অনুসরণ কের 
িবশপ থেওদরস ঘোষণা কেরন, িপতাই পিবত্র, পুত্রই পিবত্র ও পিবত্র আত্মাই পিবত্র; 
তাই সেই ‘পিবত্র, পিবত্র, পিবত্র’ ঐশ্বিরক ত্রিত্বেক িনর্দেশ কের। 

িকন্তু ত্রিত্ব তত্ত্ব ছাড়া িবশপ থেওদরস সাক্রােমন্ত িবষয়ক তত্ত্বও উপস্থাপন কেরন: 
তাঁর ব্যাখ্যায় নবী ইশাইয়ার দর্শন খ্রিষ্টের সািধত মুক্তি-ব্যবস্থা সংক্রান্তই দর্শন িছল: 
‘িতিন (অর্থাৎ নবী ইশাইয়া) যে ভয়ঙ্কর দর্শন পেেয়িছেলন, তা আমােদর প্রভু সেই 
খ্রিষ্টের সািধত ব্যবস্থার একটা ইঙ্গিত িছল, যে-ব্যবস্থা দ্বারা সমস্ত পৃিথবী ঐশ্বিরক 
গৌরেব পূর্ণ হওয়ার কথা, সেই দর্শেনর উদ্দেশ্য এটাও িছল, যেন আমরা ত্রিত্ব রহস্য 
িশেখ িনই ও ধর্মিশক্ষা, িবশ্বাস-স্বীকার, ও িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােম বাপ্তিস্ম 
গ্রহণ কির। এমনটা স্পষ্ট করার জন্য সেই সেরাফগণ উদাত্ত কণ্ঠে এই গীিতকা গান 
করেলন, পিবত্র, পিবত্র, পিবত্র প্রভু, যাঁর প্রশংসায় স্বর্গমর্ত পিরপূর্ণ’ (কােতেখিসস 
১৬:৩৬)। 

তেমন দর্শেনর ফেল নবী ইশাইয়া মহা আতঙ্কে আতঙ্কিত, কেননা িতিন এেত 
সেচতন যে, মানব দুর্বলতা ‘পােপ ও শঠতায় পূর্ণ। তাঁর এই সেচতনতার কারেণই 
’সেরাফগেণর একজন তাঁর কােছ প্রেিরত হেলন, বেিদ থেেক িচমেট িদেয় জ্বলন্ত কয়লা 
িনেলন ও তা তাঁর ওষ্ঠে এেন বলেলন, দেখ, এ তোমার ওষ্ঠ স্পর্শ কেরেছ, তোমার 
শঠতা ঘুেচ গেল, তোমার পােপর ক্ষমা হল’ (কােতেখিসস ১৬:৩৬)। এবার িবশপ 
থেওদরসেক ব্যাখ্যা করেত হেব, নবী ইশাইয়ার দর্শন কেমন কের মণ্ডলীর এউখািরস্তীয় 
উপাসনা ক্ষেত্রে উপযোগী করা যেেত পাের। িতিন ব্যাপারটা এইভােব ব্যাখ্যা কেরন, 
‘বেিদর উপের কয়লা িছল: এ সেই রহস্যের প্রকাশ, যে-রহস্য আমােদর কােছ সম্প্রদান 
করার কথা িছল। সেই টুকরো কয়লা শুরুেত কালো ও ঠাণ্ডা িছল, িকন্তু যখন তা আগুেন 
দেওয়া হল, তখন চকচেক ও গরম হল’ (কােতেখিসস ১৬:৩৬)। তাই, কয়লার বেলায় 



যা ঘেট, তা পিবত্র রহস্যগুিলর বেলায় যা ঘেট সেটারই একটা দৃষ্টান্ত: কয়লা ও 
রহস্যের (অর্থাৎ সাক্রােমন্তের] মধ্যকার সংযোজন-সূত্র এেত প্রমািণত যে, 

১) কয়লা ও পিবত্র রহস্যগুিল, দু’টোই পােপর ক্ষমা মঞ্জুর কের; 
২) দু’টোই বেিদর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; 
৩) দু’টোই রূপান্তিরত হয় (‘পিবত্র রহস্যের খাদ্য এটারই সদৃশ হওয়ার কথা, 

কারণ যা উপস্থাপন করা হল তা সাধারণ রুিট ও আঙুররস বেল গণ্য, িকন্তু পিবত্র 
আত্মার আগমন দ্বারা তা প্রভুর দেেহ ও রক্তে রূপান্তিরত হয়, ও সেইভােব আত্মিক ও 
অমর খাদ্যের পরাক্রম গুেণই রূপান্তিরত হয়’ (কােতেখিসস ১৬:৩৬); 

৪) দু’টোই ওষ্ঠে আনা হয়; 
৫) দু’টোই ভয় জাগায়; 
৬) নবী ইশাইয়ার দর্শেনর সেই আগুন সেরাফগেণর জ্বলন্ত কয়লা ও পিবত্র আত্মার 

মধ্যে সংযোজন ঘটায়: ‘আমরাও যিদ তেমনটা হেত (অর্থাৎ, নবী ইশাইয়ার মত 
পােপর কারেণ িবেবেক আঘাতগ্রস্ত হেত) চেষ্টা কির, তাহেল এটা স্পষ্ট ও পিরষ্কার যে, 
পিবত্র আত্মার অনুগ্রহ আমােদর উপের শুভকর্ম সাধেনর জন্য সাহায্য মঞ্জুর করেব, ও 
আগুন যেমন শেয়ালকাঁটা িনঃেশিষত কের, তেমিন সেই অনুগ্রহ আমােদর সমস্ত পাপ 
এেকবাের আবৃত করেব’ (কােতেখিসস ১৬:৩৭)। এই িভত্তিেত িবশপ থেওদরস এেত 
সুিনশ্চিত যে, সেই সেরাফ যেমন নবী ইশাইয়ােক শুচীকৃত কেরিছেলন, তেমিন আমরাও 
এেত িনশ্চিত যে, ‘আমরা যিদ মনপিরবর্তন কির ও আমােদর পাপকর্মের িবষেয় মেন 
দুঃিখত ও হৃদয়িবদারেণ িবদীর্ণ হই, তেব পিবত্র রহস্যগুিলেত সহভািগতা দ্বারা 
আমােদর অপরাধ এেকবাের মুিছেয় দেওয়া হেব’ (কােতেখিসস ১৬:৩৬)। 

তাই িবশপ থেওদরস নবী ইশাইয়ার দর্শেনর মধ্য িদেয় এটা ঘোষণা করেত ইচ্ছা 
কেরন যে, এউখািরস্তিয়া সাক্রােমন্ত পাপক্ষমা দেবার ক্ষমতা রােখ। তাছাড়া এখােন সেই 
ধারণাও প্রমািণত যা উপের উপস্থাপন করা হেয়িছল, তথা, সেকােলর অন্যান্য 
ঐশতত্ত্বিবেদর বৈষম্যে িবশপ থেওদরেসর দৃষ্টিকোেণ মণ্ডলী স্বর্গীয় উপাসনাকর্মের 
অনুকরণ কের না, বরং খ্রিষ্টের সািধত মুক্তিকর্মের ফেল মণ্ডলীর উপাসনাকর্ম স্বর্গীয় 
চরমকালীন িচহ্নে িচহ্নিত ও তাই বেল স্বর্গদূতেদর উপাসনায় যোগ িদেতই সমর্থ। 



২) স্বর্গের অনুযায়ী জীবন 
এউখািরস্তীয় কমুিনয়ন িবষেয় িনেজর মন্তব্য প্রদান করার পর িবশপ থেওদরস 

খ্রিষ্টীয় জীবেনর কথা বেলন: চরমকালীন তথা স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলো অনুযায়ী গিঠত 
হেল তেব সেই জীবন আমােদর সাক্রােমন্তগুিলর যোগ্য কের তোেল। এই প্রেক্ষাপেট, 
অিববািহত জীবন স্বর্গীয় জীবেনর অনুকরণ স্বরূপ, এর ফেল তেমন জীবনই উত্তম। 
যেমন রহস্যগুিল (সাক্রােমন্তগুিল) ও চরমকালীন মঙ্গলদানগুিল িনেজেদর মধ্যে 
সম্পর্কিত, তেমিন জীবনও সেই চরমকালীন মঙ্গলদানগুিলর সঙ্গে সম্পর্কিত; তাই 
রহস্যগুিল ও জীবন িনেজেদর মধ্যে সম্পর্কিত। 

এক্ষেত্রে িবশপ থেওদরেসর যুক্তি এ: খ্রিষ্টিবশ্বাসী মানুষ রহস্যগুিলর িবষয়বস্তু 
অনুযায়ী জীবনযাপন করেব, যেেহতু রহস্যগুিলর িবষয়বস্তুর মধ্যে স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলো 
অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ, যেেহতু স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলো পাবার প্রত্যাশায়ই মানুষ রহস্যগুিল গ্রহণ 
কের, সেজন্য খ্রিষ্টিবশ্বাসী স্বর্গীয় জীবন তথা স্বর্গদূতেদর মত জীবন যাপন করেব। 
যুক্তিটা পিবত্র শাস্ত্রের উপের স্থািপত, যা অনুসাের, ‘যে অিববািহত, সে িচন্তা কের প্রভুরই 
কােজর কথা, িক ক’রে সে প্রভুেক তুষ্ট করেত পাের।িকন্তু যে িববািহত, সে িচন্তা কের 
এসংসােররই কােজর কথা, িক ক’রে সে স্ত্রীেক তুষ্ট করেত পাের’ [১ কির ৭:৩২-৩৩], 
যিদও একথা স্বীকার্য যে, এই বাণী কেবল অিববািহত জীবনধারণ সম্পর্কেই সম্পর্কযুক্ত; 
অন্যিদেক স্বর্গীয় জীবন িবষয়টা এর চেেয় আরও বেিশ ব্যাপাক, এবং িবশপ থেওদরস 
এিবষেয় সেচতন। সেজন্য িতিন অবেশেষ এটা বেলন যে, িববািহত যারা তারাও স্বর্গের 
অনুযায়ী জীবন যাপন করেত পাের, কেননা তারাও সেই রহস্যগুিলেত সহভািগতা কের 
যা স্বর্গীয় উপাসনাকর্মের অনুকরণ। তাই, িববািহত বা অিববািহত হোক খ্রিষ্টিবশ্বাসী 
স্বর্গীয় নমুনা অনুযায়ী জীবন যাপন করেব: ‘যেেহতু আমরা এমন জগেতর প্রতীক্ষায় 
রেয়িছ যা অনন্তকালস্থায়ী, সেজন্য আসন্ন জগেতর িবষয় অনুযায়ী জীবন স্থির করা 
একান্ত উপযোগী। একথা এই আমােদরই জন্য িবেশষভােব মঙ্গলকর ও উপযোগী যারা 
এই সাক্রােমন্তীয় খাদ্য খাই ও সেই িবষেয়রই িদেক চেেয় আিছ যেগুলোর প্রত্যাশায় 
পিবত্র রহস্যের সহভাগী হই’ (কােতেখিসস ১৬:৩৩)। 



মণ্ডলীর সম্পািদত রহস্যগুিল ও স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক 
বাপ্তিস্ম ও স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক ১২শ কােতেখিসেসর ভূিমকায় 

আলোিচত হেয়েছ। এখােন এউখািরস্তিয়া ও স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক 
িবষেয় আলোচনা করা হেব। 

এক্ষেত্রে আমরা মেন করেত পাির, িবশপ থেওদরস প্রভুর অন্তিম ভোজ ও 
এউখািরস্তিয়া অনুষ্ঠােনর মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেবন। িকন্তু িতিন তা কেরন না; 
িতিন বরং এউখািরস্তীয় যজ্ঞ ও যন্ত্রণাভোেগ প্রভুর সািধত যজ্ঞের মধ্যকার সম্পর্কই 
ব্যাখ্যা কেরন। এর অর্থ এ নয় যে িতিন প্রভুর অন্তিম ভোজ িবষেয় িকছুই বেলন না, 
কেননা প্রভুর ভোজ বর্ণনাটা িতিন ‘রহস্যগুিল সম্প্রদান’ (কােতেখিসস ১৫:৭) বেল 
িচহ্নিত কেরন, যার অর্থ হল, প্রভুর ভোজ বর্ণনাটা হল ‘একটা নমুনা সম্প্রদান করা’। 
িকন্তু এই ‘নমুনাটা’ বাহ্যিক অনুষ্ঠান িনর্দেশ কের না, কেননা যেমন ‘িচহ্ন’ ও ‘দৃষ্টান্ত’ 
শব্দ দু’টো ক্ষেত্রে বলা হেয়িছল, শব্দ দু’টো স্বর্গীয় রহস্যের (সাক্রােমন্তের) িবষয়বস্তুেক 
বোঝায়, তেমিন ‘নমুনা’ শব্দ ক্ষেত্রেও একই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য, তথা, ‘নমুনা’ শব্দটাও 
স্বর্গীয় রহস্যের (সাক্রােমন্তের) িবষয়বস্তুেক বোঝায় যেেহতু িবশপ থেওদরেসর 
ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ অনুসাের ‘িচহ্ন’, ‘দৃষ্টান্ত’, ‘নমুনা’ শব্দত্রয় ও সেটার ধারণার মধ্যে 
খোদ রহস্যটা (অর্থাৎ সেই রুিট ও সেই আঙুররস) অন্তর্ভুক্ত, যেইভােব িতিন এই পেদও 
স্পষ্ট কের ব্যাখ্যা কেরন, ‘িতিন এই রহস্য আমােদর দান করেলন, …; যখন িতিন 
যন্ত্রণাভোেগর িদেক এিগেয় যেেত উদ্যত হচ্ছিেলন, তখন আপন িশষ্যেদর কােছ তা 
সম্প্রদান করেলন’ (কােতেখিসস ১৬:১০)। 

তাই, প্রভু অন্তিম ভোেজ যা সম্পাদন করেলন, তা এমন ‘নমুনা’ বেল পিরলক্ষিত যা 
িতিন িনেজই আপন মণ্ডলীর কােছ সম্প্রদান করেলন। ব্যাপারটা এত সত্য যে, িবশপ 
থেওদরস বেলন, ‘এখন, যেেহতু উপাসনাকর্মটা যেথষ্টই এিগেয় গেেছ, আমােদর সেই 
প্রভুর পরম্পরা অনুসাের যাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থােনর স্মৃিতিচহ্ন হল সেই উপাসনাকর্ম, 
সেজন্য িবশপ রুিট ছিঁড়েবন’ (কােতেখিসস ১৬:১৮): তােত িবশপ সূক্ষ্মরূেপ তাই 
অনুকরণ কেরন যা খ্রিষ্ট কেরিছেলন, অর্থাৎ, িবশপ রুিট ছেঁেড়ন যেেহতু যখন প্রভু রুিট 
ছিঁেড়িছেলন, তখন িশষ্যেদর কােছ এমন নমুনা সম্প্রদান কেরিছেলন যা অনুকরণ করার 
কথা। 



িকন্তু এক্ষেত্রে এটাই জোর িদেয় বলা দরকার যে, িবশপ থেওদরস সেই ‘নমুনাটা’ 
কেবল বাহ্যিক অনুকরণ বেল মেন কেরন না অর্থাৎ, প্রভু অন্তিম ভোেজ যা যা 
কেরিছেলন আমরা যে তা অক্ষের অক্ষের অনুকরণ করব এমন নয়; বরং িতিন যা 
কেরিছেলন, আমােদর সেটার অন্তর্নিিহত সত্যই অনুকরণ করেত হেব। তাই িবশপ 
থেওদরস অনুসাের, প্রভুর রুিট-ছেঁড়ায় যা অনুকরণ করা দরকার, তা হল সকেলর জন্য 
প্রভুর আত্মোৎসর্গ: ‘সেজন্য িবশপ রুিট ছিঁড়েবন, সেইভােব যেভােব প্রথম হেয় 
আমােদর প্রভুও কেরিছেলন তাঁর সেই নানা দেখা দেওয়ার সমেয়; সময় সময় িতিন 
অমুেকর কােছ ও সময় সময় তমুেকর কােছ দেখা িদেয়িছেলন; ও এমনটা ঘটল যে 
িতিন সমেবত বহুজনেকও দেখা িদেয়িছেলন, যােত সবাই তাঁর কােছ এিগেয় আসেত 
পাের’ (কােতেখিসস ১৬:১৮)। সুতরাং, খ্রিষ্ট যা যা কেরিছেলন তা সূক্ষ্মভােব অনুকরণ 
করা আবশ্যক, িকন্তু তেমন অনুকরণ যেথষ্ট নয় যিদ না আমরা তাঁর মেনর গভীরতম 
অিভপ্রায়ও অনুকরণ না কির। 

িবশপ থেওদরস বেলন, উপাসনাকর্মে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত, তা প্রকৃত যজ্ঞ, যেেহতু 
যজ্ঞটা হল সত্যকার যজ্ঞের স্মারক িচহ্ন স্বরূপ তথা তাঁর যন্ত্রণাভোেগরই স্মারক িচহ্ন 
স্বরূপ; িকন্তু তা যেথষ্ট নয়, কেননা যজ্ঞটােক স্বর্গীয় িবষয়গুলোর দৃষ্টান্তও হেত হেব, 
কেননা সেই স্বর্গীয় িবষয়গুলো যজ্ঞে িনিহত। এক্ষেত্রে িতিন বেলন ‘যেেহতু িবশপ যা 
নানা দৃষ্টান্তে সম্পাদন কেরন, তা হল স্বর্গেরই িবষয়গুলোর িচহ্ন, সেজন্য এটা দরকার 
যে, তাঁর সম্পািদত এই যজ্ঞও সেই িবষয়গুলোর অিভব্যক্তি হেব, এবং িতিন স্বর্গে 
সম্পািদত উপাসনাকর্মের একপ্রকার প্রিতমূর্তি সম্পাদন করেবন’ (কােতেখিসস 
১৫:১৫)। সেই অনুসাের, উপাসনা কােল সম্পািদত যজনকর্মের ভূিমকাই সেই স্বর্গীয় 
িবষয়গুলো প্রকাশ করা যা স্বর্গীয় উপাসনাকর্মে সম্পািদত। দেখা যাচ্ছে, কােতেখিসেস 
দীক্ষাপ্রার্থীেদর যা িশক্ষণীয়, সেটার পােশ পােশ িবশপ থেওদরেসর যা িবষেয় সেচতন 
হওয়া উিচত তাও এউখািরস্তিয়া অনুষ্ঠােনর অনুষ্ঠাতা সেই িবশপেক স্মরণ কিরেয় দেন। 

সাক্রােমন্তীয় বাস্তবতা 
(এই আলোচনায় রহস্যগুিল (সাক্রােমন্তগুিল) বলেত কেবল বাপ্তিস্ম ও 

এউখািরস্তিয়ােক লক্ষ কের।) 



িবশপ থেওদরেসর রহস্যগুিল িবষয়ক গেবষণা বাস্তবতা দ্বারা িচহ্নিত। এর অর্থ 
হল, যা িকছু কোন রহস্যের (সাক্রােমন্তের) অংশ, তা অবশ্যই সেই রহস্যের স্বরূেপর 
অিধকারী; উদাহরণ স্বরূপ: বাপ্তিস্মের যে স্বরূপ, বাপ্তিস্মের সমস্ত অনুষ্ঠানরীিতও সেই 
স্বরূেপর অিধকারী; এর ফেল সাক্রােমন্তের ফল ও সেটার সমস্ত অনুষ্ঠানরীিতরও ফল 
সেই একই স্বরূেপর অিধকারী। 

িবশপ থেওদরেসর দৃষ্টিকোেণ বাপ্তিস্ম ও এউখািরস্তিয়া পরস্পেরর সঙ্গে খুবই 
জিড়ত; বাস্তিবকই দেখা যাচ্ছে, কােতেখিসেস বাপ্তিস্ম ও এউখািরস্তিয়া সবসময় একটার 
পর একটা সম্পািদত; এই কারেণ যে, বাপ্তিস্ম হল জন্ম, ও এউখািরস্তিয়া হল খাদ্য। 

এক্ষেত্রে িবশপ থেওদরেসর যুক্তি িহব্রুেদর কােছ পত্রের উপের িনর্ভর কের, যা 
অনুসাের খ্রিষ্টিবশ্বাসীরা হল ঈশ্বেরর সন্তান। এই িভত্তিেত িবশপ থেওদরস প্রভুেক এমন 
জননী বেল িচত্রিত কেরন িযিন আপন সন্তানেদর খাদ্য িদেত িনিবষ্ট: সেই খাদ্য হল 
এউখািরস্তিয়া: খ্রিষ্ট ‘পিবত্র বাপ্তিস্মে আমােদর সেই নবজন্ম মঞ্জুর করেলন যার মধ্য 
িদেয় িতিন আমােদর তাঁর িনেজর দেহ, তাঁর িনেজর মাংস, ও তাঁর িনেজর প্রথমজাত 
সন্তান করেলন, যেইভােব লেখা রেয়েছ, ‘এই যে আিম ও সেই সন্তােনরা, ঈশ্বর যােদর 
আমােক িদেয়েছন’ [িহব্রু ২:১৩] ও প্রাকৃিতক মাতার সমতুল্য ভালবাসায় িতিন িনেজর 
দেহ িদেয়ই আমােদর পুষ্টিসাধেনর যত্ন িনেলন’ (কােতেখিসস ১৬:২৫); িবশপ 
থেওদরেসর একথা প্রথমত বাপ্তিস্ম ও এউখািরস্তিয়ার মধ্যকার ঘিনষ্ঠ ধারাবািহকতা তুেল 
ধের, ও দ্বিতীয়ত এমন ধারণা উপস্থাপন কের যা অনুসাের এউখািরস্তিয়া বাপ্তিস্মেক 
দৃঢ়তর কের তোেল; িতিন সময়মত এসব িকছুেত পিবত্র আত্মার ভূিমকা ও 
এউখািরস্তিয়ার চরমকালীন স্বর্গীয় ফলগুলো দেখােবন। 

আপাতত আসুন, বাপ্তিস্ম সম্পর্কে িবশপ থেওদরেসর সাক্রােমন্তীয় বাস্তবতা লক্ষ 
কির। িতিন বেলন, ‘এর ফেল, যেেহতু এসমস্ত িকছু দৃষ্টান্তে ও িচহ্নে সম্পািদত হয়, 
সেজন্য, এটা দেখাবার লক্ষ্যে যে, আমরা অসার িচহ্ন মাত্র নয় িকন্তু এমন বাস্তবতা 
ব্যবহার কির যেগুলো আমরা স্বীকার কির ও যা িনর্দ্বিধায় বাসনা কির, ধন্য পল বলেলন, 
‘আমােদর যখন তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে ঘিনষ্ঠভােব সংযুক্ত করা হেয়েছ, তখন 
তাঁর পুনরুত্থােনর সাদৃশ্যেও আমােদর তেমিন হেব’ (রো ৬:৫ দ্রঃ)। মণ্ডলীর যথার্থ 
পদ্ধিত অনুসাের, সাক্রােমন্তীয় বাস্তবতা শাস্ত্রের কথার উপের দাঁড় করাবার পর িবশপ 
থেওদরস এ িসদ্ধান্তে আেসন যে, সাক্রােমন্তের িবষয়বস্তু হল সেই পিরত্রাণদায়ী ঘটনা যা 
একিদন ঘেটিছল: প্রেিরতদূত পল ‘আসন্ন বাস্তবতার উৎকৃষ্টতা দ্বারা সেটার 



দৃষ্টান্তগুলোর িবশ্বাসযোগ্যতার মহত্ত্ব দেখান; তেব, আসন্ন বাস্তবতার দৃষ্টান্ত হল 
বাপ্তিস্ম: এটাই পিবত্র আত্মার সািধত কর্ম’ (কােতেখিসস ১৪:৬)। 

বাপ্তিস্মের ফল কম বাস্তব নয়: ‘তুিম বাপ্তিস্ম-দােনর কােছ এিগেয় আসছ যােত 
খ্রিষ্টের সঙ্গে মরেত ও পুনরুত্থান করেত পার যােত কের নতুন জীবেন পুনরায় জন্ম 
িনেত পার ও এর ফেল, এই িচহ্নগুলো দ্বারা সেগুলোর বাস্তবতার কােছ চািলত হওয়ার 
পর তুিম সত্যকার দ্বিতীয় জন্মের দৃষ্টান্ত সার্থক করেব। … সেজন্য সত্যিই মহৎ সেই 
রহস্য যা সম্পািদত হচ্ছে, সত্যিই ভয়ঙ্কর সেই িচহ্নগুলোর উৎকৃষ্টতা; তা িবশ্বােসর 
যোগ্য, ও িনঃসন্দেেহ আমােদর সেই আসন্ন িবষয়গুলোেত সহভািগতা প্রদান করেব’ 
(কােতেখিসস ১৪:৬)। 

পিবত্র আত্মাই বাপ্তিস্ম সাক্রােমন্তে কার্যকারী প্রতাপ। িতিনই সাক্রােমন্তের বাস্তবতা 
ও পিরত্রাণদায়ী কার্যকািরতা িনশ্চিত কেরন, কেননা িনেজ থেেক জল তেমন কর্মফল 
ফলােত অক্ষম। এজন্যই িবশপ থেওদরস আপন ধারণা চািলেয় বাপ্তিস্ম-জেলর সেই 
পিবত্রীকরেণর কথা উপস্থাপন কেরন যা পিবত্র আত্মার আগমন দ্বারা সািধত: ‘সেই 
ক্ষেণ তুিম িবশেপর আশীর্বােদ পিবত্রিত জেল নামেব, কেননা সাধারণ জেল নয়, িকন্তু 
দ্বিতীয় জন্মের সেই জেলই তোমােক বাপ্তিস্ম দেওয়া হয় যা তার উপের কেবল পিবত্র 
আত্মার আগমন দ্বারাই তেমনটা [অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্ম দানকারী জল] হেয় উঠেত পাের, 
অন্য ভােব নয়’ (কােতেখিসস ১৪:৯)। িবশপ থেওদরেসর সমর্থিত সাক্রােমন্তীয় 
বাস্তবতা এমন যা বাপ্তিস্ম-জেলর বাস্তব রূপান্তর ধের নেয়; তেবই সেই জল এমন 
গর্ভের ভূিমকা পালন করেত পারেব যে-গর্ভে নতুন জন্ম ঘেট। 

এউখািরস্তিয়াও সাক্রােমন্তীয় বাস্তবতা দ্বারা িচহ্নিত। যেমন বাপ্তিস্ম ভাবী স্বর্গীয় 
মঙ্গলদানগুলো আরোপেণর মধ্য িদেয় নতুন জন্ম ঘটায়, তেমিন এউখািরস্তিয়াও সেই 
ভাবী স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলো িবতরেণর মধ্য িদেয় িবশ্বাসীর পুষ্টিসাধন কের, কেননা, 
মাতার মত আমােদর যত্ন নেবার পর (উপের দ্রঃ), খ্রিষ্ট ‘আমােদর সামেন সেই দু’টো 
তথা সেই রুিট ও সেই পানপাত্র সাজােলন যা হল তাঁর সেই দেহ ও তাঁর সেই রক্ত যা 
দ্বারা আমরা অমরতার খাদ্য খাই’ (কােতেখিসস ১৬:২৫): অর্থাৎ, সেই রুিট ও সেই 
পানপাত্র আমােদর প্রভুর সেই দেহ ও রক্ত খেেত সক্ষম কের তোেল যা অমরতা 
দানকারী খাদ্য। ব্যাপারটা লক্ষণীয়, কেননা িবশপ থেওদরস রুিটেক শুধু খ্রিষ্টতাত্ত্বিক 
িদক িদেয় নয়, আত্মা-তত্ত্বের িদক িদেয়ও লক্ষ কেরন, কেননা িযিন চরমকালীন স্বর্গীয় 
মঙ্গলদানগুলোর দাতা, সেই পিবত্র আত্মা সেই রুিট ও সেই পানপাত্রও আমােদর দান 



কেরন। তাই এক্ষেত্রে বলা যেেত পাের, িবশপ থেওদরেসর দৃষ্টিকোণ অনুসাের, রুিট ও 
পানপাত্র হল খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত, ও সেই দু’টোই আমােদর খাদ্য যা, যেেহতু খ্রিষ্টের 
দেহ পুনরুত্থিত, সেজন্য অমর; এর ফেল খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত এমন খাদ্য যা অমরতা 
দান কের। 

িবশপ থেওদরস বাের বাের এটা বেলন যে, সেই রুিট ও সেই আঙুররস পিবত্র 
আত্মার আগমন দ্বারাই খ্রিষ্টের দেেহ ও রক্তে পিরণত হয়: ‘যা উপস্থাপন করা হয় তা 
সাধারণ রুিট ও আঙুররস, িকন্তু পিবত্র আত্মার আগমন দ্বারা তা দেেহ ও রক্তে পিরণত 
হয় ও এর ফেল এমনভােব রূপান্তিরত হয় যােত আত্মিক ও অমর খাদ্য হবার পরাক্রম 
লাভ কের’ (কােতেখিসস ১৬:৩৬)। আরও, ‘কারণ সেই রুিট এক, ও সেই উপস্থািপত 
রুিট যার মধ্যে রূপান্তিরত হয়, আমােদর প্রভু খ্রিষ্টের সেই দেহ এক; এবং সেই রুিট 
কেবল পিবত্র আত্মার আগমন দ্বারাই তেমন মহৎ রূপান্তর পায়’ (কােতেখিসস 
১৬:২৪)। 

যেমন অতীেত পিবত্র আত্মা খ্রিষ্টের দেেহর পুনরুত্থান ঘিটেয়িছেলন, তেমিন িতিন 
আজ, যখন এিপক্লেিসস-ক্ষেণ পিবত্র অর্ঘ্যের উপের নেেম আেসন, তখন িতিন পুনরায় 
খ্রিষ্টের দেেহর পুনরুত্থান ঘটান। অর্ঘ্যসমূহ যে খ্রিষ্টের দেহ-রক্তে পিরণত হয়, তাও 
এিপক্লেিসেসর আর একটা ফল। এিপক্লেিসেসর পের সেই রুিট ও সেই আঙুররস 
খ্রিষ্টের সত্যকার দেহ ও রক্ত বেল প্রতীয়মান হয়, এবং এর ফেল তা অমরতার 
স্মৃিতিচহ্ন বেল দাঁড়ায়: ‘একইভােব, এখনও, যখন পিবত্র আত্মা আেসন, তখন সেই 
আগত অনুগ্রহ গুেণ একপ্রকার খ্রিষ্মািভেষক ঘেট যা, আমার িবেবচনায়, উপস্থািপত সেই 
রুিট ও আঙুররস দ্বারা গৃহীত হয়। এজন্য আমরা িবশ্বাস কির, সেই রুিট ও আঙুররস 
স্বরূেপ অমর ও অক্ষয়শীল, যন্ত্রণা-অনাক্রম ও অপিরবর্তনীয় খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত, 
সেইভােব যেভােব পুনরুত্থােনর পের আমােদর প্রভুর দেহ হেয়িছল’ (কােতেখিসস 
১৬:১২)। 

অন্তিম ভোজ সংক্রান্ত ব্যাখ্যাও এমন সুযোগ সৃষ্টি কের যােত সূক্ষ্মভােব ঘোষণা 
করা হয় যে, সেই রুিট ও আঙুররস হল প্রভুর দেহ ও রক্ত। সুসমাচারগুলোেত অন্তিম 
ভোজ বৃত্তান্তে প্রিতষ্ঠার বাণী যে ব্যাখ্যামূলক ভূিমকা রােখ, িমসার আনাফোরায় উচ্চািরত 
প্রিতষ্ঠার বাণী একই ব্যাখ্যামূলক ভূিমকা রােখ; ভূিমকাটা হল, সেই রুিট ও আঙুররস 
যা, তা ঘোষণা করা: ‘তাই যখন িবশপ তা খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত বেল ঘোষণা কেরন, 
তখন িতিন এটা স্পষ্ট ভােব দেখান যে, তা সেই পিবত্র আত্মার আগমন দ্বারাই তেমনটা 



হেয়েছ ও তাঁরই দ্বারা তা অমর হেয় উেঠেছ, কেননা আমােদর প্রভুর দেহও খ্রিষ্মািভিষক্ত 
হওয়ার পর ও পিবত্র আত্মােক গ্রহণ করার পর িঠক সেইভােবই িনেজেক স্পষ্টভােব 
দেিখেয়িছল’ (কােতেখিসস ১৬:২২)। 

িবশপ থেওদরস ধের িনচ্ছেন, কমুিনয়েনর সমেয় উপস্থিত মণ্ডলী িনেজেদর 
আরাধনার মনোভাব দ্বারা ‘এউখািরস্তীয় উপস্থিিতেত’ সত্যকার ও প্রকৃত িবশ্বাস-স্বীকার 
সম্পাদন কের; এিবষেয় তাঁর পরামর্শ হল, খ্রিষ্টের দেহ গ্রহণ করার জন্য তারা যে হাত 
দু’টো প্রসািরত কের, তেমন অঙ্গভঙ্গি তারা যেন আরাধনারই ভঙ্গি বেল গণ্য কের: 
‘এেত সে একপ্রকার িবশ্বাস-স্বীকার উপস্থাপন করেছ, তথা, সে রাজারই দেহ গ্রহণ 
করেছ, তাঁরই দেহ গ্রহণ করেছ িযিন ঐশ্বিরক স্বরূেপর সঙ্গে তাঁর িসদ্ধ সংযোজেনর মধ্য 
িদেয় সবার প্রভু হেলন’ (কােতেখিসস ১৬:২৭)। 

িবশপ থেওদরেসর ব্যাখ্যা এটার উপের িভত্তি কের যে, যেেহতু খ্রিষ্টিবশ্বাসী খ্রিষ্টের 
দেহ ও রক্ত গ্রহেণ পুষ্টিলাভ কের, সেজন্য সেই পুষ্টিলাভ বা পুষ্টিসাধন যে প্রকৃতপক্ষে 
কী, তা স্পষ্ট করা দরকার। তাঁর কথা এটা স্পষ্ট কের যে, কমুিনয়েন কোন শারীিরকতা 
হয় না। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা পরবর্তীকােল কেউ না কেউ, যেমন মধ্যযুগীয় 
ঐশতত্ত্বিবদ পাস্কািসউস রাদ্বের্তুস এমনটা বলেলন, ‘এউখািরস্তীয় কমুিনয়েন মানুষ 
শারীিরক ভােবই খ্রিষ্টের দেহ দ্বারা, এমনিক আরও সূক্ষ্মভােব, তাঁর মাংস দ্বারা পুষ্ট 
হয়’। তাই, এক্ষেত্রে, িবশপ থেওদরস বেলন, পুষ্টিসাধনটা প্রেম-ভালবাসার অনুভূিত 
ক্ষেত্রেই স্থিত: প্রভু ‘আমােদর প্রত্যেেকর কােছ িনেজেক দান কেরন, যােত আমরা 
যথাসাধ্যই তাঁেক গ্রহণ করেত ও আিলঙ্গন করেত পাির ও এক একজেনর তৃপ্তি অনুযায়ী 
তাঁর কােছ আমােদর ভালবাসা প্রকাশ করেত পাির। এইভােবই আমােদর প্রভুর দেহ ও 
রক্ত আমােদর পুষ্টিসাধন কের, ও অমর ও অক্ষয়শীল স্বরূেপ রূপান্তিরত হবার প্রত্যাশা 
আমােদর অন্তের সঞ্চার কের’ (কােতেখিসস ১৬:২৬)। 

কমুিনয়ন-গ্রহণকারী ব্যক্তি এই ক্ষেণ যে মনোভাব গেড় তুলেব, তা উপাসনা-পাঠ্য 
িভত্তিক হওয়ার কথা নয়, বরং এউখািরস্তিয়া সাক্রােমন্তের িবষয়বস্তু তথা খ্রিষ্টের দেহ 
সংক্রান্ত িবেবচনার উপেরই িভত্তি করেব: ‘তাই এই স্মৃিতিচহ্নগুিলর মধ্য িদেয় ও 
সম্পািদত এই রহস্যগুিল ও িচহ্নগুিলর মধ্য িদেয়ই আমরা সবাই মাধুর্যে ও মহৎ ফুর্তির 
সঙ্গে কেমন যেন মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থিত আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের কােছ 
এিগেয় যাই ও যথাসাধ্য মাধুর্যে তাঁেক আিলঙ্গন কির, কারণ আমরা দেখেত পাচ্ছি, িতিন 
মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান কেরেছন, ও আমরা তাঁর পুনরুত্থােনরও সহভািগতায় 



পৌঁছব বেল প্রত্যাশা রািখ’ (কােতেখিসস ১৬:২৬)। িকন্তু যিদও িবশপ থেওদরেসর এই 
‘প্রেম-ভালবাসার অনুভূিত’ পদ্ধিত উপরোল্লিিখত পাস্কািসউস রাদ্বের্তুেসর ‘শারীিরকতা’ 
পদ্ধিতর চেেয় বাঞ্ছনীয়, তবু তােত যে ‘অিতিরক্ত’ িকছুও রেয়েছ, তা স্বীকার্য। িবশপ 
থেওদরেসর ‘অিতিরক্ত’ সাক্রােমন্তীয় বাস্তবতা পরবর্তী উদাহরেণ আরও স্পষ্ট প্রকাশ 
পায়। 

িবশপ থেওদরেসর িবেবচনায়, ‘পিবত্রজন িযিন িতিন পিবত্রজনেদর (হোন)’ 
(কােতেখিসস ১৬:২২ ইত্যািদ) সূত্রটাই এউখািরস্তিয়া সাক্রােমন্তের ব্যাপাের শ্রেষ্ঠ সূত্র; 
এবং সূত্রটা যে এেকবাের সাক্রােমন্তীয় বাস্তবতায় পূর্ণ তাও বলা বাহুল্য। িকন্তু মণ্ডলীর 
পরম্পরাগত িশক্ষা ও ব্যবহা সিঠকভােব লক্ষ করেল আমরা িবশপ থেওদরেসর 
কমুিনয়ন-সূত্র ও পরম্পরাগত কমুিনয়ন-সূত্রের মধ্যকার পার্থক্য দেখেত পাই, কেননা 
পরম্পরাগত কমুিনয়ন-সূত্র হল ‘যা পিবত্র তা পিবত্রজনেদর হোক’, অর্থাৎ ‘পিবত্র 
রহস্যগুিল পিবত্রজনেদর হোক’, িকন্তু িবশপ থেওদরেসর কমুিনয়ন-সূত্র হল ‘পিবত্রজন 
িযিন (অর্থাৎ খ্রিষ্ট) িতিন পিবত্রজনেদর হোন’। তােত িবশপ থেওদরস সাক্রােমন্ত ও 
সাক্রােমন্তের িবষয়বস্তুেক এক বেল মেন কেরন। এধরেনর ‘অিতিরক্ত’ সাক্রােমন্তীয় 
ধারণা, অর্থাৎ ‘সাক্রােমন্ত ও সাক্রােমন্তের িবষয়বস্তু এক’, মণ্ডলীর ইিতহােস বাের বাের 
(সাধু আম্ব্রোেজর লেখায়ও) দেখা িদেয়েছ, এমনিক বর্তমানকােলও উপস্থিত। এেত কোন 
সন্দেহ নেই যে, সাক্রােমন্ত ও সাক্রােমন্তের িবষয়বস্তুর মধ্যে সুষ্ঠ ব্যবধান থাকা উিচত; 
সেই অনুসাের, রুিট সংক্রান্ত যথার্থ ঐশতাত্ত্বিক সংজ্ঞা হল, সেই রুিট হল ‘খ্রিষ্টের 
দেেহর সাক্রােমন্ত’, বা ‘এউখািরস্তিয়া সাক্রােমন্তের িবষয়বস্তু হল খ্রিষ্টের দেহ’। যাই 
হোক, িবশপ থেওদরেসর এসমস্ত কােতেখিসেসর মহত্ত্ব সত্যিকাের অনস্বীকার্য। 
এব্যাপাের, সাধু জন খ্রিসোস্তমোেসর ‘বাপ্তিস্ম িবষয়ক কােতেখিসস’ এর ভূিমকায় 
অিতিরক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া আেছ। 

শব্দার্থ 
‘আনাফোরা’, অর্থাৎ অর্ঘ্য-প্রার্থনা 

সূচী 
এই কােতেখিসস িমসার নানা অনুষ্ঠানরীিত ও অঙ্গভঙ্গি ব্যাখ্যা কের। 



১: পিরেসবেকর আহ্বােনর পের 
২: িবশপ ‘আনাফোরা’ উৎসর্গ করেত শুরু কেরন। িতিন জনগণেক আশীর্বাদ কেরন; 
৩-৪: ‘প্রারম্ভিক বন্দনা’: জনগেণর সঙ্গে িবশেপর সংলাপ। 
৫: জনগণ নীরব থাকাকােল 
৬-৯: িবশপ ত্রিত্বের গৌরব ঘোষণা কেরন: িতিন সেরাফগেণর সেই ‘পিবত্র পিবত্র 
পিবত্র’ প্রশংসাবাদও ব্যবহার কেরন যােত জনগণও যোগ দেয়। 
১০: ‘আনাম্নেিসস’: খ্রিষ্টের সািধত ব্যবস্থার জন্য ধন্যবাদ-জ্ঞাপন: 
১১-১২: ‘এিপক্লেিসস’: পিবত্র আত্মােক আহ্বান িতিন যেন 

• অর্পিত রুিট ও আঙুররসেক খ্রিষ্টের দেহ ও রক্তে রূপান্তিরত কেরন 
১৩:	 • ও িবশ্বস্তেদর একাত্মতা দৃঢ় কের তোেলন। 
১৪: জীিবত ও মৃতেদর জন্য প্রার্থনা। 
১৫-১৬: রুিট-ছেঁড়া: পিবত্রীকৃত রুিট ও আঙুররস ক্রুেশর িচহ্নে িচহ্নিত করা হয়; 
পের সেই দু’টো যুক্ত ও একত্রিত কেরন; 
১৭-২০: ‘ইম্মিক্স্‌িতয়’: রুিট পানপাত্রের আঙুররেসর সঙ্গে মেশানো হয়। 
২১: িযিন অর্ঘ্য ব্যবস্থা কেরেছন, তাঁর জন্য প্রার্থনা। 
২২: জনগণেক আশীর্বাদ, ‘পিবত্রজন িযিন িতিন পিবত্রজনেদর [হোন]’ ঘোষণা। 
২৩: ত্রিত্বে িবশ্বাস-স্বীকার। 
২৪-২৮: কমুিনয়ন অনুষ্ঠানরীিত। 
২৯: ধন্যবাদ-স্তুিত। 
৩০: উপাসনাকর্মের মহত্ত্ব, ও যারা তােত অংশ নেয় তােদর কােছ দাবীকৃত উপযোগী 
মনোভাব, অর্থাৎ 
৩১:	 • ঈশ্বেরর প্রিত বশ্যতা, 

• অিনষ্ট থেেক দূের থাকা, 
• প্রিতেবশীর প্রিত দয়া দেখানো, 

৩২:	 • স্বর্গীয় িবষয় লক্ষ করা। 
৩৩-৩৫: এউখািরস্তিয়া ও মনপিরবর্তন: সাধারণ দুর্বলতা জিনত ত্রুিট; 
৩৬-৩৮: জ্বলন্ত কয়লা িদেয় ইশাইয়ার ওষ্ঠ-শোধেনর সঙ্গে আমােদর কমুিনয়েনর 
তুলনা। 
৩৯-৪০: অিভজ্ঞ ব্যক্তিেদর কােছ গুরু পাপকর্ম স্বীকার ও সেই ব্যক্তিেদর দেওয়া 
িচিকৎসা। 
৪১-৪৩: সাধু পেলর দেওয়া সংশোধন-িনয়মিবিধ। 
৪৪: পাপীেদর প্রিত মনপিরবর্তন সাক্রােমন্তের সেবাকর্মীর দয়া প্রকাশ। উপসংহার। 



িনর্দেশাবিলর পাঠ্য (যা ব্যাখ্যার িবষয়বস্তু) (১): িবশপ ‘আনাফোরা’ উৎসর্গ করেত শুরু 
করেবন, ও সবিকছুর আেগ জনগণেক এইভােব আশীর্বাদ করেবন: ‘আমােদর প্রভু িযশু 
খ্রিষ্টের অনুগ্রহ, ঈশ্বেরর ভালবাসা, ও পিবত্র আত্মার সহভািগতা তোমােদর সকেলর 
সঙ্গে থাকুক’। তােত জনগণ তাঁেক উত্তর িদেয় বলেব, ‘তোমার আত্মার সঙ্গেও থাকুক’। 
িবশপ জনগণেক উদ্দেশ কের বলেবন, ‘আত্মা উত্তোলন কর’। এবং জনগণ উত্তের 
বলেব, ‘তোমার প্রিত, হে প্রভু, তা উত্তোিলত’। িবশপ বলেবন, ‘এসো, প্রভুেক ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন কির’। এেত জনগণ উত্তের বলেব, ‘তা যোগ্য ও ন্যায্য’। িবশপ ‘আনাফোরা’ 
উৎসর্গ করেত শুরু করেবন ও সহভািগতা-যজ্ঞ বলীকৃত করেবন। িবশপ বলেবন […] 
কণ্ঠ উঁচু কের গৌরবকীর্তন কের বলেবন, ‘পিবত্র, পিবত্র, পিবত্র প্রভু, সর্বশক্তিমান প্রভু, 
স্বর্গমর্ত তোমার প্রশংসায় পিরপূর্ণ’। সবাই িনস্তব্ধতায় িফের এেল ও িনেচর িদেক দৃষ্টি 
রেেখ মণ্ডলীর ঘোষক উদাত্ত কণ্ঠে বলেবন, ‘এসো, মহাভেয় ও মহাকম্পে সবাই পােয় 
উেঠ দাঁড়াই’। িকন্তু এটার পর থেেক, এই উপাসনাকর্মের গুেণ এটাই উপযোগী যে, 
আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করেবন ও আমােদর সকেলর 
উপের তাঁর অনুগ্রহ ছিড়েয় দেেবন। এবং িবশপ এিবষেয়ও প্রার্থনা করেবন যেন পিবত্র 
আত্মার অনুগ্রহ সম্মিিলত সবার উপের নেেম আেস। এবং িবশপ সেই সকেলর জন্য 
যাচনা উপস্থাপন করেবন যােদর নাম মণ্ডলীেত িবিধক্রেম উল্লেখ করা হয়; তারপর 
িতিন পরলোকগতেদর নাম উল্লেখ কের চলেবন। এসমস্ত প্রার্থনা ক’রে িবশপ দাঁড়ােবন 
ও সােথ সােথ পিবত্র রুিট িনেজর হােত নেেবন ও স্বর্গের িদেক দৃষ্টি রাখেবন; িতিন 
রুিট ছিঁড়েবন, জনগেণর উপর প্রার্থনা করেবন যেন আমােদর প্রভু সেই িযশু খ্রিষ্টের 
অনুগ্রহ তােদর উপের থােক। এবং জনগণ প্রথাগত কথায় উত্তর দেেব। এবং িতিন রুিট 
িদেয় রক্তের উপের, ও রক্ত িদেয় রুিটর উপের ক্রুেশর িচহ্ন করেবন। এজন্য এটাই 
িনয়ম যে, সঞ্জীবনী রুিট অল্প অল্প কের পানপাত্রে ফেলা হেব। অন্য কোন িকছুর আেগ 
আমােদর প্রভুর কােছ তােদর জন্য আমােদর প্রার্থনা করেত হেব যারা এই পিবত্র অর্ঘ্য 
উপস্থাপন করল। এবং িবশপ শান্তি আশীর্বােদ জনগণেক আশীর্বাদ করেবন ও তারা 
উত্তর দেেবন সেই প্রথাগত প্রার্থনায় যা উপস্থিত সবাই সমুিচত ভােব অবনত মাথায় 
উচ্চারণ করেব। এবং মণ্ডলীর ঘোষক উদাত্ত কণ্ঠে বলেবন, ‘এসো, মনোযোগী হই’। 
এবং িবশপ উদাত্ত কণ্ঠে বলেবন, ‘পিবত্রজন িযিন িতিন পিবত্রজনেদর [হোন]’। সবাই 
উত্তর িদেয় বলেব, ‘পিবত্র িপতা এক, পিবত্র পুত্র এক, পিবত্র আত্মা এক’। এবং তারা 
এটা যোগ করেব, ‘িপতা, ও পুত্র, ও পিবত্র আত্মার গৌরব হোক’। এবং এই পর্যায় 



থেেক আমরা সবাই অর্ঘ্য নেবার জন্য এিগেয় যাই। এজন্য উৎসর্গকারী সেই িবশপ তা 
গ্রহণ করার জন্য প্রথম এিগেয় আেসন। পের আমরা প্রত্যেেক দৃষ্টি অবনত রেেখ ও 
হাত দু’টো প্রসািরত কের এিগেয় যাই: অতএব, অর্ঘ্য গ্রহণ করার জন্য আমরা ডান 
হাত প্রসািরত কির, িকন্তু এই হােতর িনেচ বাঁ হাত রািখ। দানকােল িবশপ বেলন, 
‘খ্রিষ্টের দেহ’; পানপাত্র গ্রহেণ একই ভােব করা হয়; এজন্যই আমরা তাঁর পের বিল, 
‘আেমন’। তুিম অর্ঘ্যটা গ্রহণ কের রহস্যগুিলর সহভািগতা িগেল ফেল। অর্ঘ্যটা নেওয়ার 
পর তুিম ঈশ্বেরর কােছ ধন্যবাদ-স্তুিত ও ধন্য-স্তুিতবাদ উত্তোলন করেব। তুিম মণ্ডলীর 
িনয়ম অনুসাের ধন্যবাদ-স্তুিত ও ধন্য-স্তুিতবাদ অর্পণ করার জন্য অন্যেদর সঙ্গে 
থাকেব। 

১। আমরা যা বািক রেেখিছ, ঈশ্বর ইচ্ছা করেল, তেব তা তোমােদর দেওয়ার সময় 
এখনই এেসেছ। আমরা সেই আত্মিক খাদ্যের িবষেয় তোমােদর সঙ্গে কথা বলেত শুরু 
কেরিছলাম যা তোমরা তখনই নাও যখন পিবত্র রহস্যগুিল গ্রহণ কর; আমরা তোমােদর 
ভালবাসার কােছ এসম্পর্কে আরও ক’টা অপিরহার্য িবষেয়ও আলোচনা কেরিছলাম। 
উপরন্তু আমরা সেই উপাসনাকর্ম িবষেয় তোমােদর িশক্ষা িদেয়িছ যার মধ্যে সেই খাদ্য 
িসদ্ধিলাভ কের, এবং ‘অর্ঘ্যের িদেক দৃষ্টি রাখ’ সেই বচনটায় এেসিছ যা মণ্ডলীর িবিধ 
অনুসাের পিরেসবক উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা কেরন ও যেটার পের িবশপেক সেই 
‘আনাফোরা’ উৎসর্গ করা শুরু করেত হেব; িকন্তু, যা বলা দরকার িছল যেেহতু সেই 
কথা বহু, সেজন্য আমরা ন্যায়সঙ্গত ভােব আমােদর কােতেখিসস বন্ধ কেরিছলাম ও 
িবশেপর সেবাকর্ম িবষয়টা অন্য একটা কােতেখিসেসর জন্য বাঁিচেয় রাখলাম; এবং 
আশা রািখ, ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ আিম সেই সমস্ত িকছু আজ সম্পন্ন করব। 

‘আনাফোরা’ [অর্ঘ্য] উৎসর্গ  
২। ‘অর্ঘ্যের িদেক দৃষ্টি রাখ’, পিরেসবক একথা বলার পর, ও এই ঘোষণা 

অনুসাের, যা ঘটেছ সবাই সেিদেক দৃষ্টি রাখেতই ‘িবশপ আনাফোরা উৎসর্গ করেত শুরু 
করেবন, ও সবিকছুর আেগ জনগণেক এইভােব আশীর্বাদ করেবন: আমােদর প্রভু িযশু 
খ্রিষ্টের অনুগ্রহ, ঈশ্বেরর ভালবাসা, ও পিবত্র আত্মার সহভািগতা তোমােদর সকেলর 



সঙ্গে থাকুক  (২); কারণ িতিন মেন কেরন, এই উপাসনাকর্মের আেগই জনগণেক 
প্রৈিরিতক এ বাণী দ্বারা আশীর্বাদ গ্রহণ করেত হেব যা উৎকৃষ্ট িকছু ধারণ কের; এবং 
সেই বাণীর অন্তর্নিিহত সম্মােনর খািতের িতিন তা সর্বপ্রথেম উচ্চারণ কেরন, ও তা শাস্ত্র 
অনুযায়ী বাণী: ঈশ্বর জগৎেক এতই ভালেবেসেছন যে, তাঁর একমাত্র জিনত পুত্রেক 
দান কেরেছন, তাঁর প্রিত যে কেউ িবশ্বাস রােখ, তার যেন িবনাশ না হয়, িকন্তু অনন্ত 
জীবন পেেত পাের  (৩)। িতিন এই মঙ্গল ইচ্ছার যোগ্য িকছু পেেয়িছেলন িবধায়ই যে 
মানুষেক এত ভালবাসা দেখােলন এমন নয়, কেননা িনেজর অনুগ্রহ ও দয়া গুেণই িতিন 
আমােদর কােছ এমন ভালবাসা দেখােলন যার খািতের ঈশ্বেরর একমাত্র জিনত পুত্র 
সেই ঈশ্বেরর বাণী আমােদর সকেলর পিরত্রাণার্থে আমােদর মধ্য থেেক বেকজনেক 
ধারণ করেলন যেন তাঁেক মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থিত করেত, স্বর্গে তুেল িনেত, 
িনেজর সঙ্গে যুক্ত করেত, ও ঈশ্বেরর ডান পােশ স্থাপন করেত পােরন। িতিন এসব 
িকছুেত আমােদর কােছ সহভািগতা মঞ্জুর করেলন ও আমােদর সেই পিবত্র আত্মােকও 
প্রদান করেলন যাঁর প্রথমফল আমরা এখন অগ্রিম িহসােব গ্রহণ করিছ। আমরা এসমস্ত 
প্রথমফল তখনই গ্রহণ করব যখন তাঁর সঙ্গে বাস্তেবই সহভািগতার অিধকারী হব ও 
আমােদর হীনাবস্থার এই দেহ তাঁর আপন গৌরবময় দেেহর সমরূপ হেব (৪)। এজন্যই 
ধন্য পল িনেজর পত্রে িবশ্বস্তেদর জন্য প্রার্থনা করেলন যেন তারা ঈশ্বেরর সেই 
ভালবাসার যোগ্য বেল পিরগিণত হেত পাের যা িতিন আপন অনুগ্রেহর দ্বারা আমােদর 
মানবজািতর কােছ প্রকাশ করেলন, ও আমােদর পিবত্র আত্মার সেই অনুগ্রেহর যোগ্য 
কের তুলেলন যে অনুগ্রহ দান করায় িতিন তাঁর িনেজর সঙ্গে সহভািগতা আমােদর মঞ্জুর 
করেলন। তাই এটা ন্যায়সঙ্গত যে, এই যে কর্ম দ্বারা আমরা এই মঙ্গলদানগুলোর 
প্রত্যাশায় চািলত হই, সেই মহৎ উপাসনাকর্ম সম্পাদন করেত উদ্যত হেয় িবশপ আেগ 
জনগণেক সেই উপরোল্লিিখত বাণী দ্বারা আশীর্বাদ করেবন। অবশ্যই, কোন কোন িবশপ 
শুধু এটা বেলন, ‘আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ তোমােদর সঙ্গে থাকুক’, ও তেমন 
বচেন প্রেিরতদূেতর পুরা বাণী সংক্ষিপ্ত ভােব সন্নিিবষ্ট কেরন। ‘তােত জনগণ তাঁেক 
উত্তর িদেয় বলেব, তোমার আত্মার সঙ্গেও থাকুক’, এই সমস্ত ক্ষেত্রের জন্য জারীকৃত 
এই িনয়ম অনুসাের: যতবার িবশপ ‘অনুগ্রহ’ বা ‘শান্তি’ দ্বারা জনগণেক আশীর্বাদ 



কেরন, ততবার উপস্থিত সবাই তাঁেক একই কথা দ্বারা উত্তর দেয়, সেই কারেণর 
িভত্তিেত যে-কারণ আিম আেগই ব্যক্ত কেরিছ। 

৩। এই আশীর্বােদর পের িবশপ জনগণেক উদ্দেশ কের বলেবন: ‘আত্মা উত্তোলন 
কর’, এটা বোঝাবার জন্য যে, যিদও আমােদর এই পৃিথবীেতই এই ভয়ঙ্কর ও 
অিনর্বচনীয় উপাসনাকর্ম সম্পাদন করার কথা, তবু আমােদর স্বর্গের িদেক দৃষ্টি িনবদ্ধ 
কের রাখা ও ঈশ্বেরর িদেকই আমােদর প্রােণর দৃষ্টি প্রসািরত করা উিচত, কেননা 
আমরা আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের যজ্ঞ ও মৃত্যুর স্মৃিতিচহ্ন সম্পাদন করিছ িযিন 
আমােদর জন্য যন্ত্রণাভোগ করেলন ও পুনরুত্থান করেলন, ঐশ্বিরক স্বরূেপর সঙ্গে 
সংযোিজত হেলন, ঈশ্বেরর ডান পােশ আসীন আেছন ও স্বর্গে আেছন, সেই যে স্বর্গের 
িদেক আমােদর প্রােণর দৃষ্টি প্রসািরত করেত হেব ও এই বর্তমান স্মৃিতিচহ্নগুলো দ্বারা 
আমােদর িচন্তা-ভাবনা স্থানান্তর করেত হেব। 

৪। ‘এবং জনগণ উত্তের বলেব, তোমার প্রিত, হে প্রভু, তা উত্তোিলত’, এবং এেত 
তারা িনেজেদর কণ্ঠে স্বীকার কের, তারা তেমনটা করেত আগ্রহী। এবং জনসমােবেশর 
প্রাণ ও মন প্রস্তুত কের সিঠক িদেক স্থির করার পর ‘িবশপ বলেবন, এসো, প্রভুেক 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কির’: এর অর্থ হল, আমােদর জন্য িতিন যা িকছু সম্পন্ন করেলন ও যা 
িকছু আমরা এই উপাসনাকর্মে স্মরণ করেত যাচ্ছি, এই সমস্ত িকছুর জন্য আমরা 
সর্বোপির সেই ঈশ্বেরর কােছ কৃতজ্ঞতা জানাব িযিন এসমস্ত মঙ্গলদােনর আিদকারণ। 
এেত জনগণ উত্তের বলেব, ‘তা যোগ্য ও ন্যায্য’। এেত স্বীকার করা হয় যে, আমােদর 
পক্ষে এমনটা করা সত্যিই ন্যায্য: প্রথেম, সেই ঈশ্বেরর মহত্ত্বের কারেণ িযিন তেমন 
িবষয়গুলো আমােদর মঞ্জুর করেলন, এবং দ্বিতীয়ত এই কারেণ যে, যারা তেমন 
মঙ্গলদানগুলো গ্রহণ কেরেছ, তােদর পক্ষে উপকর্তার প্রিত অকৃতজ্ঞ না হওয়াই ন্যায্য। 

৫। এবং আমরা এসমস্ত িকছু সম্পাদন করার পর, ও মহাভেয়র মধ্যে িনস্তব্ধতা 
িবরাজ করেতই ‘িবশপ আনাফোরা উৎসর্গ করেত শুরু করেবন ও সহভািগতা-যজ্ঞ 
বলীকৃত করেবন’। এটা এমন মহাভয় যা তাঁেক ও আমােদর সবাইেকই িঘের রােখ ও 
যা তাঁরই উপের ছিড়েয় দেওয়া যাঁর কারেণ এসব িকছু ঘেটেছ, অর্থাৎ, আমােদর প্রভু 
আমােদর সবার জন্য সেই মৃত্যু মেেন িনেলন যার স্মারক-িচহ্ন এই যজ্ঞে সম্পািদত হেত 



যাচ্ছে। যেেহতু এসমেয় িবশপ মণ্ডলীর সাধারণ িজহ্বা স্বরূপ, সেজন্য িতিন এই মহৎ 
উপাসনাকর্মে উপযোগী কথা ব্যবহার কেরন: এ এমন কথা যা ঈশ্বেরর প্রশংসা ও এটা 
স্বীকার কের যে সমস্ত প্রশংসা ও গৌরব তাঁরই দেয় যেইভােব আমােদর সবার পক্ষ 
থেেক আরাধনা ও উপাসনাও তাঁরই দেয়। এবং অন্যান্যগুলোর মধ্যে এটাই প্রাধান্যের 
অিধকারী কেননা সেই অনুগ্রহ স্মরণ কের যা আমােদর কােছ দেওয়া হল ও যা 
সৃষ্টজীবেদর দ্বারা অবর্ণনীয়। 

৬। এবং যেেহতু আমরা িপতা, ও পুত্র, ও পিবত্র আত্মা-নােম িশক্ষাপ্রাপ্ত ও 
বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত হেয়িছ, ও যেেহতু আমােদর পক্ষে সেখান থেেকই এখােন সম্পািদত সমস্ত 
িকছুর পূর্ণ িসদ্ধির প্রত্যাশা করা দরকার, সেজন্য িবশপ বেল উঠেবন, ‘িপতার মহত্ত্ব’; 
এবং এটাও যোগ করেবন, ‘পুত্রেরও মহত্ত্ব’, কারণ যা িকছু িপতার দেয়, সেই একই 
িবষয় সেই পুত্রেরও দেয় িযিন িপতার সঙ্গে সমসত্তার অিধকারী, সত্যকার ও প্রকৃত পুত্র, 
ও িপতার চেেয় কোন িকছুেতই িনম্ন নন। িতিন অবশ্যই একই বাক্যে যোগ করেবন ‘ও 
পিবত্র আত্মার মহত্ত্ব’, এবং িতিন এটা স্বীকার কেরন যে, [পিবত্র] আত্মাও ঐশ্বিরক 
সত্তার অিধকারী। িতিন এটা ঘোষণা কেরন যে, প্রশংসা ও গৌরব সর্বকােল ও 
সর্বজীবেদর আেগ দৃশ্য সৃষ্টজীবেদর দ্বারা ও অদৃশ্য প্রতাপগুলোর দ্বারা এই অনন্তকালীন 
ও ঐশ্বিরক স্বরূপেক িনেবিদত হয়। িতিন [অর্থাৎ িবশপ] অন্য সৃষ্টজীবেদর আেগ সেই 
সেরাফগেণর কথা উল্লেখ কেরন যাঁরা সেই প্রশংসা িনেবদন কেরন যা িবষেয় ধন্য 
ইশাইয়া সেই দর্শেন জ্ঞাত হেয়িছেলন ও িলিপবদ্ধ কেরিছেলন ও যা এই জনসমােবেশ 
আমরা সবাই উদাত্ত কণ্ঠে গান কির, যার ফেল, অদৃশ্য সেই স্বরূপগুলো যা গান 
করিছেলন, আমরাও তা গান কির: পিবত্র, পিবত্র, পিবত্র প্রভু, প্রভু সাব্বাওথ্‌; স্বর্গমর্ত 
তাঁর প্রশংসায় পিরপূর্ণ (৫)। প্রকৃতপক্ষে, যখন ধন্য ইশাইয়া আত্মিক কর্মফল দ্বারা সেই 
সমস্ত মঙ্গলদান দর্শন করিছেলন যা মানবজািতর কােছ মঞ্জুর করার কথা, তখন িতিন 
দর্শনযোেগ সেই সেরাফগেণর িঠক এই বাণী উচ্চারণ করেত শুেনিছেলন। নবী 
ঐশপ্রকােশর মাধ্যেম আেগ থেেকই দেখেলন, মহৎ এমন উপাসনাকর্ম চলিছল যা 
মানবস্বরূেপর আরও বেিশ ঊর্ধ্ব ধরেনর। নবী লক্ষ করেলন, সেই আত্মিক প্রতাপগুলো 
মহাভয় ও মহাকম্পে দৃষ্টিপাত করিছেলন, কেননা তাঁরা িনেচর িদেক তাকাচ্ছিেলন ও 



িনেজেদর পাখা িদেয় মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূেপ ঢাকিছেলন। ত্রিত্ব-ধর্মতত্ত্ব তখনও প্রকািশত 
হেয়িছল, তথা ত্রিত্বে একমাত্র ঈশ্বরত্ব িবদ্যমান। তা এেত প্রকািশত হেয়িছল কেননা 
তাঁরা ‘পিবত্র’ কথাটা িতনবার গাইিছেলন িকন্তু ‘প্রভু’ কথাটা একবার মাত্র। ‘পিবত্র’ 
কথাটা িতনবার উচ্চারণ করায় তাঁরা িতন ব্যক্তিত্ব দেখােলন, তথা, িপতা-ব্যক্তিত্ব, পুত্রে-
ব্যক্তিত্ব ও পিবত্র আত্মা-ব্যক্তিত্ব। আমােদর িবশ্বাস করেত হয়, তাঁরা এক একজন 
অনন্তকালীন ও সত্যিকাের পিবত্র, কেননা ঈশ্বরত্ব সত্যিকাের পিবত্র ও অপিরবর্তনীয়, 
িকন্তু সৃষ্টজীব সম্পর্কে বলা যেেত পাের, সেই ঈশ্বরত্বের অনুগ্রেহর ফেল একজন পিবত্র, 
বা পিবত্র হেত পাের। শেেষ উচ্চািরত কথা তথা সেই ‘প্রভু সাব্বাওথ্‌’ বলেত প্রভু ও 
বািহনীগেণর ঈশ্বর, ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বোঝায়। ‘প্রভু সাব্বাওথ্‌’ বচনটা এসমস্ত িকছু 
বোঝায়, ও সেই ত্রিত্বের স্বরূেপর উপযোগী, যে-ত্রিত্ব একাই অনন্তকালীন ও ঈশ্বর। 

৭। তাই এটা আবশ্যকীয় যে, এই উপাসনাকর্মে িপতা, পুত্র, পিবত্র আত্মােক উল্লেখ 
করার পর িবশপও বলেবন, ‘প্রশংসা ও আরাধনা সমস্ত সৃষ্টজীব দ্বারা ঐশ্বিরক স্বরূপেক 
িনেবিদত’। িতিন সেরাফগেণর কথা উল্লেখ কেরন কারণ তাঁেদর কথা ঐশশাস্ত্রে 
উল্লিিখত: তাঁরা সেই প্রশংসাগান করিছেলন যা আমরা ঈশ্বরেক উপাসনা করার জন্য 
অদৃশ্য প্রতাপগুলোর সঙ্গে আবৃত্তি কির। এবং এেত [অর্থাৎ সেই প্রশংসাগােন] আমােদর 
অিভপ্রায় তাঁেদর অিভপ্রােয়র সমতুল্য, ও তাঁরা ঈশ্বর সম্পর্কে যা স্বীকার কেরন আমরাও 
সেইমত তা স্বীকার কির; কারণ আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের সািধত ব্যবস্থা আমােদর 
অমর ও অক্ষয়শীল হেত, ও তখনই সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলোর সঙ্গে ঈশ্বেরর উপাসনা 
করেত মঞ্জুর করল যখন, প্রেিরতদূেতর কথামত আমােদর বায়ুলোেক প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করার জন্য কেেড় নেওয়া হেব; আর এইভােব আমরা িচরকােলর মত প্রভুর সঙ্গে 
থাকব (৬)। আমােদর প্রভুর কথা যে িমথ্যা তাও নয়, িতিন ঈশ্বেরর সন্তানেদর িবষেয় 
বলেলন, তারা ঈশ্বেরর দূতেদর মত, এবং পুনরুত্থােনর সন্তান হওয়ায় তারা ঈশ্বেরর 
সন্তান (৭)। 

৮। যখন ইশাইয়া দর্শনযোেগ উপরোল্লিিখত কথা শুনেলন, তখন িতিন মাথা উপুড় 
হেয় বলেলন, হায় রে দুর্ভাগা ও দুঃখক্লিষ্ট মানুষ এই আিম! আিম যে অশুিচ ওষ্ঠ-মানুষ, 
আিম যে অশুিচ ওষ্ঠ-জািতর মােঝ বাস করিছ; অথচ আমার চোখ রাজােক, সেই প্রভু 



সাব্বাওথ্কে দেখল (৮), কেমন যেন িতিন মেন মেন মানবজািতর জন্য, আমরা যা, তার 
জন্য, ও আমরা যা গ্রহণ কির তার জন্য দুঃখ করিছেলন। িতিন বলেলন, ‘আিম মানুষ’, 
যােত মানবস্বরূেপর কথা উল্লেখ করায় িতিন এটা দেখােত পারেতন যে, অধর্মে প্রবণ 
হওয়াই এই একই মানবজািতর স্বভাব, যেইভােব ঈশ্বর বলেলন, কারণ ছেেলেবলা 
থেেকই মানুেষর মন অধর্মে প্রবণ  (৯)। এজন্যই, যখন ইশাইয়া মানবজািতর জন্য 
দুঃখভোগ করিছেলন, তখন িতিন সেই ঈশ্বেরর অসীম দয়ায় িবস্মিত িছেলন িযিন পােপ 
পিরপূর্ণ এমন মানবজািতেক তত অনুগ্রহ মঞ্জুর করেলন। 

৯। আমােদর ক্ষেত্রে, যেেহতু বহুিদন আেগ নবীেক দেখানো সেই দােনর মহত্ত্ব 
আমােদর কােছ প্রতীয়মান হেয়েছ, এবং আমরা যে যজ্ঞের স্মারক অনুষ্ঠান এই 
উপাসনাকর্মে সম্পাদন করেত আিদষ্ট হেয়িছ, যেেহতু সেই যজ্ঞ ইিতমধ্যে আমােদর জন্য 
সম্পন্ন হেয় গেেছ, সেজন্য ‘দৃষ্টি িনেচর িদেক নত করেত করেত আমরা এমন শ্রদ্ধাপূর্ণ 
ভেয় পােয় দাঁিড়েয় থািক’ যে, এই উপাসনাকর্মের মহত্ত্বের িদেক দৃষ্টিপাত করেতও পাির 
না। এবং আমরা সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলোর উচ্চািরত বাণীও ব্যবহার কির, যােত সেই 
অনুগ্রেহর মহত্ত্ব প্রকাশ করেত পাির যা আমােদর উপের অপ্রত্যািশত ভােব বর্ষণ করা 
হেয়েছ। আমরা তো আমােদর মন থেেক সেই ভয় দূর কের িদই না, িকন্তু যা ঘটেছ 
সেটার মহত্ত্বের কারেণ আমরা উপাসনাকর্ম ধেরই তা রক্ষা কির, ও উদাত্ত কণ্ঠে ‘পিবত্র’ 
বলার আেগ ও পের মাথা নত করায় উপযোগী ভােব এই ভয় প্রকাশ কির। এসব 
িকছুেত, সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলো সহ িবশপও উদাত্ত কণ্ঠে যোগ দেন, িতিনও ঈশ্বেরর 
কােছ প্রার্থনা কেরন ও ঈশ্বরত্বের গৌরবকীর্তন কেরন; যা সম্পাদন করা হচ্ছে তােত 
িতিনও ভেয়েত অিভভূত হন, কেননা এটা ন্যায্য যে, িতিন বািক সবার চেেয় কম জিড়ত 
হেবন না, বরং, যা করা হচ্ছে, তােত অন্য কারও চেেয় তাঁেকই বেিশ আতঙ্কিত ও 
কম্পিত হেত হেব, কারণ িতিনই সবার জন্য এত ভয়ঙ্কর উপাসনাকর্ম সম্পাদন 
করেছন। 



‘আনাম্নেিসস’ ও ‘এিপক্লেিসস’ 
১০। সবাই উদাত্ত কণ্ঠে ‘পিবত্র, পিবত্র, পিবত্র প্রভু, প্রভু সাব্বাওথ্‌’ বলার পর ও 

ধীের ধীের নীরবতায় িফের আসার পর, িবশপ পিবত্র উপাসনাকর্মে এিগেয় চলেবন, ও 
সবিকছুর আেগ বলেবন, ‘িপতা পিবত্র, পুত্রও পিবত্র, ও পিবত্র আত্মাও পিবত্র’, যােত 
িতিন সেই স্বরূপ িবষেয় একটা িবশ্বাস-স্বীকারোক্তি করেত পােরন যা এটা ঘোষণা করেত 
পাের যে, তাঁরা অনন্তকালীন ও পিবত্র স্বরূেপর অিধকারী, এবং যােত তাঁর িবষেয় এটা 
প্রকাশ পায় যে, নবী যা শুেনিছেলন ও িলিপবদ্ধ কেরিছেলন, িতিন সেই সেরাফগেণর 
প্রশংসার অর্থ স্পষ্টভােব উপলব্ধি কেরন। তারপর িতিন ঈশ্বেরর সেই অিনর্বচনীয় 
অনুগ্রেহর কথাও উল্লেখ কেরন, যার জন্য ঈশ্বর সেই ব্যবস্থা প্রকাশ করেলন যা খ্রিষ্টে 
িসদ্ধি লাভ করল ও যা দ্বারা িযিন ঈশ্বেরর রূেপ িছেলন িতিন দােসর রূপ ধারণ 
করেলন  (১০) যােত সমস্ত মানবজািতর পিরত্রােণর জন্য িতিন িসদ্ধ ও সম্পূর্ণ এক 
মানুষেক ধারণ করেত পােরন; এবং িতিন সেই পুরাতন কঠোর িবিধিনয়ম বািতল 
করেলন যা আেগ িবধােনর অসহ্য ভােরর মধ্য িদেয় আমােদর উপের চািপেয় দেওয়া 
হেয়িছল, ও িতিন মৃত্যুর সেই কর্তৃত্বও বািতল করেলন যা পুরাকাল থেেক চেল 
আসিছল; এবং িতিন আমােদর এমন অিনর্বচনীয় মঙ্গলদানগুলো মঞ্জুর করেলন যা সমস্ত 
মানব ধীশক্তির চেেয়ও উচ্চতর ও যার জন্য িতিন কষ্টভোগ করেত সম্মত হেলন যােত 
তাঁর পুনরুত্থােনর মধ্য িদেয় মৃত্যুেক সম্পূর্ণরূেপ বািতল করেত পােরন; এবং িতিন 
আমােদর তাঁর সঙ্গে ভাবী মঙ্গলদানগুলোর আনন্দে সহভািগতা দেেবন বেল প্রিতশ্রুত 
হেলন। তাই এটা মহৎ ন্যায্যতা যে, িতিন এই রহস্য আমােদর দান করেলন যা কার্যকর 
ভােব সেই মঙ্গলদানগুলোর কােছ আমােদর চালনা করেত সক্ষম, কেননা এটার দ্বারাই 
আমরা বাপ্তিস্মের দৃষ্টান্তে পুনরায় জন্ম িনই ও এই ভয়ঙ্কর উপাসনাকর্মের মধ্য িদেয় 
আমােদর প্রভুর মৃত্যুর স্মরণানুষ্ঠান পালন কির, ও আমােদর প্রভুর দেহ ও রক্তের অমর 
ও আত্মিক খাদ্য গ্রহণ কির যার খািতের, যখন আমােদর প্রভু যন্ত্রণাভোেগর িদেক 
এিগেয় যেেত উদ্যত হচ্ছিেলন, তখন আপন িশষ্যেদর কােছ তা সম্প্রদান করেলন যেন 
তাঁেদর মধ্য িদেয়, আমরা সবাই যারা খ্রিষ্টে িবশ্বাসী, সেই আমরা তা গ্রহণ কির ও 
সম্পাদন কির, ও সেটার পের যেন আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের মৃত্যু স্মরণ কির ও এর 



ফেল এমন অিনর্বচনীয় পুষ্টি গ্রহণ কির যা থেেক আমরা এমন প্রত্যাশা অর্জন কির যা 
ভাবী মঙ্গলদানগুলোেত সহভািগতায় আমােদর আকর্ষণ করার জন্য যেথষ্ট সামর্থের 
অিধকারী। 

১১। িবশপ এই পিবত্র উপাসনাকর্মে এিবষেয় ও সদৃশ িবষেয়ই কথা বলেবন, এবং 
যা ঘেটিছল তা স্মরণ কিরেয় দেওয়ার মাধ্যেম িতিন এই অর্ঘ্যগুলোর মধ্য িদেয় 
আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের খোদ দান দেখবার জন্যই আমােদর প্রস্তুত করেবন। ‘িকন্তু 
এটার পর থেেক, এটা আবশ্যকীয় যে, যা িকছু ঘটেছ, সেটার প্রভােব আমােদর প্রভু 
এখন মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করেবন ও আমােদর সকেলর উপের তাঁর অনুগ্রহ 
ছিড়েয় দেেবন’। এটা অন্যভােব ঘটেত পাের না, কেবল পিবত্র আত্মার অনুগ্রেহর 
আগমেনর দ্বারাই তা ঘটেব। কেননা সেইভােবই িতিন আেগ পুনরুত্থান কেরিছেলন, 
যেইভােব ধন্য পল তখনই দেখােলন যখন বলেলন, পিবত্রতার আত্মা অনুসাের মৃতেদর 
মধ্য থেেক পুনরুত্থােনর মধ্য িদেয় িতিন সপরাক্রেমই ঈশ্বেরর পুত্র বেল ঘোিষত 
হেলন (১১); এবং অন্য একটা বচেন, আর িযিন িযশুেক মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থিত 
কেরেছন, তাঁর আত্মা যিদ তোমােদর অন্তের িনবাসী হেয় থােকন, তাহেল িযিন খ্রিষ্ট 
িযশুেক মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থিত কেরেছন, িতিন তোমােদর অন্তের িনবাসী তাঁর 
সেই আত্মা দ্বারা তোমােদর মরেদহেকও জীবন দান করেবন  (১২)। আমােদর প্রভু 
বলেলন, আত্মাই জীবনদায়ী, মাংস কোন কােজর নয় (১৩)। 

১২। তাই অিধক আবশ্যকীয় ভােবই িবশপ যাজকত্বের িবিধ অনুসাের ঈশ্বেরর 
কােছ প্রার্থনা ও িমনিত িনেবদন কেরন যেন পিবত্র আত্মা নেেম আেসন ও যেন ঊর্ধ্ব 
থেেক আগত অনুগ্রহ উপস্থািপত রুিট ও আঙুররেসর উপের আেস, যােত এমনটা দেখা 
যেেত পাের যে, তা আমােদর প্রভুর সত্যকার সেই দেহ ও রক্ত যা অমরতার স্মৃিতিচহ্ন 
স্বরূপ। কেননা আমােদর প্রভুর দেহ, যা আমােদর আপন স্বরূপ থেেক আগত, তা আেগ 
স্বরূেপ মরণশীল িছল, িকন্তু পুনরুত্থােনর মধ্য িদেয় তা অমর ও অপিরবর্তনীয় স্বরূেপ 
স্থানান্তর করল। তাই যখন িবশপ তা [সেই রুিট ও আঙুররস] খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত বেল 
ঘোষণা কেরন, তখন িতিন এটা স্পষ্ট ভােব দেখান যে, তা সেই পিবত্র আত্মার আগমন 
দ্বারাই তেমনটা হেয়েছ ও তাঁরই দ্বারা তা অমর হেয় উেঠেছ, কেননা আমােদর প্রভুর 



দেহও খ্রিষ্মািভিষক্ত হওয়ার পর ও পিবত্র আত্মােক গ্রহণ করার পর িঠক সেইভােবই 
িনেজেক স্পষ্টভােব দেিখেয়িছল। একইভােব, এখনও, যখন পিবত্র আত্মা আেসন, তখন 
সেই আগত অনুগ্রহ গুেণ একপ্রকার খ্রিষ্মািভেষক ঘেট যা, আমার িবেবচনায়, উপস্থািপত 
সেই রুিট ও আঙুররস দ্বারা গৃহীত হয়। এজন্য আমরা িবশ্বাস কির, সেই রুিট ও 
আঙুররস স্বরূেপ অমর ও অক্ষয়শীল, যন্ত্রণা-অনাক্রম ও অপিরবর্তনীয় খ্রিষ্টের দেহ ও 
রক্ত, সেইভােব যেভােব পুনরুত্থােনর পের আমােদর প্রভুর দেহ হেয়িছল। 

১৩। ‘এবং িবশপ এিবষেয়ও প্রার্থনা করেবন যেন পিবত্র আত্মার অনুগ্রহ সম্মিিলত 
সবার উপের নেেম আেস’, যােত কের, যেমন তারা দ্বিতীয় জন্ম গুেণ এক-দেেহ 
িসদ্ধতামণ্ডিত হেয়িছল, তেমিন তারা যেন এখন আমােদর প্রভুর দেেহ সহভািগতা গুেণ 
এক-দেেহই যেন দৃঢ়ীকৃতও হয়, ও মেনর িমল, শান্তি, ও শুভকর্ম সাধেন তৎপরতায় 
যেন এক হেয় উঠেত পাের; যােত কের, আমরা সবাই যারা এইভােব শুিচ মেন ঈশ্বেরর 
িদেক দৃষ্টি িনবদ্ধ রািখ, সেই আমােদর শাস্তির জন্য পিবত্র আত্মার সহভািগতা গ্রহণ না 
কির, কেননা আমরা িনজ িনজ ভাবনা-িচন্তায় িবচ্ছিন্ন, িবচ্ছেদ, ঝগড়া, ঈর্ষা ও িহংসায় 
প্রবণ ও শুভকর্মের অবজ্ঞাকারী, বরং আমরা যেন সেই সহভািগতা গ্রহেণর যোগ্য বেল 
পিরগিণত হই, কারণ আমােদর প্রােণর চোখ ঈশ্বেরর িদেক মেনর িমেল, শান্তিেত, 
শুভকর্ম সাধেন তৎপরতায় ও মেনর পিবত্রতায় দৃষ্টি রােখ। তাই এসো, এইভােবই 
আমরা পিবত্র রহস্যগুিলর সহভািগতায় িনেজেদর িমিলত কির, তেবই তা দ্বারা, 
আমােদর মাথা িযিন, আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত হব আমরা িনেজরাই যাঁর 
দেহ বেল িবশ্বাস কির, ও যাঁর থেেক ঐশ্বিরক স্বরূেপর সঙ্গে সহভািগতা অর্জন কির। 

১৪। িবশপ এইভােব ঐশ্বিরক উপাসনাকর্ম সম্পাদন করেবন: িতিন ‘সেই সকেলর 
জন্য যাচনা উপস্থাপন করেবন যােদর নাম মণ্ডলীেত িবিধক্রেম উল্লেখ করা হয়; 
তারপর িতিন পরলোকগতেদর নাম উল্লেখ কের চলেবন’; কেমন যেন এটা দেখাবার 
জন্য যে, এই যজ্ঞ আমােদর এই জগেত বাঁিচেয় রােখ, ও যারা িবশ্বােস পরলোকগত 
হেয়েছ, মৃত্যুর পের তােদর সেই অিনর্বচনীয় প্রত্যাশা মঞ্জুর কের যা খ্রিষ্টের রহস্যের 
সকল সন্তান বাসনা কের ও যার িদেক চেেয় আেছ। 



রুিট-ছেঁড়া অনুষ্ঠানরীিত 
১৫। ‘এসমস্ত প্রার্থনা ক’রে িবশপ দাঁড়ােবন ও সােথ সােথ পিবত্র রুিট িনেজর 

হােত নেেবন ও স্বর্গের িদেক দৃষ্টি রাখেবন’, চোখ ঊর্ধ্বের িদেক িনবদ্ধ রেেখ এই সমস্ত 
মহৎ মঙ্গলদানগুলোর জন্য একপ্রকার ধন্যবাদ-স্তুিতর ঘোষণা উচ্চারণ করেবন ও ‘রুিট 
ছিঁড়েবন’। রুিট-ছেঁড়ার সমেয় িতিন ‘জনগেণর উপর প্রার্থনা করেবন যেন আমােদর প্রভু 
সেই িযশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ তােদর উপের থােক’; িতিন বলেবন, ‘আমােদর প্রভু সেই িযশু 
খ্রিষ্টের অনুগ্রহ তোমােদর সকেলর সঙ্গে থাকুক’; এবং জনগণও সম্ভাষণটা গ্রহণ কের 
‘প্রথাগত কথায় উত্তর দেেব। এবং িতিন রুিট িদেয় রক্তের উপের, ও রক্ত িদেয় রুিটর 
উপের ক্রুেশর িচহ্ন করেবন’, ও সেগুলো যুক্ত করেবন ও পুনরায় একত্রিত করেবন, 
যােত সবাইেক দেখােত পােরন যে, এই উপাদানদ্বয়, দু’টো হওয়া সত্ত্বেও তবু পরাক্রেম 
এক, ও এই উপাদানদ্বয় [অর্থাৎ এই রুিট ও আঙুররস] হল সেই মৃত্যু ও যন্ত্রণাভোেগর 
স্মৃিতিচহ্ন যা আমােদর প্রভুর দেহ তখনই ভোগ করল যখন তাঁর রক্ত আমােদর জন্য 
ক্রুেশর উপের পািতত হেয়িছল: িবশপ তখনই এসমস্ত িকছু সম্পাদন কেরন যখন 
সেগুলোর উপের ক্রুেশর িচহ্ন কেরন ও সেগুলোেক যুক্ত ও িমিলত কেরন, কারণ মানব 
দেহ তার রক্তের সঙ্গে এক, ও দেহ যেখােন আেছ সেখােন রক্তও আেছ; এবং দেেহ 
যেকোন চেরা বা কাটা থেেক, সেটাই বড় বা ছোটই হোক, সেই কাটার আকার অনুসাের 
রক্ত অবশ্যই প্রবািহত হেব। আমােদর প্রভুর দেহ তাঁর যন্ত্রণাভোেগর আেগ সেইভােবই 
গিঠত িছল, ও ক্রুশারোপেণর ক্ষেতর কারেণ তা থেেক অবশ্যই যেথষ্ট রক্ত পািতত হল। 

১৬। যখন আমােদর প্রভু সেই দেহ ও রক্ত প্রদান করেলন, তখন বলেলন, এ 
আমার দেহ যা তোমােদর জন্য ভগ্ন করা হয়, ও এ আমার রক্ত যা পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে 
অেনেকর জন্য পািতত  (১৪): বাক্যের প্রথম অংেশ িতিন িনেজর যন্ত্রণাভোগ িনর্দেশ 
করেলন, ও বাক্যের দ্বিতীয় অংেশ তাঁর যন্ত্রণাভোেগর তীব্রতা ও দৈর্ঘ্য িনর্দেশ করেলন, 
সেই যে যন্ত্রণাভোেগ অেনক রক্ত পািতত হল। তেব এটা ন্যায্য যে, এই পরম্পরাগত 
িশক্ষা অনুসাের আমরাও সেই দু’টো [অর্থাৎ রুিট ও পানপাত্র] বেিদেত রািখ, যােত যা 
পূর্বে ঘেটিছল তা িনর্দেশ করেত পাির, ও এটাও যেন দেখােত পাির যে, উভয়ই 
পরাক্রেম এক, যেেহতু দু’টোই সেই একজেনরই অিধকার িযিন যন্ত্রণাভোগ কেরিছেলন, 



অর্থাৎ দু’টোই আমােদর প্রভুর সেই দেহ িনর্দেশ কের যা থেেক রক্তও পািতত হল। 
এজন্যই িবশপ আনাফোরার শেেষ ন্যায়সঙ্গত ভােব রুিট ছিঁড়েবন ও রক্তের সঙ্গে যুক্ত 
করেবন, ও সেইসঙ্গে ক্রুেশর িচহ্ন করেবন, এবং পের একইভােব, রক্ত রুিটর কােছ 
আনেবন যােত দেখােত পােরন যে, যন্ত্রণাভোগ যা প্রভািবত কেরিছল, সেই দু’টোই 
এক: সেই যে যন্ত্রণাভোেগর স্মারক অনুষ্ঠান আমরা িঠক এইভােব সম্পাদন করেত 
আিদষ্ট। 

১৭। ‘এজন্য এটাই িনয়ম [অর্থাৎ, উপাসনা সংক্রান্ত িনর্দেশাবিলর িনয়ম] যে, 
সঞ্জীবনী রুিট অল্প অল্প কের পানপাত্রে ফেলা হেব’, যােত দেখানো হয় যে, সেই দু’টো 
[তথা দেহ ও রক্ত] অিবচ্ছেদ্য, পরাক্রেম এক, ও গ্রহণকারীেদর একই ও অনন্য অনুগ্রহ 
মঞ্জুর কের। 

িবশপ রুিট ছেঁেড়ন, তবু কোন না কোন ভােব নয়, িকন্তু তা এজন্যই কেরন কারণ 
আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট মৃতেদর মধ্য থেেক আপন পুনরুত্থােনর পের তাঁর সকল 
অনুসারীেক দেখা িদেয়িছেলন: িতিন আেগ স্ত্রীলোকেদর, পের সেই এগারো 
প্রেিরতদূতেদর, ও পরবর্তীকােল, ধীের ধীের ব্যক্তি-িবেশষেক ও বািক সকল িবশ্বাসীেক 
দেখা িদেয়িছেলন যখন তাঁরা একত্রে সম্মিিলত িছেলন, যেমন তখনই ঘটল যখন িতিন 
সেই ক্লেওপাস ও তাঁর সঙ্গীেক দেখা িদেলন  (১৫) যাঁরা সংখ্যায় দু’জন িছেলন। এেত 
তাঁর উদ্দেশ্য িছল, যেন িতিন তাঁেদর দেখােত পােরন, িতিন পুনরুত্থান কেরিছেলন, 
আরও, িতিন যেন তাঁর ঘিটত পুনরুত্থান স্পষ্টভােব প্রকাশ করেত পােরন, ও তাঁেদর 
কােছ এ সংবাদ িদেত পােরন যে, তাঁরাও তাঁর সঙ্গে সেই মহৎ মঙ্গলদানগুলোেত 
সহভািগতা করেবন যা িদেয় িতিন তাঁেদর প্রীিত-শুেভচ্ছা জািনেয়িছেলন, এবং এইভােব 
িতিন ভাবী মঙ্গল িবষয়গুলোর প্রত্যাশায় আনন্দ করেত তাঁেদর প্রস্তুত করেলন। এজন্যই 
িতিন, যাঁেদর কােছ পুনরুত্থােনর পর পেরই দেখা িদেয়িছেলন, সেই স্ত্রীলোকেদরও 
বলেলন, ‘তোমােদর শান্তি হোক’। 

১৮। এজন্য এটা ন্যায়সঙ্গত যে, এখন, যেেহতু উপাসনাকর্মটা যেথষ্টই এিগেয় 
গেেছ, আমােদর সেই প্রভুর পরম্পরা অনুসাের যাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থােনর স্মৃিতিচহ্ন হল 
সেই উপাসনাকর্ম, সেজন্য [িবশপ] রুিট ছিঁড়েবন, সেইভােব যেভােব প্রথম হেয় 



আমােদর প্রভুও কেরিছেলন তাঁর সেই নানা দেখা দেওয়ার সমেয়; সময় সময় িতিন 
অমুেকর কােছ ও সময় সময় তমুেকর কােছ দেখা িদেয়িছেলন; ও এমনটা ঘটল যে 
িতিন সমেবত বহুজনেকও দেখা িদেয়িছেলন, যােত সবাই তাঁর কােছ এিগেয় আসেত 
পাের। এবং তােদর কােছ যে মঙ্গল দেখানো হেয়েছ, তারা তা সযত্নে রক্ষা কের, িতিন 
যে মর্যাদার অিধকারী িছেলন, তারা সেই মর্যাদার মহত্ত্ব স্বীকার ক’রে তাঁেক উপাসনা 
কের, পিবত্রীকৃত রুিট খেেত খেেত তারা িনেজেদর হৃদেয় তাঁেক স্থান দেয়, যােত কের, 
িযিন অিনর্বচনীয়, তারাও যেন তাঁর সঙ্গে সহভািগতা করেত পাের। এেত আমরা অিধক 
মাধুর্যে, মহৎ আনন্দে ও দৃঢ় প্রত্যাশায় সেই মহত্ত্বের িদেক চািলত হচ্ছি যা, তাঁর 
পুনরুত্থােনর মধ্য িদেয়, আমরা তাঁর সঙ্গে আসন্ন জগেত উপভোগ করব বেল প্রতীক্ষা 
করিছ। 

১৯। এবং সেইসব িকছুর কারেণ, অবেশেষ সমস্ত রুিট ছেঁড়া হয় যােত কের 
উপস্থিত এই আমরা সবাই তােত সহভাগী হেত পাির। আমরা প্রত্যেেক একটা ক্ষুদ্র 
অংশ িনই, িকন্তু এটা িবশ্বাস কির যে, সেই ক্ষুদ্র অংেশ তাঁেক পুরোভােব গ্রহণ কির। 
কেননা, যার রক্ত-সমস্যা িছল, যখন সেই স্ত্রীলোক তাঁর পোশােকর ধারটুকু স্পর্শ করার 
ফেল ঐশ্বিরক দান গ্রহণ কেরিছল, অথচ সেই ধারটুকু কেবল পোশােকরই একটা অংশ 
িছল, তাঁর দেেহরও কোন অংশ িছল না; তখন এটা সত্যি অদ্ভুত হত যিদ আমরা এটা 
িবশ্বাস করতাম না যে, আমরা তাঁর দেেহর একটা অংেশ তাঁেক সম্পূর্ণ রূেপ গ্রহণ কির। 
ব্যাপারটা এেতও স্পষ্ট হয় যে, যখন আমরা চুম্বন কির, তখন অভ্যাসমত কেবল সেই 
মুখই চুম্বন কির যা দেেহর একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, িকন্তু িবশ্বাস কির, আমরা গোটা 
দেহেক আিলঙ্গন কির। আরও, কতবারই না আমরা একসােথ হাঁটেত হাঁটেত বাহু িদেয়ই 
এেক অন্যেক ধের রািখ ও একটামাত্র অঙ্গের মধ্য িদেয় পারস্পিরক বন্ধুত্ব দেখাই। 

২০। যা িকছু শেেষ ঘটেব, সেটার খািতের এটা আবশ্যকীয় যে, িযিন এই পিবত্র ও 
অিনর্বচনীয় যজ্ঞ উৎসর্গ কেরন, সেই িবশপও এই অনুষ্ঠানরীিত শুরু করেবন। তাই, 
যখন িতিন আনাফোরা [অর্ঘ্য িনেবদন] সংক্রান্ত উপাসনাকর্মের অংশ শেষ কেরন, তখন 
িতিন ন্যায়সঙ্গত ভােব রুিট ছিঁড়েত শুরু কেরন: এ থেেক আমােদর মেন মেন ভাবেত 
হেব যে আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্ট, রুিটর এক একটা অংেশর মধ্য িদেয় তাঁর গ্রহণকারী 



ব্যক্তির কােছ এিগেয় আেসন, ও সেইসঙ্গে তাঁেক প্রীিত-শুেভচ্ছা জানান ও িনেজর 
পুনরুত্থােনর কথা বেলন, ও সেইসঙ্গে িতিন িনেজই আমােদর পক্ষে সেই ভাবী 
মঙ্গলদানগুলো িবষেয় িনশ্চয়তা স্বরূপ হচ্ছেন যার খািতের আমরা পিবত্র রহস্যের কােছ 
এিগেয় যাই ও অমর খাদ্যের মধ্য িদেয় অমরতা দান অর্জন কির। 

২১। সবিকছু সমাপ্ত হেল, মণ্ডলীর ঘোষক উদাত্ত কণ্ঠে ও সংক্ষিপ্ত কথায় তােদরই 
কথা উল্লেখ করেবন যােদর মঙ্গল আমােদর প্রত্যেকেকই প্রার্থনা করেত হেব; এবং 
সবিকছুর আেগ িতিন বলেবন, ‘আমােদর সেই সকেলর জন্য প্রার্থনা করেত হয় যারা 
এই পিবত্র অর্ঘ্য উপস্থাপন কেরেছন’: কেমন যেন একজন বলত, তােদর জন্য প্রার্থনা 
করেত হেব যারা আমােদর এই অর্ঘ্যের যোগ্য হবার সুযোগ িদল; এবং এই উদ্দেশ্যে, 
এসো, প্রার্থনা কির যােত আমরা সেটার প্রিত দৃষ্টিপাত করেত, সেটার পাশাপািশ 
দাঁড়ােত, ও সেটার সহভাগী হেত যোগ্য বেল পিরগিণত হই। িবশপ প্রার্থনাটা শেষ 
কেরন এিবষেয় িমনিত ক’রে যেন এই যজ্ঞ ঈশ্বেরর কােছ গ্রহণীয় হয় ও যেন পিবত্র 
আত্মার অনুগ্রহ আমােদর সবার উপের নেেম আেস, যােত সেটা আমােদর শাস্তি বেল না 
িনেয়ই আমরা এেত সহভািগতা করার আনুকূল্য পেেত পাির, কেননা সেটা আমােদর 
জন্য অেনক বেিশ মহৎ ও উচ্চ। 

২২। তেমন কথায় বা সদৃশ কথায় প্রার্থনা শেষ করার পর িবশপ ‘শান্তি আশীর্বােদ 
জনগণেক আশীর্বাদ করেবন ও তারা উত্তর দেেবন সেই প্রথাগত প্রার্থনায় যা উপস্থিত 
সবাই সমুিচত ভােব অবনত মাথায় উচ্চারণ করেব’। িবশপ এই প্রার্থনা শেষ করার পর, 
ও উপরোল্লিিখত সমস্ত উপাসনাকর্ম শেষ হওয়ার পর, ও সবাই সেই ‘পিবত্র’ [অর্থাৎ 
কমুিনয়ন] নেবার জন্য মনোযোগী হয়, তখন ‘মণ্ডলীর ঘোষক উদাত্ত কণ্ঠে বলেবন, 
‘এসো, মনোযোগী হই’। িতিন উদাত্ত কণ্ঠে প্রত্যেকেক সেই িবষেয় মনোযোগী হবার 
জন্য প্রস্তুত কেরন যা অল্পক্ষেণর মধ্যে বলা হেব। এবং ‘িবশপ উদাত্ত কণ্ঠে বলেবন, 
পিবত্রজন িযিন িতিন পিবত্রজনেদর [হোন]’; কেননা এই খাদ্য পিবত্র ও অমর, যেেহতু 
তা হল আমােদর প্রভুর দেহ ও রক্ত, ও পিবত্রতায় পিরপূর্ণ যেেহতু পিবত্র আত্মা সেটার 
উপের নেেম এেসেছন। সবাই যে এই খাদ্যে সহভািগতা করেব এমন নয়, িকন্তু তারাই 
মাত্র করেব যারা ইিতমধ্যে পিবত্রিত হেয়েছ। এজন্যই বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত যারা তারাই মাত্র 



তােত সহভািগতা করেব, অর্থাৎ তারা যারা বাপ্তিস্মের নবজন্মে পিবত্র আত্মার প্রথমফল 
গ্রহণ কেরেছ ও সেসময় থেেক পিবত্রতা গ্রহণ করার যোগ্য বেল পিরগিণত হেয়েছ। 
এজন্যই িবশপ বলেবন, ‘পিবত্রজন িযিন িতিন পিবত্রজনেদর [হোন]’ ও সবার মন 
ওখােন রাখা অর্ঘ্যের মহত্ত্বের প্রিত িনবদ্ধ রাখেত আহ্বান কেরন। এেত িতিন বলেত 
চান, উপস্থািপত অর্ঘ্যের মহত্ত্বের কথা ভাব। তোমােদর এটা জানেত হেব যে, তোমরা 
এমন খাদ্যে সহভািগতা কর, স্বরূেপ তোমরা যার যোগ্য নও, কেননা সেই খাদ্য 
সর্বতভােব অমর ও অপিরবর্তনীয়, ও এটা আদৌ উপযোগী নয় যে প্রত্যেেক তােত 
সহভািগতা করেব, কেননা তা তােদরই অিধকার যারা পিবত্রিত হেয়েছ। 

২৩। এজন্যই এমন মানুষ যারা বাপ্তিস্মে পিবত্রতা গ্রহণ কেরেছ, তেমন মানুষ বেল 
যখন তোমরা এই খাদ্যে সহভািগতা কর, তখন এটাই সঙ্গত যে, এই দান যে িক, কেবল 
সেই তোমরাই সেটার মহত্ত্ব জানেব, ও সেই তোমরা যারা এই পিবত্র খাদ্য গ্রহণ করার 
আনুকূল্য পেেয়ছ, সেই তোমরা যে কী িছল, তাও জানেব। সুতরাং, তোমােদর উপের যে 
দান বর্ষণ করা হেয়েছ, তোমােদর িনেজেদর অন্তের শুভকর্মের মধ্য িদেয় সেই দান দৃঢ় 
করেত হেব, যােত কের, তোমােদর সাধ্যমত তোমােদর কােছ দেওয়া বস্তুর যোগ্য 
জীবনাচরণ করায় তোমরা এই খাদ্যে সহভািগতা করেত পার যা তখনই তোমােদর 
উপযোগী হেব। যে জীব অন্য জীব থেেক জন্ম িনেয়েছ, সেই জীবেদর প্রত্যেকটার জন্য 
ঈশ্বর এমন খাদ্য যুিগেয় িদেয়েছন যা সেই নবজােতর উপযোগী। বস্তুতপক্ষে এক একটা 
জীব তার একই প্রজািতর অিধকারী জীব থেেক জন্ম নেয় ও সেটা থেেক পুষ্টি যোগায়। 
একটা মেষ একটা মেষ থেেক জন্ম নেয় ও মেেষর স্বরূপ থেেক পুষ্টি যোগায়; ঘোড়াও 
সেইরূপ; ও সেই অনুসাের একটা প্রজািতর অন্য যত জন্তু একই প্রজািতর অন্য জন্তু 
থেেক জন্ম নেয় ও যে জন্তু তােদর প্রসব করল তা থেেকই খাদ্য যোগাড় কের। সেই 
অনুসাের, তোমরা যারা পিবত্র আত্মার অনুগ্রহ ও আগমন দ্বারা বাপ্তিস্মে জন্ম িনেয়ছ ও 
সেখান থেেক পিবত্রতা গ্রহণ কেরছ, সেটার সদৃশ খাদ্যে, তথা পিবত্র আত্মার অনুগ্রহ ও 
আগমন থেেক আগত খাদ্যে সহভািগতা করা তোমােদর পক্ষে ন্যায্য ও উপযোগী, 
যােত, যে পিবত্রতা তোমােদর মঞ্জুর করা হেয়েছ, তোমরা তা দৃঢ় ও বৃদ্ধিশীল করেত 
পার ও সেই প্রত্যািশত মঙ্গলদানগুলোেক িসদ্ধতাপ্রাপ্ত কের তুলেত পার যা আসন্ন জগেত 



আমােদর কাােছ আসেব ও যা দ্বারা আমরা সবাই সম্পূর্ণ রূেপ পিবত্র হেয় উঠব। তেব 
এই অর্থ অনুসােরই ‘পিবত্রজন িযিন িতিন পিবত্রজনেদর [হোন]’ বচনটা আমােদর 
উপলব্ধি করেত হেব; এবং এগুলোই সেই িবষয় যার িদেক আমরা এই সহভািগতার 
মহত্ত্বের কােছ এিগেয় যাই; এবং এই মন িদেয়, এই িবশ্বাস িদেয়, এই তৎপরতা িদেয়, 
এই শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয় িদেয় ও এই ভালবাসা িদেয়ই আমােদর পিবত্র ও অমর খাদ্যের 
সহভাগী হেত হেব। এই অর্থে, িবশপ ‘পিবত্রজন িযিন িতিন পিবত্রজনেদর [হোন]’ 
বলার পর ‘সবাই উত্তর িদেয় বলেব, পিবত্র িপতা এক, পিবত্র পুত্র এক, পিবত্র আত্মা 
এক’। তারা এটা স্বীকার কের যে, যে স্বরূপ সত্যিকাের পিবত্র, সেটা এক, এবং সেই 
স্বরূপ হল িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মা: তা এমন স্বরূপ যা একাই অনন্তকালীন, একাই 
অপিরবর্তনীয়, ও একাই তার উপের পিবত্রতা বর্ষণ করেত সক্ষম যােক িতিন [তথা 
ঐশ্বিরক স্বরূপ] ইচ্ছা কেরন। ‘এবং তারা এটা যোগ করেব, িপতা, ও পুত্র, ও পিবত্র 
আত্মার গৌরব হোক যুেগ যুগান্তের। আেমন’; কেননা, যারা সেই পিবত্র স্বরূপেক 
ঐশ্বিরক বেল স্বীকার কের, তােদর পক্ষে এটা উপযোগী যে, তারাই তােদর গৌরবকীর্তন 
করার দািয়ত্ব অনুসাের গৌরবকীর্তন কের। 

কমুিনয়ন অনুষ্ঠানরীিত ও ধন্যবাদ-স্তুিত 
২৪। এসমস্ত িকছু ঘটবার পর ও সমস্ত উপাসনাকর্ম শেেষ আসবার পর, ‘আমরা 

সবাই অর্ঘ্য নেবার জন্য এিগেয় যাই’, ও ভয়ঙ্কর ও কথার চেেয় বেিশ উচ্চতম বেিদ 
থেেক অমর ও পিবত্র খাদ্য গ্রহণ কির। যাঁরা বেিদর পিরচর্যা কেরন ও ঐশ্বিরক 
উপাসনাকর্মে িনযুক্ত, যিদও তাঁরা বেিদর কােছ এিগেয় যান ও ঐশ্বিরক খাদ্য গ্রহণ কেরন 
িকন্তু বািক সবাই দূর থেেক তা গ্রহণ কের, তবু খাদ্যে কোনো পার্থক্য নেই, কারণ সেই 
রুিট এক, ও সেই উপস্থািপত রুিট যােত রূপান্তিরত হয়, আমােদর প্রভু খ্রিষ্টের সেই 
দেহ এক; এবং সেই রুিট কেবল পিবত্র আত্মার আগমন দ্বারাই তেমন মহৎ রূপান্তর 
পায়, ও এেথেকই আমরা সবাই সমানভােব তা গ্রহণ কির কেননা আমরা সবাই 
আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের এক-দেহ, ও আমরা সবাই একই দেহ ও একই রক্ত খাই। 
যেমন সেই নবজন্মের মধ্য িদেয় ও পিবত্র আত্মার মধ্য িদেয় আমরা সবাই খ্রিষ্টের এক-



দেহ হেয় উিঠ, তেমিন সেই পিবত্র রহস্যের এক-পুষ্টির মধ্য িদেয়ও (যা দ্বারা পিবত্র 
আত্মার অনুগ্রহ আমােদর পুষ্টি যোগায়,) আমরা সবাই আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের সঙ্গে 
এক-সহভািগতায় রেয়িছ। কোন এক বচেন লেখা আেছ, আমােদর সকেলরই এক 
আত্মায় বাপ্তিস্ম হেয়েছ একেদহ হবার জন্য—তা আমরা ইহুদী বা গ্রীক, ক্রীতদাস বা 
স্বাধীন মানুষ যাই হই না কেন (১৬), এবং অন্য এক বচেন, যখন একরুিট, তখন অেনেক 
হেয়ও আমরা একেদহ, কারণ আমরা সকেলই সেই একরুিটর অংশভাগী  (১৭)। তাই, 
যখন আমরা সবাই খ্রিষ্টের এক-দেেহর অংশভাগী ও এই খাদ্যের মধ্য িদেয় তাঁর সঙ্গে 
সহভািগতা গ্রহণ কির, তখন আমরা খ্রিষ্টের এক-দেহ হেয় উিঠ, ও এটা থেেক আমরা 
আমােদর মাথার সঙ্গেই যেন তাঁর সঙ্গে সহভািগতা ও িসদ্ধ সংযোজন গ্রহণ কির, কারণ 
সেই যে রুিট, যা আমরা ছিঁেড় টুকরো কির, তা িক খ্রিষ্টের দেেহ সহভািগতা নয়? ও 
সেই যে স্তুিতবােদর পানপাত্র, যা িনেয় আমরা ‘ধন্য’ স্তুিতবাদ উচ্চারণ কির, তা িক 
খ্রিষ্টের রক্তে সহভািগতা নয়? (১৮)। প্রেিরতদূত এখােন এটা দেখান যে, এগুলো গ্রহণ 
করায় আমরা আমােদর প্রভুর দেহ ও রক্তের সঙ্গে সংযোিজত হই, এবং এর ফেল, যখন 
আমরা সেগুলো গ্রহণ কির, তখন তাঁর সঙ্গে সহভািগতায় বসবাস কির যেেহতু আমরা 
িনেজরাই খ্রিষ্টের দেহ; এবং তেমন সহভািগতার মধ্য িদেয় আমরা বাপ্তিস্মের নবজন্ম 
থেেক যা গ্রহণ কেরিছলাম, তা দৃঢ় কের তুিল যেেহতু তাঁর দেহ হেয় উিঠ, সেই 
প্রেিরতদূেতর কথা অনুসাের িযিন বলেলন, তোমরা িনেজরাই খ্রিষ্টের দেহ  (১৯), এবং 
অন্য পেদ িতিন বলেলন, খ্রিষ্টই সেই মাথা যা থেেক গোটা দেহটা গ্রন্থি ও বন্ধেনর মধ্য 
িদেয় পুষ্ট ও সুসংহত হেয় ঈশ্বর দ্বারা িনরূিপত বৃদ্ধিক্রেম বৃদ্ধি পাচ্ছে (২০)। 

২৫। তাই, রহস্যগুিলর সঙ্গে এই সহভািগতা-দান সার্বিক অর্থে আমােদর সবাইেক 
মঞ্জুর করা হয়, কারণ আমােদর সবার সমানভােব সেটার প্রয়োজন, কেননা আমরা এটা 
িবশ্বাস কির যে, সেটায় রেয়েছ অনন্ত জীবেনর আনন্দ। ‘এজন্য উৎসর্গকারী সেই িবশপ 
তা গ্রহণ করার জন্য প্রথম এিগেয় আেসন’, যােত এটা স্পষ্ট হেয় দাঁড়ায় যে, িতিন 
যাজকত্বের িবিধেত িলিপবদ্ধ ক্রম অনুসাের সবার জন্য অর্ঘ্য উৎসর্গ করেছন, িকন্তু 
এটাও স্পষ্ট হয় যে, যারা সেটা গ্রহণ কের, সেই অন্যান্যেদর সঙ্গে তাঁরও সেটার সমান 
প্রয়োজন আেছ, ও [আমােদর প্রভু] এটা জাির করেলন যে, এই খাদ্যে ও এই পানীয়েত 



উপযোিগতা থাকেব, কেননা িতিন এটাই বলেলন, যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার 
রক্ত পান কের, সে অনন্তকাল ধের জীিবত থাকেব (২১): একথা বেল আমােদর প্রভু অর্ঘ্য 
উৎসর্গকারীেক নয়, িকন্তু যে তা খায় তােকই িনর্দেশ কেরন, এবং অর্ঘ্য যেমন তেমিন 
এটাও আমােদর সকেলরই সমান অিধকার। কেননা অর্ঘ্যটা এজন্যই উৎসর্গ করা হয় 
যােত পিবত্র আত্মার আগমন দ্বারা তা যা হওয়ার কথা তা হেয় ওেঠ, তথা খ্রিষ্টের দেহ 
ও রক্ত। যখন সেই রুিট ও আঙুররস খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত হয়, তখন আমরা সবাই 
সেগুলোর সহভাগী হেয় উিঠ, কারণ আমরা সবাই এটা িবশ্বাস কির যে, আমরা যার 
সহভাগী হেত আিদষ্ট, সেই খাদ্যে ও সেই পানীয়েত জীবন রেয়েছ, সেইভােব যেইভােব 
আমােদর প্রভু বেলিছেলন। 

সুতরাং, সেটার অংশভাগী হওয়া সার্বিক অর্থে সবার অিধকার, িকন্তু যে কেউ 
ভালবাসা, িবশ্বাস ও জীবনাচরেণ, মানুেষর সাধ্যমত, িনেজেক সেগুলোর যোগ্য বেল 
দেখায়, সে সেগুলো থেেক আরও বেিশ িকছু অর্জন কের। তথািপ এটা স্পষ্ট যে, কোনও 
মানুষই সেটার সহভাগী হওয়ার যোগ্য নয়, কেননা, যে মরণশীল, ক্ষয়শীল ও পােপ 
ভারাক্রান্ত, তেমন মানুষ কেমন কের সেই দেহ িনেত ও গ্রহণ করেত যোগ্য বেল গণ্য 
হেত পাের, সেই যে দেহ অমর ও অক্ষয়শীল হেয় উেঠিছল, যে দেহ স্বর্গে ও ঈশ্বেরর 
ডান পােশ রেয়েছ, যে দেহ প্রভু ও রাজা বেল সবার কাছ থেেক সম্মান গ্রহণ কের? 
তথািপ আমরা আস্থাবান, আমােদর সেই প্রভুর অনুগ্রেহর কারেণ িযিন এসমস্ত িকছু মঞ্জুর 
করেলন, এবং আমরা উত্তম ধর্মাগ্রহ ও তৎপরতায় যথাসাধ্য ও অিধক প্রেচষ্টা সহ সেই 
সবিকছুর িদেক এিগেয় চিল। আমরা মানবস্বরূেপর সাধ্য অনুযায়ীই সেগুলোর িদেক 
এিগেয় চিল। তেমন প্রত্যাশায়ই আমরা সবাই আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের িদেক এিগেয় 
যাই। িতিন পিবত্র বাপ্তিস্মে আমােদর সেই নবজন্ম মঞ্জুর করেলন যার মধ্য িদেয় িতিন 
আমােদর তাঁর িনেজর দেহ, তাঁর িনেজর মাংস, ও তাঁর িনেজর প্রথমজাত সন্তান 
করেলন, যেইভােব লেখা রেয়েছ, এই যে আিম ও সেই সন্তােনরা, ঈশ্বর যােদর আমােক 
িদেয়েছন  (২২) ও প্রাকৃিতক মাতার সমতুল্য ভালবাসায় িতিন িনেজর দেহ িদেয়ই 
আমােদর পুষ্টিসাধেনর যত্ন িনেলন। দ্বিতীয়ত, িতিন আমােদর সামেন সেই দু’টো তথা 
সেই রুিট ও সেই পানপাত্র সাজােলন যা হল তাঁর সেই দেহ ও তাঁর সেই রক্ত যা দ্বারা 



আমরা অমরতার খাদ্য খাই ও যার মধ্য িদেয় পিবত্র আত্মার অনুগ্রহ আমােদর দেেহ 
প্রবািহত হয় ও অমর ও অক্ষয়শীল অস্তিত্বে আমােদর পুষ্টিসাধন কের; এগুলো দ্বারা 
িতিন স্থিরতার সঙ্গে ও অবর্ণনীয় ভােব আমােদর সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলোর 
সহভািগতায় চালনা কেরন, যখন পিবত্র আত্মার অনুগ্রহ থেেক, িবনা রহস্যগুিল ও 
িচহ্নগুিল ছাড়া, আমােদর পুষ্ট করা হেব ও আমরা পুরোপুিরই অমর, অক্ষয়শীল, ও 
স্বরূেপ অপিরবর্তনীয় হেয় উঠব। 

২৬। তাই এই স্মৃিতিচহ্নগুিলর মধ্য িদেয় ও সম্পািদত এই রহস্যগুিল ও িচহ্নগুিলর 
মধ্য িদেয়ই আমরা সবাই মাধুর্যে ও মহৎ ফুর্তির সঙ্গে কেমন যেন মৃতেদর মধ্য থেেক 
পুনরুত্থিত আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের কােছ এিগেয় যাই ও যথাসাধ্য মাধুর্যে তাঁেক 
আিলঙ্গন কির, কারণ আমরা দেখেত পাচ্ছি, িতিন মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান 
কেরেছন, ও আমরা তাঁর পুনরুত্থােনরও সহভািগতায় পৌঁছব বেল প্রত্যাশা রািখ, কারণ 
িতিন মৃতেদর মধ্য থেেক, একপ্রকার কবর থেেকই যেন, পিবত্র বেিদ থেেকও পুনরুত্থান 
করেলন, সেই দৃষ্টান্ত অনুসাের যা িসদ্ধিলাভ করল; এবং তাঁর দেখা দেওয়ার মাধ্যেম 
িতিন আমােদর কােছ এিগেয় আেসন ও তাঁর সঙ্গে সহভািগতার [তথা কমুিনয়েনর] মধ্য 
িদেয় আমােদর সবাইেক িনেজর পুনরুত্থান ঘোষণা কেরন। যিদও িতিন িনেজেক ভাগ 
ভাগ কেরই আমােদর কােছ আেসন, তবু রুিটর এক একটা টুকরোেত িতিন সম্পূর্ণরূেপ 
িবদ্যমান ও আমােদর কাছাকািছ আেছন, ও আমােদর প্রত্যেেকর কােছ িনেজেক দান 
কেরন, যােত আমরা যথাসাধ্যই তাঁেক গ্রহণ করেত ও আিলঙ্গন করেত পাির ও এক 
একজেনর তৃপ্তি অনুযায়ী তাঁর কােছ আমােদর ভালবাসা প্রকাশ করেত পাির। এইভােবই 
আমােদর প্রভুর দেহ ও রক্ত আমােদর পুষ্টিসাধন কের, ও অমর ও অক্ষয়শীল স্বরূেপ 
রূপান্তিরত হবার প্রত্যাশা আমােদর অন্তের সঞ্চার কের। 

২৭। ‘পের আমরা প্রত্যেেক দৃষ্টি অবনত রেেখ ও হাত দু’টো প্রসািরত কের 
এিগেয় যাই’। দৃষ্টি অবনত রেেখ [কমুিনয়ন] গ্রহণকারী আরাধনার মধ্য িদেয় একপ্রকার 
শালীনতার ঋণ পূরণ করেছ; এইভােব একপ্রকার িবশ্বাস-স্বীকার উপস্থাপন করেছ যে, 
সে রাজারই দেহ গ্রহণ করেছ, তাঁরই দেহ গ্রহণ করেছ িযিন ঐশ্বিরক স্বরূেপর সঙ্গে তাঁর 
িসদ্ধ সংযোজেনর মধ্য িদেয় সবার প্রভু হেলন ও প্রভু বেল গোটা সৃষ্টির আরাধনারও 



পাত্র। এবং তার হাত দু’টো যে সমানভােব প্রসািরত, এটার মধ্য িদেয় সেই গ্রহণকারী 
যে দান গ্রহণ করেত উদ্যত, সেই দােনর মহত্ত্ব স্বীকার কের। অতএব, ‘অর্ঘ্য গ্রহণ 
করার জন্য আমরা ডান হাত প্রসািরত কির, িকন্তু এই হােতর িনেচ বাঁ হাত রািখ’: এেত 
একজন মহাভয় প্রকাশ কের, এবং যেেহতু সেই প্রসািরত ডান হাত উচ্চতর পেদর 
অিধকারী, সেজন্য, রাজার দেহ গ্রহণ করার জন্য সেই হাতই প্রসািরত হয়, ও বাঁ হাত 
আপন বোন হাত ধের বহন কের, ও একইসঙ্গে এমনটা ভােব না যে, সে দােসর ভূিমকা 
পালন করেছ, কেননা সে ডান হােতর সমান মর্যাদার অিধকারী, রাজার সেই রুিটর 
কারেণ যা সে বহন করেছ। 

২৮। অর্ঘ্য ‘দানকােল িবশপ বেলন, খ্রিষ্টের দেহ’: তাঁর এই কথা দ্বারা িতিন 
তোমােক এই িশক্ষা দেন: যা দৃশ্য তা লক্ষ না কের তুিম বরং যেন মেন এই অর্ঘ্যের 
স্বরূপ িচত্রিত কর যা পিবত্র আত্মার আগমন দ্বারা এখন খ্রিষ্টের দেহ। তাই তোমােক 
মহাভয় ও মহা ভালবাসার সঙ্গেই এিগেয় আসেত হেব, যা দান করা হচ্ছে তার মহত্ত্ব 
অনুসাের, তথা: ভেয়র সঙ্গে, অর্ঘ্যের মর্যাদার মহত্ত্বের কারেণ; ভালবাসার সঙ্গে, সেই 
অর্ঘ্যের অনুগ্রেহর কারেণ। ‘এজন্যই িবশেপর পের তুিম বল, আেমন’। তোমার উত্তের 
তুিম িবশেপর কথা সত্যািয়ত কর, ও িযিন দান করেছন, তাঁর কথা প্রিতস্বাক্ষিরত কর। 
‘পানপাত্র গ্রহেণ একই ভােব করা হয়’। 

তেব, দেহ গ্রহণ করার পর তুিম তোমার হােত রাখা সেই অিধকার িবষেয় স্বীকৃিত 
স্বরূপ আরাধনা িনেবদন কর, িকন্তু একইসঙ্গে আমােদর সেই প্রভুর কথা স্মরণ কর যা 
মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করার পর িতিন আপন িশষ্যেদর উদ্দেশ কের উচ্চারণ 
কেরিছেলন, স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অিধকার আমােক দেওয়া হেয়েছ  (২৩)। তুিম মহৎ ও 
সত্যকার ভালবাসায় তা তোমার চোেখ চাপ দাও ও চুম্বন কর, এবং তার কােছ, 
আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টেরই কােছ যেন তোমার প্রার্থনা িনেবদন কর িযিন এই ক্ষেণ 
তোমার খুবই কােছ রেয়েছন ও যে মহৎ সৎসাহস তুিম পােব বেল প্রত্যাশা করিছেল তা 
ইিতমধ্যে তোমারই; যখন তুিম তাঁর কােছ এিগেয় যাও ও তাঁেক ধের রাখ, তখন তুিম 
সেই সৎসাহেসর অিধকারী হেয় গেছ। এবং তুিম প্রার্থনা কর ও সেইসঙ্গে তোমার 
দুর্বলতা, তোমার অসংখ্য পাপকর্ম, ও তেমন দান ক্ষেত্রে তোমার মহৎ অযোগ্যতা 



স্বীকার কর। আরও, তুিম উপযোগী ভােব তাঁেকই গৌরবান্বিত করেব িযিন তোমার মত 
মানুষেক তেমন মহৎ িবষয় মঞ্জুর কেরেছন ও তোমােক তাঁর িনেজর কাছ থেেক সাহায্য 
গ্রহণ করেত এমন যোগ্য কের তুেলেছন যে, তুিম সমস্ত অিনষ্ট থেেক মুক্ত হেয় ও তাঁর 
গ্রহণীয় কর্ম সম্পাদন কের সেই অর্ঘ্য গ্রহেণর যোগ্য বেল পিরগিণত হেয়ছ। 

২৯। তুিম তেমন মনোভাব ও সদৃশ মনোভােবই ‘অর্ঘ্যটা গ্রহণ কের রহস্যগুিলর 
সহভািগতা িগেল ফেল’, কেননা পিবত্র আত্মার অনুগ্রহ দেহেক শুধু নয়, এমনিক দেেহর 
আেগ প্রাণেকই এই ভয়ঙ্কর সহভািগতা দ্বারা পুষ্ট কের তোেল: তখনই যখন সেই 
অনুগ্রহ, সেই আসন্ন জগেত, দেহেক অমর ও প্রাণেক অপিরবর্তনীয়, ফলত কোন পােপর 
কােছ অগম্য কের তুলেব। ‘অর্ঘ্যটা নেওয়ার পর তুিম ঈশ্বেরর কােছ ধন্যবাদ-স্তুিত ও 
ধন্য-স্তুিতবাদ উত্তোলন করেব’, যেন এই ঐশ্বিরক দােনর প্রিত িনেজেক অকৃতজ্ঞ না 
দেখাও। এবং ‘তুিম মণ্ডলীর িনয়ম অনুসাের ধন্যবাদ-স্তুিত ও ধন্য-স্তুিতবাদ অর্পণ করার 
জন্য অন্যেদর সঙ্গে থাকেব’, কারণ যারা এই আত্মিক খাদ্য গ্রহণ কেরেছ, তােদর 
সবারই দািয়ত্ব, এই মহাদােনর জন্য প্রকাশ্যেই ঈশ্বেরর কােছ ধন্যবাদ-স্তুিত িনেবদন 
করা। 

উপাসনাকর্মে অংশ গ্রহণকারীেদর কােছ দাবীকৃত মনোভাব 
৩০। তোমরা তো জান, এই িবগত অেনক িদন ধের আমরা এই রহস্যগুিল িবষয়ক 

ব্যাপাের কথা বেল এেসিছ যার মহত্ত্ব যত কথার চেেয়ও অেনক বেিশ উচ্চ। কেননা, 
মরণশীল কথা যা অমর, স্বর্গীয় ও অকথনীয় িবষয় সেসম্পর্কে িক বলেত পাের? তবু 
এসমস্ত িকছু তোমােদর কর্ণগোচের বলা একান্ত প্রয়োজন িছল, যােত তোমরা এই দােনর 
মহত্ত্ব িবষেয় অজ্ঞ না থাক। এখন তোমােদর দািয়ত্ব এমন ধীশক্তি ব্যবহার করা যা 
উৎকৃষ্ট এই সবিকছুরই উপযোগী যার িবষেয় তোমােদর যোগ্য করা হেয়েছ; আরও, 
তেমন দােনর মহত্ত্বের মাত্রা অনুসাের তোমােদর ভালমত ভাবেত হেব, আমরা িক 
িছলাম ও িকেসেত রূপান্তিরত হেয়িছ: আমরা স্বরূেপ মরণশীল িছলাম ও এখন অমরতা 
পাব বেল প্রত্যাশা করিছ; আমরা ক্ষয়শীল িছলাম ও অক্ষয়শীল হেয় উঠব; আমরা 
যন্ত্রণাসােপক্ষ িছলাম ও যন্ত্রণা-অনাক্রম হব; আমরা পিরবর্তনশীল িছলাম ও িচরকাল 



ধের অপিরবর্তনীয় হেয় থাকব; আমরা পৃিথবীর যত অমঙ্গল থেেক স্বর্গে স্থানান্তিরত 
হেয়িছ; আমরা সেই সমস্ত মঙ্গলদান ও তৃপ্তিকর িবষয় উপভোগ করব যা স্বর্গে লভ্য। 
আমরা এই প্রত্যাশা আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের সািধত ব্যবস্থা থেেক অর্জন কেরিছ যাঁেক 
আমােদর জন্য ধারণ করা হল। িতিনই প্রথম ঐশ্বিরক স্বরূপ থেেক এই রূপান্তর গ্রহণ 
করেলন ও এইভােব এই মহৎ িবষয়গুলোেত আমােদর সহভািগতার অগ্রেনতা হেলন। 
তাই আমরা এই রহস্যগুিলর সহভাগী হেত আপ্রাণ চেষ্টা কির, কারণ আমরা িবশ্বাস 
কির যে, এধরেনর দৃষ্টান্তগুলোর মধ্য িদেয়, এেকবাের অকথনীয় িচহ্নািদর মধ্য িদেয়ই 
আমরা, মােঝ মােঝ িনয়িমত সমেয়র আেগও, সেই প্রকৃত িবষয়গুলোর অিধকারী, এবং 
এই রহস্যগুিলেত আমােদর সহভািগতায় পিবত্র আত্মার প্রথমফল  (২৪) গ্রহণ কেরিছ 
ব’লে (সেই যে প্রথমফল আমরা তখনই অর্জন কির যখন নবজন্মে বাপ্তিস্ম গ্রহণ কির) 
আমরা িবশ্বাস কির যে, যখন আমরা রহস্যটা [অর্থাৎ সাক্রােমন্ত] গ্রহণ কির, তখন 
আমােদর জীবেনর পুষ্টি ও জীিবকা বেলই তা গ্রহণ কির। 

৩১। আমােদর উিচত, প্রত্যেক িদন ও সমস্ত জীবন ধেরই এিবষেয় ও সদৃশ িবষেয় 
ভাবা ও যথাসাধ্য আমােদর িনেজেদর এই রহস্যগুিলর যোগ্য করা; এবং আমরা তখনই 
এটার যোগ্য হই যখন আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের আজ্ঞাগুলো পালন কির িযিন আেগই 
এই মঙ্গলদানগুলো ও সদৃশ মঙ্গলদানগুলো দেেবন বেল প্রিতশ্রুত হেলন যিদ আমরা 
অিনষ্ট িবষয় থেেক িফের শুভ িবষয় আঁকেড় থািক ও িনষ্ঠুরতা প্রত্যাখ্যান কের বরং সেই 
দয়া আপন কের িনই যা এধরেনর মঙ্গলদান এেন দেয়। কেননা যারা প্রার্থনা কের, 
আমােদর প্রভু যখন তােদর এটা বলেত আেদশ করেলন, ‘আমােদর ঋণ ক্ষমা কর, 
যেমন আমরাও আমােদর কােছ ঋণী যারা তােদর ক্ষমা কেরিছ’, ও সেটায় এটাও যোগ 
করেলন, তোমরা যিদ পরেক ক্ষমা না কর, তেব তোমােদর িপতা তোমােদরও দোষত্রুিট 
ক্ষমা করেবন না (২৫), তখন আমরা যিদ আমােদর প্রিতেবশীর প্রিত দয়া দেখাবার জন্য 
যথাসাধ্য চেষ্টা না কির, তাহেল, মহত্তর কারেণ, আমরা অনুগ্রহও পাব না ও এজগেত 
থাকেত ঈশ্বর দ্বারা আমােদর জন্য প্রস্তুত করা সেই মঙ্গলদানগুলোও পাব না। তাই 
আমরা তখনই এই ভয়ঙ্কর রহস্যের যোগ্য হেয় উিঠ, যখন উপরোল্লিিখত সেই সমস্ত 
িকছুর কথা ভািব, যখন সাধ্যমত পার্থিব িবষেয়র চেেয় উচ্চতর মেনর অিধকারী হই, 



যখন স্বর্গীয় িবষয় দর্শন কির, ও এটাই অিবরাম ভািব যে, সেইগুলো পাবার প্রত্যাশায়ই 
আমরা এই রহস্য গ্রহণ কেরিছ। 

৩২। যারা এেকবাের িববাহ-মুক্ত, তােদর পক্ষে পার্থিব িবষয় অবজ্ঞা ক’রে স্বর্গীয় 
িবষয় অিবরাম লক্ষ করা ও ধন্য পেলর এই বাণী মেন রাখা অিধক উপযোগী, যে 
অিববািহত, সে িচন্তা কের প্রভুরই কােজর কথা, িক ক’রে সে প্রভুেক তুষ্ট করেত পাের। 
িকন্তু যে িববািহত, সে িচন্তা কের এসংসােররই কােজর কথা, িক ক’রে সে স্ত্রীেক তুষ্ট 
করেত পাের (২৬)। িতিন দেখান, যে অিববািহত, তার পক্ষে পার্থিব সমস্ত িচন্তা থেেক 
মুক্ত থাকা, ও প্রিতজ্ঞার জোের যাঁর সঙ্গে িনেজেক যুক্ত কেরেছ, সেই ঈশ্বেরর গ্রহণীয় 
িবষেয় সম্পূর্ণ রূেপ িচন্তিত থাকা উপযোগী। যে কেউ এই রহস্যের কােছ এিগেয় এেসেছ 
ও সেই স্বর্গে আহূত হেয়েছ যেখােন িববাহও নেই, খাদ্য বা পানীয়ও নেই, তেমন ব্যক্তির 
পক্ষেই, তার সাধ্যমত, আেগ থেেকই, অর্থাৎ এই জগেত থাকেতই এমন জীবনাচরণ 
করা উপযোগী যে জীবনাচজরণ এমন জগেতর উপযোগী জীবনাচরণ যার অনুকরেণ সে 
অিববািহত থাকাটা বেেছ িনল। িববািহত ব্যক্তির পক্ষেও এই জগেতর িচন্তায় আবদ্ধ না 
থাকা উপযোগী, কেননা এই রহস্যের মধ্য িদেয় তারা সেই জগেতর আনন্দের প্রত্যাশা 
পেেয়েছ যে-জগেত আমরা িববাহ ও, সংক্ষেেপ কথা বলেত িগেয়, এজগেতর সমস্ত 
ব্যাপার দূর কের দেব। যারা িববাহ জীবন যাপন কের, তােদর পক্ষেও এটা উপযোগী 
যে, তারা সাধ্যমত আসন্ন জগেতর অনুকরণ করেত সেচষ্ট থাকেব, যেইভােব ধন্য পল 
বলেলন, সময় আর বেিশ নেই; এখন থেেক, যােদর স্ত্রী আেছ, তারা এমনভােব চলুক 
তােদর যেন স্ত্রী নেই; এবং যারা শোকার্ত, তারা যেন শোকার্ত নয়; যারা আনন্দিত, 
তারা যেন আনন্দিত নয়; যারা কেেন, তারা যেন িকছুর মািলক নয়; যারা ধন-সম্পেদ 
আনন্দিত, তারা যেন আনন্দিত নয়, কেননা এই সংসােরর চেহারা লোপ পেেত 
চেলেছ (২৭)। 

৩৩। যেেহতু এই জগৎ এমন জাগিতক চেহারায় রেয়েছ যা, প্রেিরতদূেতর কথা 
মত, লোপ পােব, ও িনঃসন্দেেহ িবলুপ্ত হেব; আরও, যেেহতু আমরা এমন জগেতর 
প্রতীক্ষায় রেয়িছ যা অনন্তকালস্থায়ী, সেজন্য আসন্ন জগেতর িবষয় অনুযায়ী জীবন স্থির 
করা একান্ত উপযোগী। একথা এই আমােদরই জন্য িবেশষভােব মঙ্গলকর ও উপযোগী 



যারা এই সাক্রােমন্তীয় খাদ্য খাই ও সেই িবষেয়রই িদেক চেেয় আিছ যেগুলোর প্রত্যাশায় 
পিবত্র রহস্যের সহভাগী হই। মানব দুর্বলতা থেেক আগত যত পাপ পিবত্র রহস্যের 
সহভািগতা থেেক আমােদর দূের রাখেত সক্ষম নয়। এবং যারা পােপ অভ্যস্ত, তােদর 
পক্ষে যেমন ভয় ছাড়া এই সহভািগতার কােছ আসেত নেই; তেমিনভােব, যারা 
িনেজেদর পিরত্রােণর জন্য িচন্তিত, তােদরও পক্ষে পিবত্র রহস্যগুিল গ্রহণ করার জন্য 
এিগেয় আসা ও তা গ্রহণ করা, ও সেইসঙ্গে এটাও ভাবা উপযোগী যে, যেমন আমােদর 
বর্তমান অস্তিত্বের জন্য আমরা আবশ্যকীয় ভােবই খাদ্য গ্রহণ করেত বাধ্য, তেমিন 
আমােদর ভাবী অস্তিত্বের জন্যও খ্রিষ্টের সািধত ব্যবস্থাই ঐশ্বিরক অনুগ্রেহর মধ্য িদেয় 
আমােদর আত্মিক খাদ্য যুিগেয় দেেব। 

৩৪। তাই রহস্যের সহভািগতা থেেক এেকবাের িবরত না থাকা ও তা অযোগ্য 
ভােব গ্রহণ না করা আমােদর পক্ষে উপযোগী, িকন্তু আমােদর যথাসাধ্যই ন্যায্য িবষেয়র 
জন্য সেচষ্ট হেত হেব, ও সেইভােব সেচষ্ট হওয়ার পর আমােদর সেই সহভািগতা গ্রহণ 
করার জন্য সেচষ্ট হেত হেব, এিবষেয় অিধক সেচতন হেয় যে, যিদ আমরা আমােদর 
জীবনেক অযোগ্য িবষেয় উৎসর্গ কির, িনর্ভেয় পাপ কের চিল, যা খুিশ তাই কির, ও 
আমােদর দািয়ত্ব-কর্তব্য িবষেয় অসাবধান, তাহেল আমরা এই অবর্ণনীয় খাদ্য ও পানীয় 
আমােদর িবনােশর জন্যই খাব ও পান করব। িকন্তু, আমরা যিদ আমােদর পিরত্রােণর 
িবষেয় সতর্ক, শুভ জীবনাচরেণর প্রিত তৎপর, ও মেন মেন সেিবষেয় অিবরাম ভািব, 
তাহেল মানব দুর্বলতা জিনত যে পাপ আমােদর অিনচ্ছা সত্ত্বেও আমােদর কােছ আেস, 
তা আমােদর ক্ষিত করেব না; আমরা বরং রহস্যগুিলেত সহভািগতা থেেক মহৎ সাহায্য 
অর্জন করব। কেননা আমােদর প্রভুর দেহ ও রক্ত, ও তা থেেক আমােদর উপের মঞ্জুর 
করা পিবত্র আত্মার অনুগ্রহ শুভ জীবনাচরেণ আমােদর দৃঢ় করেব ও আমােদর মন 
উদ্দীিপত করেব, ও একই সমেয় আমােদর কাছ থেেক অভক্তিময় িচন্তা-ভাবনা দূর কের 
দেেব ও অবশ্যই পােপর আগুন প্রশিমত করেব, সেই অনুপােত যে অনুপােত আমরা তা 
অিনচ্ছাকৃত ভােব কেরিছ ও সেই অনুপােত যে অনুপােত সেই পাপ আমােদর ইচ্ছার 
িবরুদ্ধে আমােদর কােছ এেসেছ ও আমরা অিনচ্ছাকৃত ভােব সেই পােপ পিতত হেয়িছ, 



ও সেই পােপর কারেণ আমরা তীব্র দুঃখ প্রকাশ কেরিছ ও আমােদর অপরােধর িবষেয় 
মহৎ অনুশোচনায় ঈশ্বেরর কােছ প্রার্থনা কেরিছ। 

এউখািরস্তিয়া ও মনপিরবর্তন 
৩৫। এই পিবত্র রহস্যগুিলেত সহভািগতা িনঃসন্দেেহই এই ধরেনর অপরােধর 

পাপক্ষমা আমােদর মঞ্জুর করেব, কেননা আমােদর প্রভু স্পষ্ট বলেলন, এ আমার দেহ যা 
তোমােদর জন্য ভগ্ন করা হয়, ও এ আমার রক্ত যা পাপক্ষমার উদ্দেেশ অেনেকর জন্য 
পািতত; আরও বলেলন, আিম ধার্মিকেদর নয়, পাপীেদরই আহ্বান জানােত 
এেসিছ  (২৮)। সুতরাং, আমরা যিদ িনশ্চিন্তেই পাপ কের চিল, তেব আমােদর পক্ষে 
পিবত্র রহস্যগুিলর কােছ যাওয়া কিঠন লাগেব, িকন্তু যিদ অধ্যবসােয়র সঙ্গে শুভকর্ম 
সম্পাদন কির ও অসৎ কর্ম থেেক দূের থািক ও আমােদর কােছ আগত পােপর িবষেয় 
সত্যিই অনুশোচনা কির, তেব, আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের কথা অনুসাের, পিবত্র রহস্য 
গ্রহেণ িনঃসন্দেেহই পাপক্ষমা পাব, কেননা, আমরা পাপী থাকেতই মনপিরবর্তেনর জন্য, 
মুক্তিলােভর জন্য, ও সবিকছু বেষ্টনকারী পিরত্রােণর জন্য আমােদর বেেছ নেওয়া 
হেয়েছ, কেবল তাঁরই অনুগ্রহ দ্বারা িযিন আমােদর আহ্বান করেলন। একথা ধন্য 
ইশাইয়ার বাণী থেেকও শেখা যেেত পাের। 

৩৬। িতিন [অর্থাৎ নবী ইশাইয়া] যে ভয়ঙ্কর দর্শন পেেয়িছেলন, তা আমােদর প্রভু 
সেই খ্রিষ্টের সািধত ব্যবস্থার একটা ইঙ্গিত িছল, যে-ব্যবস্থা দ্বারা সমস্ত পৃিথবী ঐশ্বিরক 
গৌরেব পূর্ণ হওয়ার কথা, সেই দর্শেনর উদ্দেশ্য এটাও িছল, যেন আমরা ত্রিত্ব রহস্য 
িশেখ িনই, ও ধর্মিশক্ষা, িবশ্বাস-স্বীকার, ও িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােম বাপ্তিস্ম 
গ্রহণ কির। এমনটা স্পষ্ট করার জন্য সেই সেরাফগণ উদাত্ত কণ্ঠে এই গীিতকা গান 
করেলন, পিবত্র, পিবত্র, পিবত্র প্রভু, যাঁর প্রশংসায় স্বর্গমর্ত পিরপূর্ণ  (২৯)। যখন নবী 
আত্মিক দর্শেন এসব িকছু দেখেলন, তখন িনেজর মুেখ উপুড় হেয় পড়েলন, কারণ িতিন 
সেই মানব দুর্বলতা স্মরণ করেলন যা পােপ ও শঠতায় পূর্ণ; এবং সেরাফগেণর একজন 
তাঁর কােছ প্রেিরত হেলন, বেিদ থেেক িচমেট িদেয় জ্বলন্ত কয়লা িনেলন ও তা তাঁর 
ওষ্ঠের কােছ এেন বলেলন, দেখ, এ তোমার ওষ্ঠের কােছ আনা হেয়েছ, তোমার শঠতা 



ঘুেচ যাক, তোমার পােপর ক্ষমা হোক (৩০)। সুতরাং, বেিদর উপের কয়লা িছল: এ সেই 
রহস্যের প্রকাশ, যে-রহস্য আমােদর কােছ সম্প্রদান করার কথা িছল। সেই টুকরো 
কয়লা শুরুেত কালো ও ঠাণ্ডা িছল, িকন্তু যখন তা আগুেন দেওয়া হল, তখন চকচেক ও 
গরম হল। পিবত্র রহস্যের খাদ্য এটারই সদৃশ হওয়ার কথা, কারণ যা উপস্থাপন করা 
হয় তা সাধারণ রুিট ও আঙুররস, িকন্তু পিবত্র আত্মার আগমন দ্বারা তা দেেহ ও রক্তে 
পিরণত হয় ও এর ফেল এমনভােব রূপান্তিরত হয় যােত আত্মিক ও অমর খাদ্য হবার 
পরাক্রম লাভ কের। এজন্যই নবী সেই জ্বলন্ত কয়লার দর্শেন তারই ইঙ্গিত ও প্রকাশ 
দেখেলন যা একিদন ঘটবার কথা। পিবত্র আত্মাও আগুেনর মত দেখেতই স্বর্গ থেেক 
সেই ধন্য প্রেিরতদূতেদর উপের নেেম এেসিছেলন যাঁেদর মধ্য িদেয় [পিবত্র] আত্মার 
অনুগ্রহ সমস্ত মানবজািতেত আঁকেড় থাকেব। যেমন সেই সেরাফ কােছ এেলন, ও নবীর 
সমস্ত পাপ শুচীকৃত করেলন ও ক্ষমা করেলন, তেমিন আমােদর ভাবেত হেব যে, আমরা 
যিদ মনপিরবর্তন কির ও আমােদর পাপকর্মের িবষেয় মেন দুঃিখত ও হৃদয়িবদারেণ 
িবদীর্ণ হই, তেব পিবত্র রহস্যগুিলেত সহভািগতা দ্বারা আমােদর অপরাধ এেকবাের 
মুিছেয় দেওয়া হেব। 

৩৭। যখন নবীেক এই দর্শন মঞ্জুর করা হেয়িছল, তখন িতিন মুেখ উপুড় হেয় পেড় 
বলেলন, হায় রে দুর্ভাগা ও দুঃখক্লিষ্ট মানুষ এই আিম! আিম যে অশুিচ ওষ্ঠ-মানুষ, আিম 
যে অশুিচ ওষ্ঠ-জািতর মােঝ বাস করিছ; অথচ আমার চোখ রাজােক, সেই প্রভু 
সাব্বাওথ্কে দেখল (৩১)। যেেহতু এই কথা এমন মানুেষর কথা যে মনপিরবর্তন কেরেছ 
ও িনেজর পােপর কারেণ িবেবেক আঘাতগ্রস্ত, সেজন্য, িতিন এই অবস্থায় থাকেত যখন 
সেই সেরাফ দ্বারা সেই জ্বলন্ত কয়লা তাঁর কােছ আনা হেয়িছল, তখন তাঁেক সেই বাণী 
শুনেত দেওয়া হেয়িছল। এবং আমরাও যিদ তেমনটা হেত চেষ্টা কির, তাহেল এটা 
স্পষ্ট ও পিরষ্কার যে, পিবত্র আত্মার অনুগ্রহ আমােদর উপের শুভকর্ম সাধেনর জন্য 
সাহায্য মঞ্জুর করেব, ও আগুন যেমন শেয়ালকাঁটা িনঃেশিষত কের, তেমিন সেই অনুগ্রহ 
আমােদর সমস্ত পাপ এেকবাের আবৃত করেব। 

৩৮। এবং সেই সেরাফ সেই জ্বলন্ত কয়লা হাত িদেয় নয়, িকন্তু িচমেট িদেয়ই 
ধরেলন। এই দর্শন এটা দেখায় যে, িবশ্বস্তজনেদর পক্ষে মধ্যস্থ ছাড়া রহস্যগুিলর কােছ 



এিগেয় যেেত ভয় পাওয়া উিচত; এবং সেই মধ্যস্থ হেলন সেই িবশপ িযিন হাত িদেয় 
তোমােক রহস্যগুিলেক দান কের বলেবন, ‘খ্রিষ্টের দেহ’, যিদও িতিন িনেজ এটা িবশ্বাস 
কেরন না যে, িতিন তেমনটা ধরেত ও দান করেত যোগ্য; িকন্তু সেই িচমেটর জায়গায় 
িতিন সেই আত্মিক অনুগ্রেহর অিধকারী, যা যাজকত্ব বরেণ গ্রহণ কেরিছেলন ও যা থেেক 
তেমন িকছু প্রদান করার সৎসাহস অর্জন কেরেছন। িতিন উপাদানটা িনেজর হােত 
ধেরন যােত কের িতিন িনেজ িনেজর হােতর িবষেয় সৎসাহস পান; এবং িতিন যে 
এসবিকছুর মহত্ত্ব িবষেয় ভয় পান না তা শুধু নয়, বরং এসবিকছুর অনুগ্রেহর কারেণই 
িতিন তত সৎসাহেসর অিধকারী। যে কয়লা সেই সেরােফর দ্বারা িচমেট িদেয় বহন করা 
হচ্ছিল, তা ওষ্ঠের সংস্পর্শে অনা হেল যখন সমস্ত পাপ দূর কের িদল ও যা দেখেত 
আগুন তা িনেজর প্রকৃিত অনুসাের দগ্ধ কেরিন বা এেকবাের ক্ষয় কেরিন, তখন মহত্তর 
কারেণ তোমার পক্ষে এটা িক বেিশ উিচত হেব নয় যে, এই উপাসনাকর্মের কারেণ 
[পিবত্র] আত্মার অনুগ্রহ যাঁর অন্তের স্থিত, যখন তুিম সেই মহাযাজেক মহৎ সৎসাহেসর 
সঙ্গে তোমােক এই দান প্রদান করেত দেখ, তখন তোমারও সৎসাহস থাকেব ও মহৎ 
প্রত্যাশায় তা গ্রহণ করেব? তুিম তো দােনর মহত্ত্বের কারেণই ভয় পাও, িকন্তু যখন তুিম 
তা গ্রহণ কের থাক, তখন তাঁরই দয়ার উপের আস্থা রাখেব িযিন মানবজািতর কােছ 
তেমন িকছু মঞ্জুর কেরন ও িবশেপর উপের তেমন সৎসাহস প্রদান করেলন, তাঁর 
প্রােণর কারেণ শুধু নয়, িকন্তু ঈশ্বেরর দয়া যােদর একান্ত প্রয়োজন, তােদরও কারেণ 
[তেমন সৎসাহস প্রদান করেলন], অবশ্যই, যিদ ধন্য পেলর কথামত এটা সত্য যে, 
িতিন িনেজর ও জনগেণর পােপর জন্য বিল উৎসর্গ করার লক্ষ্যে মহাযাজক বেল িনযুক্ত 
হেলন (৩২)। 

৩৯। পিবত্র রহস্যগুিলেত সহভািগতার প্রিত, আমােদর তেমন িচন্তা ও ভালবাসার 
অিধকারী হওয়া উিচত। আমরা যিদ িবধান লঙ্ঘনকারী মহাপাপ কের থািক, ও আমরা 
যিদ এধরেনর পাপ থেেক দূের  সের যেেত িনেজেদর প্রভািবত না কির, তেব আমােদর 
পক্ষে সবসময়ই ও িবনা শর্তেই সেই সহভািগতা গ্রহণ করা থেেক িবরত থাকা উিচত; 
কেননা যিদ দেখা যাচ্ছে, আমরা এই পাপকর্মে থাকেত সঙ্কল্পিত, তেব তেমন রহস্যগুিল 
থেেক কোন্‌ উপকািরতা আমােদর কােছ আসেব? প্রথেম যথাসাধ্যই আমােদর িবেবকেক 



িনর্দ্বিধায় ও উপযোগী ভােব আমােদর পাপ িবষেয় অনুশোচনা করার জন্য প্রভািবত করা 
ও আমােদর জন্য অন্য কোনও প্রিতকার স্থির না করা দরকার। এসো, আমরা এটা জািন 
যে, িযিন আমােদর দেহ যন্ত্রণাসােপক্ষ করেলন, সেই ঈশ্বর যেমন আমােদর সেই দেেহর 
জন্য এমন প্রিতকার ব্যবস্থা করেলন যা িবেশষজ্ঞ যাঁরা তাঁরা আমােদর িনরামেয়র জন্য 
ব্যবহার কেরন, তেমিন, পােপর জন্য প্রিতকার িহসােব িতিন পিরবর্তনশীল বেল সৃষ্ট 
আমােদর প্রােণর জন্য মনপিরবর্তন ব্যবস্থা করেলন। এই মনপিরবর্তন সংক্রান্ত 
িনয়মিবিধ আিদ থেেকই স্থাপন করা হেয়িছল, এবং যে প্রবীেণরা ও সেই িবেশষজ্ঞরা 
যাঁরা পাপীেদর িনরাময় কেরন ও যত্ন কেরন, তাঁরা, যােদর দরকার, মনপিরবর্তন 
করেত সেই ইচ্ছুক ব্যক্তিেদর মেন ঔষধ আেনন, সেই মণ্ডলীগত িবিধ ও প্রজ্ঞা অনুসাের 
যা পােপর গুরুত্ব অনুযায়ী স্থিরীকৃত। 

৪০। এজন্যই আমােদর প্রভু বলেলন, তোমার ভাই যিদ কোন অন্যায় কের, তেব 
কেবল তোমােদর িনেজেদর মধ্যে তােক অন্যায়টা বুিঝেয় দাও; সে যিদ তোমার কথা 
শোেন, তুিম িনেজর ভাইেক জয় কেরছ। িকন্তু সে যিদ না শোেন, তেব আর দু’ 
একজনেক সঙ্গে িনেয় যাও, যেন দু’ িতনজন সাক্ষীর প্রমােণ ব্যাপারটার িনষ্পত্তি হয়। 
আর সে যিদ তােদর কথা না শোেন, মণ্ডলীেক বল; আর যিদ মণ্ডলীর কথাও না শোেন, 
তেব সে তোমার কােছ কোন কর-আদায়কারী বা িবজাতীেয়র মত হোক  (৩৩)। 
প্রকৃতপক্ষে, এটাই পােপর িচিকৎসা যা ঈশ্বর খুঁেজ পেেয়েছন ও যা মণ্ডলীর িবশপেদর 
উপের ন্যস্ত করা হেয়েছ যােত তাঁরা তাঁেদর সমস্ত ধর্মাগ্রেহর সঙ্গে তা ব্যবহার কের 
মানুেষর অসুস্থতা িনরাময় করেত পােরন। 

৪১। ধন্য পল এটাও বলেলন, সমেয় অসমেয় প্রচারকাজ জোর িদেয় কের চল। 
অনুযোগ কর, িতরস্কার কর, আশ্বাস দান কর; িতিন আেদশ করেলন, পাপীেদর 
সিহষ্ণুতার সঙ্গে ও ধর্মিশক্ষা দােন  (৩৪) অনুযোগ কর যেন তারা িনেজেদর পাপ ব্যক্ত 
কের; এবং সেই ‘িতরস্কার’ অনুশীলন করা হয় যােত তারা কোন না কোন িবিধ থেেক 
সংশোধন পেেত পাের ও তা থেেক িনেজেদর জন্য সাহায্য অর্জন করেত পাের। িতিন 
তােদর ‘আশ্বাস’ িদেতও আেদশ করেলন, এই অর্থে যে, যখন দেখা যায়, অনুযোগ ও 
িতরস্কােরর মধ্য িদেয় তারা িনেজেদর সংস্কার করেত ও অিনষ্ট থেেক সের যেেত ও যা 



মঙ্গল তােত ব্যগ্রতার সঙ্গে এিগেয় যেেত আগ্রহী ও ইচ্ছুক, তখন িতিন অবশ্যই তােদর 
সবার জন্য ‘ধর্মতত্ত্ব ও সিহষ্ণুতা’ যোগ করেলন। িতিন ‘সিহষ্ণুতার’ উপর জোর িদেলন 
কারণ তা অিধক প্রয়োজনীয়, যেেহতু যা িকছু ঘেট, অর্থাৎ পাপী মানুষেক অনুযোগ করা 
হোক বা িতরস্কার করা হোক বা আশ্বাস দেওয়া হোক না কেন, সেই পাপী কথা দ্বারাই যা 
প্রয়োজন তা শেেখ, ও যা উপযোগী তার িদেক এিগেয় যায়। 

৪২। এমনটা মেন হয়, ধন্য পল এটা তখনই করেলন যখন জানেত পারেলন, 
কিরন্থীয়েদর মধ্যে একটা উদ্ধত মানুষ িনেজর িপতার স্ত্রীেক িনেয়িছল। িতিন লোকটােক 
শয়তােনর হােত তুেল িদেত অর্থাৎ তােক মণ্ডলী থেেক িবচ্যুত করেত আজ্ঞা করেলন; 
এবং িতিন একথা বেল এটার লক্ষ্য দেখােলন, তার দেেহর িবনােশর উদ্দেশ্যে, সে যেন 
আমােদর প্রভু িযশু খ্রিষ্টের িদেন আত্মায় জীবনযাপন করেত পাের  (৩৫); কেমন যেন 
িতিন বলেতন, আিম এই আজ্ঞা কির যােত সে কষ্ট পেেত পাের ও িনেজর পােপর 
িবষেয় সেচতন হেত পাের, তােক যেন অনুযোগ করা হয়, ও িতরস্কােরর মধ্য িদেয় 
তােক ভর্ৎসনা করা হয়: এইভােব তােক পাপ থেেক সিরেয় দেবার পর সে আসন্ন 
জগেত পূর্ণ পিরত্রাণ লাভ করেব, কেননা বাপ্তিস্মের সমেয় সে [পিবত্র] আত্মার সেই 
অনুগ্রহ গ্রহণ কেরিছল যা তােক তখনই ত্যাগ কেরিছল যখন লোকটা পাপ কেরিছল ও 
জেদ কের সেই পােপ থেেকিছল। িতিন আত্মার পিরত্রাণ বলেত িনঃসন্দেেহ পাপকর্ম 
থেেক ও পিবত্র আত্মােক পূর্ণ গ্রহণ থেেক দূের সের যাওয়া বোঝান: সেই পিবত্র আত্মাই 
এমনটা করেবন যেন সে তার আেগর অবস্থায় িফের যায়। লোকটা এইভােব অনুশোচনা 
করার পর িতিন তাঁর দ্বিতীয় পত্রে আজ্ঞা করেলন যেন তােক িফিরেয় আনা হয়; িতিন 
বলেলন, তেমন লোকটা যে শাস্তি পেেয়েছ, তা‑ই তার পক্ষে যেথষ্ট। সুতরাং তোমরা 
বরং তােক ক্ষমা করেল ও সান্ত্বনা িদেল ভাল, পােছ অিতিরক্ত দুঃেখর ভাের সে 
এেকবাের ভেেঙ পেড়। এজন্য আমার এই অনুরোধ, তোমরা তােক দেখাও যে, তার 
প্রিত ভালবাসা ছাড়া তোমােদর অন্তের আর িকছু নেই। যােক তোমরা ক্ষমা কর, আিমও 
তােক ক্ষমা কির  (৩৬)। এইভােব িতিন আজ্ঞা করেলন যেন লোকটা তার আেগকার 
আস্থায় িফের আেস, কেননা সে িতরস্কার গ্রহণ কেরিছল ও আত্মসংশোধন কেরিছল, ও 
কড়া প্রায়শ্চিত্তের মধ্য িদেয় িনেজর পােপর ক্ষমা পেেয়িছল। 



৪৩। তারপর িতিন এিবষেয় িনয়মিবিধ স্থাপন করেলন; িতিন বলেলন, ভাই নােম 
অিভিহত যে কেউ যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চিরত্র, িকংবা লোভী, পৌত্তিলক, পরিনন্দুক, মদ্যপায়ী 
বা প্রবঞ্চক, সেই মানুেষর সঙ্গে ভোজসভায় বসেত নেই। বস্তুত বাইেরর লোকেদর 
িবচাের আমার দািয়ত্ব িক? িভতেরর যারা, তােদর িবচার করার দািয়ত্ব তোমােদর তো 
আেছই, নয় িক? (৩৭)। িতিন এখােন দেখান যে, যারা বাইেরর মানুষ, তােদর নয়, িকন্তু 
যারা িভতেরর মানুষ, আমােদর পক্ষে তােদরই কােছ সংশোধন উপস্থাপন করা দরকার; 
কেননা যারা িভতেরর মানুষ, যা বলা হয় তারা তা মােন ও আমােদর কাছ থেেক আগত 
সংশোধন ন্যায়সঙ্গত ভােব মেেন নেয়। যারা িভতেরর মানুষ, তারা কী ধরেনর লাভ 
অর্জন কের, িতিন তাও দেখান; িতিন বেলন, বাইেরর লোকেদর িবচার ঈশ্বরই 
করেবন (৩৮)। এেত িতিন দেখান, যারা বাইেরর মানুষ, তারা যখন সংশোধন ছাড়া হেয় 
থােক, তখন, ধর্মভক্তির কােছ িবজাতীয় হওয়ায় তারা অবশ্যই শাস্তি পােব, িকন্তু যারা 
িবশ্বােস ভাই, তারা সংশোধন গ্রহণ করেত ইচ্ছুক হেল তেব তারা তােদর পােপর ক্ষমা 
পােব ও আসন্ন জগেতর শাস্তির হুমিক থেেক মুক্তি পােব। অতএব, যেেহতু এমনটা হেত 
পাের যে, কোন না কোন মানুষ তােদর কােছ উপস্থাপন করা সংশোধন গ্রহণ কের না, 
সেজন্য িতিন বলেলন, ‘তোমরা িনেজেদর মধ্য থেেক সেই দুর্জনেক বের কের দাও’, 
কেমন যেন একজন বলত, সে এেকবাের তোমােদর বাইের থাকুক। একথা আমােদর 
প্রভুর উচ্চািরত এই কথার মত, সে যিদ মণ্ডলীর কথাও না শোেন, তেব সে তোমার 
কােছ কোন িবজাতীয় বা কর-আদায়কারীর মত হোক (৩৯)। 

৪৪। যেেহতু তোমরা এিবষেয় সেচতন ও এিবষেয়ও সেচতন যে, যেেহতু ঈশ্বর 
আমােদর কথা খুবই িচন্তা কেরন িবধায়ই মনপিরবর্তন-ব্যবস্থা দান করেলন ও আমােদর 
কােছ অনুশোচনার ঔষধ দেখােলন, ও এমন মানুষেদর স্থির করেলন যাঁরা িবশপ ও পাপ 
ক্ষেত্রে িচিকৎসক যােত কের, আমরা যিদ তাঁেদর মধ্য িদেয় এজগেত িনরাময় ও 
পাপক্ষমা পাই তাহেল আসন্ন িবচার থেেক মুক্তি পাব, সেজন্য আমােদর পক্ষে সমস্ত 
আশ্বাস িনেয় িবশপেদর কােছ যাওয়া ও তােদর কােছ আমােদর পাপ ব্যক্ত করা উিচত; 
এবং তাঁরা তৎপরতা, দয়া ও ভালবাসা িদেয় উপরোল্লিিখত িনয়মিবিধ অনুসাের 
পাপীেদর িনরাময় অর্পণ করেবন। যা প্রকাশ করেত নেই তাঁরা তা প্রকাশ না কের, বরং 



যা ঘেটেছ তা িনেজেদর মধ্যেই রাখেবন,—েযমনটা এব্যাপাের উপযুক্ত, যেখােন 
সত্যকার ও প্রেমময় িপতা িহসােব তাঁরা িনেজেদর সন্তানেদর লজ্জা িবেবচনা করেত ও 
তােদর দেেহর উপের এমন িকছু চািপেয় িদেত বাধ্য যা তােদর িনরাময় করেব। 
এইভােব আমােদর জীবনাচরণ সিঠক করার পর, রহস্যগুিলর মহত্ত্ব জানবার পর ও 
সেইসঙ্গে, যে অনুগ্রেহ আমরা আহূত হেয়িছ, সেই সীমাহীন অনুগ্রেহর মহত্ত্বও জানবার 
পর; আমােদর পিরত্রােণর জন্য তৎপর হওয়ার পর ও আমােদর অপরাধ সিঠক ভােব 
সংস্কার করেত চেষ্টা করার পর, আমরা সেই ভাবী প্রত্যাশার যোগ্য বেল পিরগিণত হব 
যার খািতের ঈশ্বেরর অনুগ্রহ এই রহস্য সম্পাদন করার জন্য আমােদর যোগ্য কের 
তুেলেছ। আমরা স্বর্গরাজ্যে ও সেই সমস্ত অিনর্বচনীয় ও অনন্তকালীন মঙ্গলদানগুলোেত 
তৃপ্তি পাব যা আমরা সবাই গ্রহণ করেত সমর্থ হব আমােদর প্রভু সেই িযশু খ্রিষ্টের 
অনুগ্রহ গুেণ, িপতা ও পিবত্র আত্মার সঙ্গে যাঁর গৌরব হোক এখন, িচরকাল, ও যুেগ 
যুগান্তের। আেমন। 

এইখােন িবশপ ও ঐশ্বিরক শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা 
মার্‌ [অর্থাৎ প্রভু] থেওদরস-রিচত 

‘পিবত্র মণ্ডলীর রহস্যগুিলর ব্যাখ্যা’ সংক্রান্ত 
ছ’টা পুস্তেকর সমাপ্তি। 

———————— 
(১) ‘িনর্দেশাবিলর পাঠ্য (যা ব্যাখ্যার িবষয়বস্তু)’: এ িনর্দেশনাবিল িবশপ থেওদরেসর লেখা 
নয়, তা বরং হল সেকােলর প্রাচ্য মণ্ডলীর, অর্থাৎ যেরুশােলম, আেলক্সান্দ্রিয়া, আন্তিওিখয়া, 
কনস্তান্তিনোপিলস ইত্যািদ প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোরই িনর্দেশাবিল যা িভত্তি ক’রে িবশপ থেওদরস 
িনেজর কােতেখিসস প্রদান কেরন। অন্য িদেক, যেরুশােলেমর িবশপ সাধু িসিরল ও 
কনস্তান্তিনোপিলেসর িবশপ সাধু জন িনজ িনজ কােতেখিসেস সেই িনর্দেশনাবিল কখনও 
উল্লেখ কেরন না। এর কারণ এটাই হেত পাের যে, ‘িনর্দেশাবিলটা’ উপাসনাকর্ম ক্ষেত্রে এমন 
বেিশ প্রাচীন ধারণা ব্যক্ত করিছল যা, ৪র্থ শতাব্দীর শেেষর িদেক, রক্ষণশীল নয় এমন 
িবশপগেণর মেত কালোপযোগী িছল না। 
যেখােন িবশপ থেওদরস িনর্দেশনাবিলর কোন অংশ উপস্থাপন কের ব্যাখ্যা কেরন, সেখােনও 
িনর্দেশনাবিলটা লাল রংেগ িচহ্নিত। 
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